সত্যজিৎ বাক্স 


ঞয়ুন্পাদৃনা খারিভিই চক্রবর্ত্তী দিন্দা) 


সম্পাদকীয় 


বাংলা সাহিত্তর ইতিহাসে ফেলুদা এমন একটি নাম, 
যে নাম চিরকাল তার স্রষ্টার নামের মতই অমর থাকবে। 
সত্যজিৎ রায় তার জীবনে ফেলুদাকে নিয়ে ১৭টি উপন্যাস 
আর ১৮টি গল্প লিখেছেন। তবে সবসময় সবার পক্ষে সব 
বই কিনে পড়া সম্ভব হয় না, আবার ইন্টারনেটেও সব বই 
একসাথে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এই প্রয়াস, আর এটা 
তখন-ই সফল হবে যদি পাঠকদের এটা পছন্দ হয়।। 


-দিন্দা 


অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ ফেলুদা 


বাক্স রহস্য প্রথম খসড়া) 
তোতা রহস্য (প্রথম ও দ্বিতীয় খসড়া) 
আদিত্য বর্ধনের আবিষ্কার 
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বাদশাহী আংটি 
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বাবা যখন বললেন, ‘তোর ধীরুকাকা অনেকদিন থেকে 
বলছেন_-তাই ভাবছি এবার পুজোর ছুটিট৷ লখ্নৌতেই কাটিয়ে 
আসি'__-তখন আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল । আমার বিশ্বাস 
ছিল লখনৌটা বেশ বাজে জায়গা । অবিশ্যি বাবা বলেছিলেন ওখান 
থেকে আমরা হরিদ্বার লছমনঝুলাও ঘুরে আসব, আর লছমনঝুলাতে 
পাহাড়ও আছে__কিন্ত সে আর কদিনের জন্য ? এর আগে প্রত্যেক 
ছুটিতে দার্জিলিং না হয় পুরী গিয়েছি। আমার পাহাড়ও ভাল লাগে, 
আবার সমুদ্রও ভাল লাগে । লখুলৌতে দুটোর একটাও নেই.॥ তাই 
বাবাকে বললাম; “ফেলুদা ধেতেপারেমা আমাদের লাঙল 

ফেলুদা বলে ও কলকাতা ছেড়ে যেখানেই যাক না কেন, ওকে 
ঘিরে নাকি রহস্যজনক ঘটন্য সব গজিয়ে ওঠে । আর সত্যিই, 
দার্জিলিং-এ যেবার ও আমাদের সঙ্গে ছিল, ঠিক সেবারই 
রাজেনবাবুকে জড়িয়ে সেই অস্তুত ঘটনাগুলো ঘটল । তেমন যদি 
হয় তা হলে জায়গা ভাল না হলেও খুব ক্ষতি নেই। 

বাবা বললেন, 'ফেলু তো৷ আসতেই পারে, কিন্তু ও যে নতুন 
চাকরি নিয়েছে, ছুটি পাবে কি? 

ফেলুদাকে লখ্নৌয়ের কথা বলতেই ও বলল, “ফিফুটি-এইটে 
গরেস্লাম_ক্রিকেউট খেলতে । জায়গাটা নেহাত ফেলনা নয়। 
বড়াইমামবডার ভুলভুলাইয়ার ভেতরে যদি ঢুকিস তো তোর চোখ 
আর মন একসঙ্গে ধাঁধিয়ে যাবে। নবাব-বাদশাহের কী 
ইম্যাজিনেশন ছিল--বাপ্রে ঝূপ ৮ 

“ভুমি ছুটি পাবে তো ?' 

ফেলুদা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল, “আর শুধু 


ভুলভুলাইয়া কেন__শুম্তী নদীর ওপর মাঙ্কি ব্রিজ দেখবি, 
সেপাইদের কামানের গোলায় বিধ্বস্ত রেসিডেলি দেখবি ॥' 

“‘রেসিডেন্দি আবার কী ?₹ 

“সেপাই বিদ্রোহের সময় গোর! সৈনিকদের ঘাঁটি ছিল ওটা । 
কিস্টু করতে পারেনি । ঘেরাও করে গোলা দেগে ঝাঁঝরা করে 
দিয়েছিল সেপাইরা ৷" 

দুবছর হল চাকরি নিয়েছে ফেলুদা, কিন্তু প্রথম বছর কোনও ছুটি 
নেয়নি বলে পনেরে। দিনের ছুটি পেতে ওর কোনও অসুবিধে হল 
না। 

এখানে বলে রাখি__ফেলুদা আমার মাসতৃতো দাদা । আমার 
বয়স চোদ্দো, আর ওর সাতাশ । ওকে কেউ কেউ বলে 
আধপাগলা, কেউ কেউ বলে খামখেয়ালি, আবার কেউ কেউ বলে 
কুঁড়ে । আমি কিন্তু জানি ওই বয়সে ফেলুদার মতো বুদ্ধি খুব কম 
লোকের হয়। আর ওর মনের মতে কাজ পেলে ওর মতো খাটতে 
খুব কম লোকে প্যারে এ ত ছড়া: ও. ভাল. চ্রিকেট. জানে, প্রায় 
একশো রকম ইনডোর সে বা রেএবসে বেলা জ্বামে, তাসের 
ম্যাজিক জানে, একটু একটু হিপ্নটিজম্‌ জানে, ডান হাত আর বা 
হাত দুহাতেই লিখতে জানে। আর ও যখন স্কুলে পড়ত তখনই ওর 
মেমারি এত ভাল ছিল যে ও দুবার রিডিং পড়েই পুরো ‘দেবতার 
খাস' মুখস্থ করেছিল। 

কিন্তু ফেলুদার যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা, সেটি হল-_ও 
বিলিতি বই পড়ে আর নিজের বুদ্ধিতে দারুণ ডিটেকটিভের কাজ 
শিখে নিয়েছে । তার মানে অবশ্যি এই নয় যে চোর ডাকাত খুনি 
এইসব ধরার জন্য পুলিশ ফেলুদাকে ডাকে । ও হল যাকে বলে 
শখের ডিটেক্টিভ । 

সেটা বোঝ যায় যখন একজন অচেনা লোককে একবার দেখেই 
ফেলুদা তার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিতে পারে। 

যেমন, লখ্নৌ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে ধীরুকাকাকে দেখেই, 
ও আমায় ফিসফিস করে বলল, “তোর কাকার বুঝি বাগানের শখ ? 


মোটেই জানার কথা নয়, কারণ, যদিও ফেলুদা আমার মাসতুতো 
ভাই, ধীরুকাকা কিন্তু আমার আসল কাকা নন, বাবার ছেলেবেলার 


বন্ধু। 

তাই আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি কী করে 
জানলে ?' 

ফেলুদা আবার ফিসফিস করে বলল, ‘উনি পিছন ফিরলে দেখবি 
শুর ডান পায়ের জুতোর গোড়ালির পাশ দিয়ে একটা গোলাপ 
পাতার ডগা বেরিয়ে আছে। আর ডান হাতের তর্জনীটায় দেখ 
টিনচার আয়োডিন লাগানে। । সকালে বাগানে গিয়ে গোলাপ ফুল 
ঘটার ফল ।' 

স্টেশন থেকে বাড়ি আসার পথে বুঝলাম লখ্নে৷ শহরটা 
আসলে খুব সুন্দর । গম্বুজ আর মিনারওয়ালা বাড়ি দেখা যাচ্ছে 
চারদিকে, রাস্তাগুলো চওড়া আর পরিষ্কার, আর তাতে মোটরগাড়ি 
ছাড়াও দুটো নতুন রকমের ঘোড়ার গাড়ি চলতে দেখলাম । তার 
একটার, নাম: রা্স্ আর্‌ অন্যটা একা । “একা গাড়ি খুব 
ছুটেছে-এই নিখের চোখে এই! প্রন দেখলাম । 
ধীরুকাকার পুরনো সেঘোলে গাড়ি না থাকলে আমাদের হয়তো 
ওরই একটাতে চড়তে হত । 

যেতে যেতে ধী'রুকাকা বললেন, ‘এখানে না এলে কি বুঝতে 
পারতে শহরটা এত সুন্দর ? আর কলকাতার মতো আবর্জনা কি 
দেখতে পাচ্ছ রাস্তাঘাটে ? আর কত গাছ দেখো, আর কত ফুলের 
বাগান ।' 

বাবা আর ধীরুকাকা পিছনে বসেছিলেন, ফেলুদা আর আমি 
সামনে । আমার পাশেই বসে গাড়ি চালাচ্ছে ধীরুকাকার ড্রাইভার 
দীনদয়াল সিং। ফেলুদা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস 
করে বলল, 'ভুলভুলাইয়ার কথাটা জিজ্ঞেস কর ।" 

ফেলুদা কিছু করতে বললে সেটা না করে পারি না। তাই 
বললাম, ‘আচ্ছা ধীরুকাকা, ভুলতুলাইয়া কী জিনিস £ 

ধীরুকাকা বললেন, "দেখবে দেখবে--সব দেখবে। 
ভুলছুলাইয়া হল ইমামকড়ার ভেতরে একটা গোলকধাঁধা । আমরা 


বাঙালিরা অবিশ্যি বলি ঘুলৎুলিয়া, কিন্তু আসল নাম ওই 
ভুলভুলাইয়া । নবাবর! তাঁদের বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন 
ওই গোলকথাধায় |” 

এবার ফেলুদা নিজেই বলল, “ওর ভেতরে গাইড ছাড়া ঢুকলে 
নাকি আর বেরোনো যায় না ? 

“তাই তো শুনিচি। একবার এক গোরাপস্টন-_অনেকদিন 
আগে--মদটদ খেয়ে বাজি ধরে নাকি ঢুকেছিল ওর ভেতরে। 
বলেছিল কেউ যেন ধাওয়া না করে_ও নিজেই বেরিয়ে আসবে । 
দুদিন পরে ওর মৃতদেহ পাওয়া যায় ওই গোলকরধাধার এক 
গলিতে ।' 

আমার বুকের ভেতরটা এর মধ্যেই টিপটিপ করতে শুরু 
করেছে। 
নিক লিন জহি পক দির হত 

"গাইড নিয়ে | তুঁরে এরাও, যাওয়া, যায়,।” 

সভ্ভি ₹ 


আমি তো অবাক । তবে ফেলুদার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। 

“কী করে একা যাওয়া যায় ফেলুদা £ 

ফেলুদা চোখটা টুপুঢ়লু করে খাড়টা দুবার নাড়িয়ে চুপ করে 
গেল । বুঝলাম ও জার কথা বলবে না। এখন ও শহরের পথঘাট 
বাড়িঘর লোকজ্রন একা টাঙ্গা সব খুব মন দিয়ে লক্ষ করছে। 

ধীরুকাকা কুড়ি বছর আগে লব্নৌতে প্রথম আসেন উকিল 
হয়ে। সেই থেকে এখানেই আছেন, এবং এখন নাকি ওর বেশ 
নামডাক। কাকিমা তিনবছর হল মারা গেছেন, আর ধীরুকাকার 
ছেলে জামানির ফ্র্যাংকফার্ট শহরে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। খর 
বাড়িতে এখন উনি থাকেন, ওঁর বেয়ার জগমোহন থাকে, আর রান্না 
করার বাবুর্চি আর একটা মালী । ওঁর বাড়িটা যেখানে সে জায়গাটার 
নাম সেকেন্দার বাগ, স্টেশন থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে । 
বাড়ির সামনে গেটের উপর লেখা__ডি. কে. সান্যাল এম. এ. 
বি.এল. বি, আ্যাডভোকেট' । গেট দিয়ে ঢুকে খানিকটা নুড়ি পাথর 


ঢালা রাস্তার পর একতলা বাড়ি, আর রাস্তার দুদিকে বাগান । আমরা, 
যখন পৌঁছলাম তখন মালী ‘লন মোয়ার' দিয়ে বাগানের ঘাস 
কাটছে। 
দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবা বললেন, “ট্রেন জার্নি করে 
এসেছ, আজ আর বেরিয়ো না। কাল থেকে শহর দেখা শুরু করা 
যাবে ।" তাই সারা দুপুর বাড়িতে বসে ফেলুদার কাছে তাসের 
ম্যাজিক শিখেছি। ফেলুদা বলে--ইন্ডিয়াদের আঙুল 
ইরোপিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশি ফ্রেন্সিবল । তাই হাত 
সাফাইয়ের খেলাগুলো আমাদের পক্ষে রপ্ত করা অনেক সহজ |” 

বিকেলে যখন ধীরুকাকার বাগানে ইউক্যালিপটাস্‌ গাছটার পাশে 
বেতের চেয়ারে বসে টা খাচ্ছি, তখন গেটের বাইরে একটা গাড়ি 
থামার আওয়াজ পেলাম । ফেলুদা না দেখেই বলল 'ফিয়াট' । 
তারপর রাস্তার পাথরের উপর দিয়ে খচমচ খচমচ করতে করতে 
ছাই রঙের সুট পরা একজন ভদ্রলোক এলেন ৷ চোখে চশমা, রং 
ফরস! আর মাথার চুলগুলো বেশির ভাগই. সাদা । কিন্তু তাও দেখে 
বোঝা যায়-যে বয়স বাবাদের চেয়ে খুব বেশি নয় । 

ধীরুকাকা হেসে নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে বললেন, 
“জগমোহন, আউর এক কুরসি লাও’, তারপর বাবার দিকে ফিরে 
বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই_ইনি ডর্টর শ্রীবান্তব, আমার বিশিষ্ট 
বন্ধু।' 

আমি আর ফেলুদা দুজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম । 
ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, “নাভি হয়ে আছে। তোর বাবাকে 
নমস্কার করতে ভুলে গেল |” 

ধীরুকাকা বললেন, 'শ্রীবান্তব হচ্ছেন অস্টিওপ্যাথ, আর 
একেবারে খাস্‌ লখনৌইয়া ।* 

ফেলুদা চাপ! গলায় বলল, “অস্টিওপ্যাথ মানে বুঝলি £ 

আমি বললাম, 'না 1” 

"হাড়ের ব্যারামের ডাক্তার ! অস্টিও আর অস্থি__মিলটা লক্ষ 
করিস । অস্থি মানে হাড়. সেটা জানিস তো ?' 

“তাজানি।” 


পড়লাম । ডক্টর শ্রীবাস্তব হঠাৎ ভুল করে বাবার চায়ের পেয়ালাটা 
তুলে আরেকটু হলেই চুমুক দিয়ে ফেলতেন, এমন সময় বাবা একটু 
খুক্‌ খুকু করে কাশাতে ‘আই আযাম সো সরি' বলে রেখে দিলেন। 

ধীরুকাকা বললেন, ‘আজ যেন তোমায় একটু ইয়ে বলে মনে 
হচ্ছে। কোনও কঠিন কেসটেস দেখে এলে নাকি ?' 

বাবা বললেন, 'বীরু, তুমি বাংলায় বলছ_উনি বাংলা বোঝেন 
বুঝি ₹' 

ধীরুকাকা হেসে বললেন, "ওরে বাবা, বোঝেন বলে বোঝেন! 
(তোমার বাংলা আবৃত্তি একটু শুনিয়ে দাও না।” 

শ্রীবাস্তব যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বললেন, ‘আমি বাংলা 
মোটামুটি জানি । ট্যাগোরও পড়েছি কিছু কিছু ।” 

‘বটে ৮ 

'ইয়েস। গ্রেট পোয়েট ॥" 

আমি. মনে মনে ভাবছি. এই বুঝি. করিতার,আলোচনা শুরু হয়, 
এমনসময়-কাঁগা, হাতে 'তারই জন্যে ঢালা চায়ের পেয়াঙ্গাটা তুলে 
নিয়ে শ্রীবাস্তব বললেন, ‘কাল রাতে আমার বাড়িতে ডাকু 
আসিয়াছিল।" 

ডাকু ? ডাকু আবার কে ? আমাদের ক্লাসে দক্ষিণা বলে একটা 
ছেলে আছে যার ডাকনাম ডাকু । 

কিন্তু ধীরুকাকার কথাতেই ডাকু ব্যাপারটা বুঝে নিলাম। 

“সেকী--ডাকাত তো মধ্য প্রদেশেই আছে বলে জানতাম । 
লখ্নৌ শহরে আবার ডাকাত এল কোথেকে ?' 

“ডাকু বলুন, কি চোর বলুন । আমার অঙ্গুরীর কথা তো আপনি 
জানেন মিস্টার সানিয়াল ?' 

“সেই পিয়ারিলালের দেওয়া আংটি £ সেটা কি চুরি গেল 
নাকি? 

‘না, না। লেকিন আমার বিশ্বাস কি, ওই আংটি নিতেই চোর 
আসিল ৷’ 

বাবা বললেন, ‘কী আংটি ?' 


শ্রীবাস্তব বীরুকাকাকে বললেন, “আপনি বোলেন। উর্দূভাষা 
এঁরা বুঝবেন না আর অত কথা আমার বাংলায় হোবে না ।? 
ধীরুকাকা বললেন, “পিয়ারিলাল শেঠ ছিলেন লখ্নৌ-এর 
নামকরা ধনী ব্যবসায়ী ৷ জাতে গুজরাটি । এককালে কলকাতায় 
ছিলেন। তাই বাংলাও অল্প অল্প জানতেন । ওর ছেলে মহাবীরের 
যখন বারো কি তেরো বছর বয়স, তখন তার একটা কঠিন হাড়ের 
ব্যারাম হয়। শ্রীবাস্তব তাকে ভাল করে দেন। পিয়ারিলালের স্ত্রী 
নেই, দুই ছেলের বড়টি টাইফয়েডে মারা যায়। তাই বুঝতেই 
পারছ, সবেধন লীলমণিটিকে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরিয়ে আনার 
জন্য শ্রীবাস্তবের উপর পিয়ারিলালের মনে একটা গভীর 
কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল । তাই মারা যাবার আগে তিনি তাঁর একটা 
বহমূল্য আংটি শ্রীবাস্তবকে দিয়ে যান ।” 

যাব! বললেন, ‘কবে মারা গেছেন ভদ্রলোক ?' 

শ্রীবাস্তব বললেন, 'লাস্ট জুলাই । তিনমাস হল । মে মাসে 
ফার্স্ট হার্ট আটাক-হঞ তাতেই. প্রায়. চলে গিয়েছিলেন $ সেই 
টাইমে আংটি, দিয়েছিলেন: আমায় £ দেবার পরে ভাল হয়ে 
উঠলেন। তারপর জুলাই মাসে সেকেন্ড আ্যাটাক হল। তখনও 
আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম ॥ তিন দিনে চলে গেলেন । ...এই 
দেখুন 

শরীবাস্তব তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা দেশলাই-এর বাক্সর 
চেয়ে একটু বড় নীল রঙের ভেলভেটের কৌটো বার করে ঢাকনাটা 
খুলতেই তার ভেতরটায় রোদ পড়ে রামধনুর সাতটা রঙের একটা 
চোখ ঝলসানো ঝিলিক খেলে গেল । 

তারপর শ্রীবাস্তব এদিক ওদিক দেখে সামনে ঝুঁকে পড়ে খুব 
সাবধানে ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে 
আলতো করে ধরে আংটিটা বার করলেন। 

দেখলাম আংটিটার উপরে ঠিক মাঝখানে একটা প্রায় চার আনির 
সাইজের ঝলমলে পাথর-_নিশ্চয়ই হিরে--আর তাকে ঘিরে লাল 
নীল সবুজ সক আরও অনেকগুলো ছোট ছোট পাথর । 

এত অদ্ভুত সুন্দর আংটি আমি কোনওদিন দেখিনি । 


ফেলুদার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখি সে একটা শুকনো 
ইউক্যালিপটাসের পাতা নিয়ে কানের মধ্যে ঢুকিয়ে সেটাকে 
পাকাচ্ছে, যদিও তার চোখটা রয়েছে আংটির দিকে ॥ 

বাবা বললেন, “দেখে তো মনে হয় জিনিসটা পুরনো । এর 
কোনও ইত্হাস/আছে নাকি ৮ 

আতর একটু হেসে: আংটিটা বাই পুরোবারসট্য পাকেটে রেখে 
চায়ের পেয়ালাটা আবার হাতে তুলে নিয়ে বললেন, “তা একটু 
আছে। এর বয়স তিনশো বছরের বেশি। এ আংটি ছিল 
আওরঙ্গজেবের ।' 

বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলেন কী । আমাদের 
আওরঙ্গজেব বাদশা ? শাজ্জাহানের ছেলে আওরঙ্গজেব ? 
শ্রীবান্তব বললেন, “হাঁ-তবে আওরঙ্গজেব তখনও বাদশা 
বনেলনি। গদিতে শাজাহান । সমরকন্দ দখল করবেন বলে ফৌজ 
পাঠাচ্ছেন বার বার-_আর বার বার ডিফিট হচ্ছে। একবার 
'আওরঙ্গজেবের আন্ডারে ফৌজ গেল। আওরঙ্গজেব মার খেলেন 
খুব। হয়তো মরেই যেতেন। এক সেনাপতি সেভ করল! 
আওরঙ্গজেব নিজের হাত থেকে আংটি খুলিয়ে তাকে দিলেন |” 
“বাকা ! এ যে একেবারে গল্পের মতো । * 

“হাঁ । আর পিয়ারিলাল ওই আংটি কিনলেন ওই সেলাপতির 
এক বংশধরের কাছ থেকে আগ্রাতে । দাম কত ছিল তা পিয়ারিঙ্গাল 


বলেননি । তকে_দাট বিগ স্টোন ইজ ভায়ামন্ড, আমি যাচাই 
করিয়ে নিয়েছি ! বুঝতেই পারছেন কতো দাম হোবে |” 

ধীরুকাকা বললেন, “কমপক্ষে লাখ দুয়েক । আরওরঙ্গজেব না 
হয়ে যদি জাহান্পন খাঁ হত, তা হলেও লাখ দেড়েক হত নিশ্চয়ই ।” 

শ্ৰীবাস্তব বললেন, ‘তাইতে৷ বলছি__কালকের ঘটনার পর খুব 
আপসেট হয়েছি। আমি একেলা মানুষ, রোগী দেখতে হামেশাই 
বাইরে যাচ্ছি। আজ যদি পুলিশকে বলি, কাল আমি বাইরে গেলে 
রাস্তায় কেউ যদি ইট পাটকেল ছুঁডিয়ে মারে ? একবার ভেবেছিলাম 
কি কোনও ব্যাঙ্কে রেখিয়ে দিই। তারপর ভাবলাম-__এত সুন্দর 
জিনিস বন্ধুবান্ধবকে দেখিয়েও আনন্দ । ওই জন্যেই তো রেখে 
দিলাম নিজের কাছে।” 

মীরুকাকা বললেন, “অনেককে দেখিয়েছেন ও আংটি ?' 

“মাত্র তিনমাস হল তো পেলাম । আর আমার বাড়িতে খুব বেশি 
কেউ তো আসে না। যাঁরা এলেন__বন্ধুলোক, ভদ্রলোক, তাঁদেরই 
দেখিয়েছি” 

সঙ্গ, হয়ে এয়েছেও 'ইউক্যালিপুটাসের, মাথায়, একটু রোদ 
লেগে আছে, তাও বেশিক্ষণ থাকবে না। শ্রীবাস্তবকে দেখছিলাম 
কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না । 

ধীরুকাকা বললেন, ‘চলুন ভিতরে গিয়ে বসা যাক। ব্যাপারটা 
নিয়ে একটু ভাবা দরকার |" 

আমরা সবাই বাগান ছেড়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসলাম। 
ফেলুদাকে দেখে মনেই হচ্ছিল না যে ওর এই আংটির ব্যাপারটা 
একটুও ইন্টারেস্টিং লাগছে। ও সোফাতে বসেই পকেট থেকে 
তাসের প্যাকেট বার করে হাতসাফাই প্রাকটিস করতে লাগল । 

কাবা এমনিতে বেশি কথা বলেন না, কিন্তু যখন বলেন তখন 
বেশ ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় বলেন। বাবা বললেন, “আচ্ছা, 
আপনি কেন ভাবছেন যে আপনার ওই আংটিটা নিতেই ওরা 
এসেছিল £ আপনার অন্য কোনও জিনিস চুরি যায়নি £ এমনও তো 
হতে পারে যে ওরা সাধারণ চোর, টাকাকড়ি নিতেই এসেছিল £ 

শ্রীবাস্তব বললেন, ‘ব্যাপারটা কী বলি। বনবিহারীবাবু আছেন 


বলে এমনিতেই আমাদের পাড়ায় চোর-টোর আসে না। আর 
আমার পাশের বাড়িতে থাকেন মিস্টার ঝুনঝুনওয়ালা, আর তার 
পাশের বাড়িতে থাকেন মিস্টার বিলিযোরিয়া-_বোথ ভেরি রিচ। 
আর সেটা তাদের বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় । তাদের কাছে আমি 
কী ? তাদের বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়ি আসবে কেন চোর ?' 

ধীরুকাকা বললেন, ‘তারা যেমন ধনী, তেমনি তাদের পাহারার 
বন্দোবস্তও নিশ্চয়ই খুব জমকালো । সুতরাং চোর সে বাড়িতে যাবে 
কেন ? তারা তো! বিরাট ধনদৌলতের আশায় যাবে না । শ' পাঁচেক 
টাক৷ মারতে পারলে তাদের ছ মাসের খোরাক হয়ে যায় । কাজেই 
আমার-আপনার বাড়িতে চোর আসার ব্যাপারে অবাক হবার কিছু 
নেই।" 

শ্রীবাস্তব তবু যেন ভরসা পাচ্ছিলেন না। উনি বললেন, ‘আমি 
জানি না মিস্টার সানিয়াল-_-আমার কেন জানি মনে হচ্ছে চোর ওই 
আংটি নিতেই এসেছিল । আমার পাশের ঘরের একটা আলমারি 
খুলেছিল.। দেরান্ত ঝুলেছিল। তাতে অন্য জিনিস ছিল । নিতে 
পারত। টাইম ছিল। আমার ঘুষ ভাঙতে: চোর পালিয়ে গেলো, 
একেবারে কিচ্ছু না নিয়ে । আর, কথা কী জানেন ?_7 

্রীবাস্তব হঠাৎ থামলেন ৷ তারপর কুটি করে কিছুক্ষণ ভেবে 
বললেন, 'পিয়ারিলাল যখন আমাকে আংটি দিয়েছিলেন, তখন মনে 
হল কী__উনি আংটি নিজের বাড়িতে রাখতে চাইলেন না। তাই 
আমাকে দিয়ে দিলেন । আউর--+ 

শরীবান্তব আবার থেমে ভৃকুটি করলেন । 

ধীরুকাক| বললেন-_“আউর কেয়া, ডক্টরজি ?' 

শীবাস্তব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বিয়ার যখন হাঁ 
ত্যাটাক হল, আর আমি ওঁকে দেখতে গেলাম, তখন উনি একটা 
কিছু আমাকে বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না । তবে 
একটা কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম ।” 

'কীকথা £ 

“দুবার বলেছিলেন-_"এ স্পাই...” “এ স্পাই... |” 

ধীরুকাকা সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। 


“না ডক্টরজি-_পিয়ারিলাল যাই বলে থাকুক-_আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
ও চোর সাধারণ চোর, ছ্যাচড় চোর । আপনি বোধহয় জানেন না, 
ব্যারিস্টার ভূদেব মিত্তিরের বাড়িতেও রিসেন্টুলি চুরি হয়ে গেছে। 
গেছে। তবে আপনার যদি সত্যিই নাভসি লাগে, তা হলে আপনি 
ও আংটি হচ্ছন্দে আমার জিম্মায় রেখে যেতে পারেন । আমার 
গোদরেজের আলমারিতে থাকবে ওটা, তারপর আপনার ভয় কেটে 
গেলে পর আপনি ওট। ফেরত নিয়ে যাবেন |” 

শরীবাস্তব হঠাৎ হাঁফ ছেড়ে একগাল হেসে ফেললেন। 

“আমি ওই প্রস্তাব করতেই এলাম, লেকিন নিজে থেকে বলতে 
পারছিলাম না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, মিস্টার সানিয়াল। 
আপনার কাছে আংটি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব ।" 

শ্রীবান্তব তাঁর পকেট থেকে আংটি বার করে ধীরুকাকাকে 
দিলেন, আর যীরুকাকা সেটা নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন । 

এই্রার ফেলুদা, হঠাৎ রুট প্র্গ.ক্রে বসল । 

বরবিহাতীরাকু কে ₹ 

'পার্ডন ?' শ্ৰীবাস্তব বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন । 

ফেলুদা বলল, 'আপনি বললেন না যে, বনবিহারীবাবু পাড়ায় 
আছেন বলে চোর-টোর আসে না-_এই বনবিহারীবাবুটি কে? 
পুলিশ-টুলিশ নাকি £ 

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, "ও নো নো। পুলিশ না। তবে 
পুলিশের বাড়া । ইন্টারেস্টিং লোক । আগে বাংলাদেশে জমিদারি 
ছিল। তারপর সেটা গেল-_-আর উনি একটা ব্যবসা শুরু 
করলেন । বিদেশে জানোয়ার চালান দেবার ব্যবসা)” 

‘জানোয়ার £ বাবা আর ফেলুদা একসঙ্গে প্রশ্ন করল । 

'হাঁ। টেলিভিশন, সাকসি, চিড়িয়াখানা__এইসবের জন্য এদেশ 
থেকে অনেক জানোয়ার চালান যায় ইউরোপ, আমেরিকা, 
অস্ট্রেলিয়া, এইসব জায়গায় । অনেক ইন্ডিয়ান এই ব্যবসা করে? 
বনবিহারীবাবু ওতে অনেক টাকা করেছিলেন । তারপর রিটায়ার 
করে এখানে চলে এলেন আজ দু-তিন বছর ! আর আসার সময় 


সঙ্গে সঙ্গে কিছু জানোয়ার ভি নিয়ে এসে একটা বাড়ি কিনে সেখানে 
একটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানা বানিয়ে নিলেন 1” 

বাবা বললেন, ‘বলেন কী-_ভারী অদ্ভুত তো ।” 

হাঁ। আর ওই চিড়িয়াখানার স্পেশানিটি হল কি, শুর প্রত্যেক 
জানোয়ার হল ভারী ...ভারী...কী বলে 

পহিংঅ গ 

হাহা হিং!" 

লখ্নৌতে এমনিতেই যে চিড়িয়াখানাটা আছে সেটা শুনেছি খুব 
ভাল। ওখানে বাঘ সিংহ নাকি খাঁচায় থাকে না ! জাল দিয়ে ঘেরা 
স্বীপের মতন তৈরি করা আছে, তার মধ্যে মানুষের তৈরি পাহাড় 
আর গুহার মধো থাকে ওরা । তার উপর আবার এই প্রাইভেট 
চিড়িয়াখানা ! 

শ্ীবাস্তব বললেন, "ওয়াইল্ড ক্যাট আছে ওর কাছে। হাইনা 
আছে, কুমির আছে, স্করপিয়ন আছে । আওয়াজ শুনা যায়। চোর 
আসবে কী করিয়ে '?' 

এরপরে আমি ফেঁটা-জিঙ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, ফেলুদা আমার 
আগেই সেটা জিজ্ঞেস করে ফেলল । 

'চিডিয়াখানাটা একবার দেখা যায় না % 

ধীরুকাকা ঠিক এই সময় ঘরে ফিরে এসে বললেন, "সে তো খুব 
সহজ ব্যাপার । যে কোনও দিন গেলেই হল । উনি মানুষটি 
মোটেই হিং নল |" 

শ্রীবাস্তব উঠে পড়লেন । বললেন, 'লাটুশ রোডে আমার এক 
পেশেন্ট আছে। আমি চলি।" 

আমরা সবাই শ্ীবাস্তবের সঙ্গে গেটের বাইরে অবধি গেলাম ৷ 
ভদ্রলোক সকলকে গুড নাইট করে ধীরুকাকাকে আবার ধন্যবাদ 
জানিয়ে ওর ফিয়াউ গাড়িতে উঠে চলে গেলেন । বাবা আর 
ধীরুকাক। বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ফেলুদা সবে একটা 
সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে, এমন সময় হুশ্‌ করে একটা কালো গাড়ি 
আমাদের সামনে দিয়ে শ্রীবাস্তবের গাড়ির দিকে চলে গেল । 

ফেলুদা বলল, ‘স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্চ । নম্বরটা মিস্‌ করে গেলাম |? 


আমি বললাম, ‘নম্বর দিয়ে কী হবে ₹ 

“মনে হল শ্রীবান্তবকে ফলো করছে। রাস্তায় ওদিকটা কেমন 
অন্ধকার দেখছিস £ ওইখানে গাড়িটা ওয়েট করছিল { আমাদের 
গেটের সামনে গিয়ার চেঞ্ত করল দেখলি না ?' 

এই বলে ফেলুদা রাস্তা থেকে বাড়ির দিকে ঘুরল 

বাড়ির গেট থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে । আমার আন্দাজ 
আছে, কেননা আমি স্কুলে অনেকবার হান্দ্রেড ইয়ার্ডস দৌড়েছি। 
ধীরুকাকার বৈঠকখানায় বাতি জ্বলছে। জানালা দিয়ে ভিতরের 
দরজাটাও দেখা যাচ্ছে। বাবা আর ধীরুকাকাকে দরজা দিয়ে ঘরে 
ঢুকতে দেখলাম | ফেলুদা দেখি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সেই 
জানালার দিকে দেখছে। ওর চোখে ভুকুটি আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট 
কামড়ানোর ভাবটা দেখে বুঝলাম ও চিন্তিত । 

“জানিস তোপ্‌সে_' 

আমার ডাকনাম কিন্তু আসলে ওটা নয় । ফেলুদা তপেশ থেকে 
তোগুষে করে নিয়েছে, 

আমি বললাম/'কী 

‘আমি থাকতে এ ভুলটা হবার কোনও মানে হয় না।' 

"কী তুল ?' 

“ওই জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। গেট থেকে 
জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরটা পরিষ্কার দেখা যায়। ইলেক্ট্রিক 
লাইট হলে তাও বা কথা ছিল, কিন্তু তোর কাকা আবার লাগিয়েছেন 
ফুুয়োরেসেন্ট ।” 

“তাতে কী হয়েছে £ 

“তোর বাবাকে দেখতে পাচ্ছিস £ 

“শুধু মাথাটা । উনি যে চেয়ারে বসে আছেন ।* 

“ওই চেয়ারে দশ মিনিট আগে কে বসেছিল £ 

“ডক্টর শরবাস্তব |? 

'আংটির কৌটোটা তোর বাবাকে দেবার সময় উনি উঠে 
দাঁড়িয়েছিলেন মনে পড়ে £ 

“এর মধ্যেই ভুলে যাব £ 


“সেই সময় এই গেটের কাছে কেউ থেকে থাকলে তার পক্ষে 
ঘটনাটা দেখে ফেলা অসম্ভব নয় |" 

“এই রে! কিন্তু কেউ যে ছিল সেটা তুমি ভাবছ কেন ?' 

ফেলুদা নিচু হয়ে নুড়ি পাথরের উপর থেকে একটা ছোট্ট জিনিস 
তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল । হাতে নিয়ে দেখলাম সেটা একটা 
সিগারেটের টুকরো । 

“মুখটা ভাল করে লক্ষ কর ৷’ 

আমি সিগারেটটা চোখের খুব কাছে নিয়ে এলাম, আর রাস্তার 
ল্যাম্পের অল্প আলোতেই যা দেববার সেট দেখে নিলাম । 

ফেলুদা হাত বাড়িয়েই সিগারেটটা ফেরত নিয়ে নিল। 

“কী দেখলি £ 

'চারমিনার । আর যে লোকটা খাচ্ছিল, তার মুখে পান ছিল, 
তাই পানের দাগ লেগে আছে ।" 

“ভেরি গুড । চ' ভেতরে চ' |” 
চেয়ে নিয়ে সেটা আরেকবার ভাঙ্গ করে দেবে নিন ? রে পাথর 
সম্বন্ধে এত জ্ঞান ছিল সেটা আমি জানতাম না। ল্যাম্পের 
আলোতে আংটিটা ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে লাগল_ 

“এই যে নীল পাথরগুলো দেখছিস, এগুলোকে বলে স্যাফায়ার, 
যার বাংলা নাম নীলকান্ত মণি । লালগুলো হচ্ছে চুনি অরথার রুবি, 
আর সবুজগুলে| পান্না--এমারেল্ড । অন্যগুলি যতদুর মনে হচ্ছে 
পোখরাজ-_যার ইংরেজি নাম টোপ্যাজ । তবে আসল দেখবার 
জিনিস হল মাঝখানের ওই হিরেটা । এমন হিরে হাতে ধরে দেখার 
সৌভাগ্য সকলের হয় না ।" 

তারপর ফেলুদা আংটিটা বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের পাশের 
'আটুলে পরে বলল, 'আওরঙ্গজেবের আডুল আর আমার আঙুলের 
সাইজ মিলে যাচ্ছে, দেখেছিস ।” 

সত্যিৎ দেখি ফেলুদার আঙুলে আংটিটা ঠিক ফিট করে গেছে) 

ল্যাম্পের আলোতে ঝলমলে পাথরগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে 
থেকে ফেলুদা বলল, ‘কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে এ আংটির সঙ্গে 


কে জানে ! তবে কী জানিস তোপ্‌্সে_ এর অতীতে আমার 
কোনও ইন্টারেস্ট নেই। এটা আগুরঙ্গজেবের ছিল কি 
আলতামসের ছিল কি আক্রম খাঁর ছিল, সেটা আনিস্পরট্যান্ট । 
আমাদের জানতে হবে এর ভবিষ্যৎটা কী, আর বর্তমানে কোনও 
বাবাজি সত্যি করেই এর পেছনে লেগেছেন কি লা, আর যদি লেগে 
থাকেন তবে তিনি কে এবং তাঁর কেন এই দুঃসাহস ।' 

তারপর ফেলুদা আংটি হাত থেকে খুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে 
বলল, ‘যা, ফেরত দিয়ে আয় । আর এসে জানালাগুলে। খুলে 
দে)? 


২৪ 


পরদিন দুপুরে একটু তাড়াতাড়ি বেয়ে নিয়ে আমরা ইমামবড়া 
দেখতে বেরিয়ে পড়লাম ৷ বাবা আর যীরুকাকা মোটরে গেলেন। 
গাড়িতে যদিও জায়গা, ছিলি হরুঃফেলুদ আর আমি-দুজনেইললাম 
যে আমরাটাঙ্গায় ধার | 

সে দারুণ মজা । কলকাতায় থেকে তো ঘোড়ার গাড়ি চড়াই হয় 
না। সত্যি বলতে কী, আমি কোনও দিনই কোনওরকম ঘোড়ার 
গাড়ি চড়িনি । ফেলুদা অবিশ্যি চড়েছে। ও বলল কলকাতার ঠিকা 
গাড়ির চেয়ে টাঙ্গায় নাকি অনেক বেশি ঝাঁকুনি হয়, আর সেটা নাকি 
হজমের পক্ষে খুব ভাল । 

“তোর কাকার বাবুর্চি যা ফার্স্ট ক্লাস রাঁধে, বুঝছি এখানে খাওয়ার 
ব্যাপারে হিসেব দ্লাখাটা খুব মুশকিল হবে । কাজেই মাঝে মাঝে এই 
টাঙ্গা রাইডটার এমনিতেই দরকার হবে |” 
খেতে খেতে যে জায়গাটায় পৌঁছলাম, গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস 
করাতে ও বলল সেটার নাম কাইজার-বাগ । ফেলুদা বলল, ‘জমনি 


কাইজার-বাগের আশেপাশেই রয়েছে। গাড়োয়ান এদিকে ওদিকে 


আঙুল দেখিয়ে সব লাম বলে দিতে লাগল 1. 
বরাদরি..উস্‌কো বোলত লাধুফটক... 

কিছুদূর গিয়ে দেখি রাস্তাটা গেছে একটা বিরাট গেটের মধ্যে 
দিয়ে । গাডোয়ান বলল, “রুমি দরওয়াজা ৷ ' 

রুমি দরওয়াজা পেরিয়েই “মচ্ছি ভওয়ন' আর মচ্ছি ভওয়নেই, 
হল বড়া-ইমামবড়া । 

ইমামবড়ার সাইজ দেখে আমার মুখের কথ) বন্ধ হয়ে গেল। 
এত বড় প্রাসাদ যে হতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। 

টাঙ্গা থেকেই ধীরুকাকার গাড়িটা দেখতে পেয়েছিলাম ৷ 
গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা বাবাদের দিকে এগিয়ে 
গেলাম । বাবা আর ঘীরুকাকা একজন লঙ্বা মাঝবয়সী লোকের 
সঙ্গে কথা বলছেন। 

ফেলুদা হঠাৎ আমার কাঁধে হাত দিয়ে চাপা! গলায় বলল, ব্লাক 
স্ট্যান্ডার্ড হেরোষ্ড-)+ 

ঈতিই“তোন ত্ীকলকাকার্‌ খাতির পাশে: একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড 
গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। 

“মাডগার্ডে একটা টাটকা ঘষটার দাগ দেখছিস ?' 

'টাটুটা কী করে জানলে ?' 

'চুনের গুঁড়ো সক ঝরে পড়েনি এবনও--লেগে রয়েছে। 
রংকরা পাঁচিল কিংবা গেটের গায়ে ঘটে ছিল বোধ হয়। আজ 
সকালে যদি গাড়ি ধোওয়া না হয়ে থাকে, তা হলে ও দাগ কাল 
রাত্রে লেগে থাকতে পারে |” 

ধীরুকাকা আমাদের দেখে বললেন, ‘এসো আলাপ করিয়ে 
দিই । ইনিই বনবিহারীবাবু_যাঁর চিড়িয়াখানা আছে। ' 

আমি অবাক হয়ে নমস্কার করলাম । ইনিই সেই লোক ! প্রায় ছ 
ফুট লা, ফরসা রং, সরু গোঁফ, ছুচলো দাড়ি, চোখে সোনার 
চশমা । সব মিলিয়ে চেহারাটা বেশ চোখে পড়ার মতো । 
রাজধানী কেমন লাগছে খোকা ? জানো তো, রামায়ণের যুগে 


লখ্নৌ ছিল লক্ষ্মণাবতী |” 

ভদ্রলোকের গলার আওয়াজও দেখলাম বেশ মানানসই | 

ধীরুকাক। বললেন, “বনবিহারীবাবু টৌক-বাজ্ঞারে যাচ্ছিলেন, 
আমাদের গাড়ি দেখে চলে এলেন ।* 

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ। দুপুরবেলাটা আমি বাইরে কাজ 
সারতে বেরোই। সকালসন্ধে আমার জানোয়ারগুলোর পেছনে 
অনেকটা সময় চলে যায় ৷” 

ধীরুকাক| বললেন, 'আমরা ভাবছিলাম দলেবলে একবার 
আপনার ওখানে ধাওয়া করব এদের খুব শখ একবার আপনার 
চিড়িয়াখানাটা দেখার |" 

‘বেশ তো। এনি ডে। আজই আসুন না। আমি তো কেউ 
এলে খুশিই হই । তবে অনেকেই দেখেছি ভয়েই আসতে চায় না। 
তাদের ধারণা আমার খাঁচা বুঝি জু গার্ডেনের খাঁচার মতো অত 
মজবুত নয় । তাই যদি হবে তো আমি আছি কী করে ৮ 

এ “কথায় ফেলুদা ছাড়া: জামা সকলেই হাসলাম ফেলুদা 
গন্ধ ঢাকার জন্য কষে আতর মেখেছে।” 

স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটা দেখলাম বনবিহারীবাবুর নয়, কারণ তিনি তার 
পাশের একটা নীল আ্যাস্থাসাডর গাড়ি থেকে তাঁর ড্রাইভারকে ডেকে 
তার হাতে দুটো চিঠি দিয়ে বললেন ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে, 
দেখবেন তো £ তারপরই না হয় সোজা চলে যাব আমার ওখানে ।" 

মীরুকাকা বললেন, “তা হলে আপনিও ভেতরে আসছেন 
আমাদের সঙ্গে ? 

“চলুন না। নবাবের কীতিটা দেখে নেওয়া যাবে। সেই 
সিক্সটিপ্রিতে গিয়েছিলাম লখ্নৌতে আসার দুদিন বাদেই ॥ তারপর 
আর যাওয়া হয়নি ।” 

গ্রেট দিয়ে ঢুকে একটা বিরাট চত্বরের উপর দিয়ে প্রাসাদের দিকে 
হাঁটতে হাঁটতে বনবিহারী বললেন, 'দুশো বহর আগে নবাব 
আসাফ-উদ্‌-দৌল্লা তৈরি করেছিলেন এই প্রাসাদে । ভেবেছিলেন 


আগ্রা দিল্লিকে টেকা দেবেন। ভারতবর্ষের সেরা 
প্রাসাদ-করনে-ওয়ালাদের নিয়ে একটা কম্পিটিশন করলেন । তারা 
সব নকশা পাঠাল । তার মধ্যে বেস্ট নকশা বেছে নিয়ে হল এই 
'ইমামবড়া | বাহারের দিক দিয়ে মোগল প্রাসাদের সঙ্গে কোনও 
তুলনা হয় না, তবে সাইজের দিক থেকে একেবারে নাম্বার ওয়ান । 
এত বড় দরবার-ঘর পৃথিবীর কোনও প্রাসাদে নেই ।' 
দরবার-ঘরটা দেখে মনে হল তার মধ্যে অনায়াসে একটা ফুটবল 
গ্রাউন্ড ঢুকে যায় । আর একটা কুয়ো দেখলাম, অত বড় কুয়ো 
আমি কখনও দেখিনি। গাইড বলল অপরাধীদের ধরে ধরে ওই 
কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে নাকি তাদের শাস্তি দেওয়া হত । 
কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল ভুলভুলাইয়া । এদিক ওদিক 
এঁকেবেকে সুড়ঙ্গ চলে গেছে সেগুলো এমন কায়দায় তৈরি যে, 
যতবারই এক একটা মোড় ঘুরছি, ততবারই মনে হচ্ছে যেন যেখানে 
ছিলাম সেইখানেই আবার ফিরে এলাম । একটা গলির সঙ্গে 
আরেকটা গলির একানও ওফাত. নেই: দুদিকে দেল, মাথার 
ওপরে নিচু: ছাত,- আয়-দেওয়ালের ঠিক আঝখানটায় একটা করে 
খুপরি। গাইড বলল, নবাব যখন বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি 
খেলতেন, তখন ওই খুপরিগুলোতে পিদিম ভ্বলত ৷ রান্তিরবেলা যে 
কী ভুতুড়ে ব্যাপার হবে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম । 

ফেলুদা যে কেন বারব্যর পেছিয়ে পড়ছিল, আর দেওয়ালের এত 
কাছ দিয়ে হাঁটছিল সেটা বুঝতেই পারছিলাম না। আমিও 
গোলোকখাঁধাটা দেখতে দেখতে, আর তার মধ্যে লুকোচুরি খেলার 
কথা ভাবতে ভাবতে এত মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম যে ওর বিষয় 
খেয়ালই ছিল না । এর মধ্যে হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, “আরে ফেল 
কোথায় গেল ? 

সত্যিই তো ! পেছন ফিরে দেখি ফেলুদা নেই । আমার বুকের 
ভিতরটা টিপ্‌ করে উঠল ৷ তারপর “ফেলু, ফেলু' বলে বাবা দুবার 
ডাক দিতেই ও আমাদের পিছন দিকের একটা গলি দিয়ে বেরিয়ে 
এল। বলল, ‘অত তাড়াতাড়ি হাঁটলে গোলকরাঁধার প্ল্যানটা ঠিক 
মাথায় তুলে নিতে পারব না|" 
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গ্রোলকধাঁধার শেষ গলিটার শেষে যে দরজা আছে, সেটা দিয়ে 
বেরোলেই ইমামবড়ার বিরাট ছাতে গিয়ে পড়তে হয় । গিয়ে দেখি 
সেখান থেকে প্রায় সমস্ত লখ্‌নৌ শহরটাকে দেখা যায়। আমরা 
ছাড়াও ছাতে কয়েকজন লোক ছিল। তাদের মধ্যে একজন 
অক্সবয়সী ভদ্রলোক ধীরুকাকাকে দেখে হেসে এগিয়ে এল । 

ধীরুকাকা বললেন, 'মহাবীর যে__কবে এলে £ 

ভদ্রলোককে দেখলে যদিও বাঙালি মনে হয় না, তবু তিনি বেশ 
পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ‘তিন দিন হল। এই সময়টাতে আমি 
প্রতি বছরই আসি । দেওয়ালিটা সেরে ফিরে যাই। এবারে দুজন 
বন্ধু আছেন, তাদের লখ্নৌ শহর দেখাচ্ছি ।" 

ধীরুকাকা বললেন, "ইনি পিয়ারিলালের ছেলে বোস্বাইতে 
অভিনয় করছেন।' 

মহাবীর দেখলাম বনবিহারীবাবুর দিকে কী রকম যেন অবাক 
হয়ে দেখছেন--যেন ওকে আগে দেখেছেন, কিন্তু কোথায় সেটা 
মনে করতে পারীছেন,না এ 

বনবিহানীবাধু বললেন, চেনা: চেন! মনে হচ্ছে কি” 

মহাবীর বলল, “হ্যঁ--কিন্তু কোথায় দেখেছি বলুন তে ?' 

বনবিহারীবাবু বললেন, ‘তোমার স্বর্গত পিতার সঙ্গে একবার 
আলাপ হয়েছিল বটে, তুমি তো তখন এখানে ছিলে না।' 

মহাবীর যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলল, ‘ও । তা হলে বোধহয় 
ভুল করছি । আচ্ছা, আসি তা হলে।' 

মহাবীর নমস্কার করে চলে গেল । ভদ্রলোকের বয়স হয়তো 
ফেলুদার চেয়েও কিছুটা কম__আর চেহারা বেশ সুন্দর আর শক্ত । 
মনে হল নিশ্চয়ই এক্সারসাইজ করেন, কিংবা খেলাধূলা করেন । 

বনবিহারীবাবু বললেন, ‘আমার মনে হয় এবার আমার ওখানে 
গিয়ে পড়তে পারলে ভালই হয়। জানোয়ারগুলো যদি দেখতেই 
হয়, তা হলে আলো থাকতে থাকতে দেখাই ভাল । খাঁচাগুলোতে 
আলোর ব্যবস্থা এখনও করে উঠতে পারিনি ।” 

আমরা গাইডকে বকশিশ দিয়ে ছাত থেকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে 
একদম নীচে নেমে এলাম । 


গেটের বাইরে এসে দেখলাম মহাবীর আরও দুজন ভদ্রলোককে 
নিয়ে সেই কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িটায় উঠছে। 
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বনবিহারীবাবুর বাড়িতে পৌঁছতে প্রায় চারটে বাজল । বাইরে 
থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই যে ভিতরে একটা চিড়িয়াখানা 
আছে, কারণ যা আছে তা বাড়ির পিছন দিকটায় । 

“মিউটিনিরও প্রায় ত্রিশ বছর আগে এক ধনী মুসলমান সওদাগর 
এ বাড়ি তৈরি করেছিলেন' বনবিহারীবাবু বললেন । ‘আমি বাড়িটা 
কিনি এক সাহেবের কাছ থেকে ।' 

দেখেই বোঝা যায় বাড়িটা অনেক পুরনো । আর দেওয়ালের 
গায়ে যে সব কারুকার্য আছে তা থেকে নবাবদের কথাই মনে হয়। 

বাড়ির ভিতর ঢুকে বনবিহারীবাবু বললেন, “আপনারা সবাই কফি 
খান তো ? আমার বাড়িতে কিন্তু চায়ের পাট নেই , * 

আমাকে বাড়িতে, বেশি কফি খেতে: দেওয়া হয় লা, কিন্তু, আমার 
খেতে খুব ভাল লাগে, তাই আমার তো মজাই হয়ে গেল। কিন্তু 
কফি পরে---আগে জানোয়ার দেখা । 

বৈঠকখানা পেরিয়ে একটা বারান্দা, তার পরেই প্রকাণ্ড বাগান, 
আর সেই বাগানেই এদিকে ওদিকে রাখা বনবিহারীবাবুর সব খাঁচা। 
বাগানের মাঝখানে ছুচলো শিক দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর । সেটায় 
একটা কুমির রোদ পোহাচ্ছে। 
এসেছিলাম একেবারে বাচ্চা অবস্থায়। প্রথমে আমার কলকাতার 
বাড়ির চৌবাচ্চায় ছিল। একদিন দেখি বেরিয়ে এসে একটা আস্ত 
বেড়ালছানা খেয়ে ফেলেছে? 

পুকুরের চারপাশ থেকে বাঁধানো রাস্তা অন্য খাঁচাগ্ডলোর দিকে 
গ্রেছে। একটা খাঁচার দিক থেকে ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ শুনে আমরা 
কুমির ছেড়ে সেইদিকেই গেলাম । 

গিয়ে দেখি খাঁচার ভেতরে একটা মাঝারি গোছের কুকুরের 


রং ডোরাকাটা খয়েরি । এত বড় বেড়ালকে বাঘ বলতেই ইচ্ছে 
করে॥ বনবিহারীবাবু বললেন, ‘এটার বাসস্থান আফ্রিকা । এটা 
কিনি কলকাতায় রিপন স্ট্রিটের এক ফিরিঙ্গি পশু ব্যবসায়ীর কাছ 
থেকে । এ জিনিস আলিপুরের চিডিয়াখানাতেও নেই ।' 

বেড়ালের পর হাইনা, হাইনার পর নেকড়ে, নেক্ড়ের পর 
আমেরিকান ব্যাটল ন্নেক। দারুণ বিষাক্ত সাপ। একরকম সরু 
টুঁচলে। শামুক পুরী থেকে আমর! অনেকবার এনেছি ; এই সাপের 
ল্যাজের ডগায় সেইরকম একটা শামুকের মতো জিনিস আছে। 
সাপটা এদিক ওদিক চলার সময় ল্যাটাকে কাঁপায়, আর তাতে ওই 
জিনিসটা মাটিতে লেগে একটা ঝুমঝুমির মতো করকর্‌ কর্কর্‌ শব্দ 
হয়। আমেরিকার জঙ্গলে অনেকদূর থেকেই এরকম শব্দ শুনতে 
পেয়ে নাকি লোকে বুঝতে পারে যে র্যাটুল স্গেক ঘোরাফেরা 
করছে। 

আরও দুটো জিনিস দেয়ে ভয়ে গা শিউরে উঠজী একটা 
কাটের/বাক্সর মধ্যে দেখলাম নীল রাঙের বিশ্রী বিরাট এক কাঁকড়া 
বিছে। এটাও আমেরিকার বাসিন্দা । এর নাম বর স্করপিয়ন | আর 
আরেকটা কাচের বাক্স দেখলাম, একটা মানুষের আডুল ফাঁক করা 
হাতের মতো বড় কালো রৌয়াওয়ালা মাকড়সা-_-আফ্রিকার বিষাক্ত 
“ব্লাক উইডো' মাকড়সা । 

বনবিহারীবাবু বললেন, "ওই বিছে আর ওই মাকড়সা__ওই 
দুটোরই বিব হল যাকে বলে নিউরোটক্সিক । অর্থাৎ এক কামড়ে 
একটা আস্ত মানুষ মেরে ফেলার শক্তি রাখে ওই দুটোই ৷’ 

চিড়িয়াখানা দেখে আমরা বৈঠকখানায় এলাম । আমরা সোফায় 
বসার পর নিজে একটা চেয়ারে বসে বনবিহারীবাবু বললেন, “রাত্রে 
চারিদিক নিস্তব্ধ হলে মাঝে মাঝে। আমার বাগান থেকে বনবেড়ালের 
স্সেকের করকরানি মিলে এক অদ্ভুত কোরাস শুনতে পাই। তাতে 
ঘুমটা হয় বড় আরামের । এরকম বডিগার্ডের সম্ভার আর কজনের 
আছে বলুন । অবিশ্যি চোর এলে এরা খুব হেল্প করতে পারে না 


বটে, কারণ এরা খাঁচায় বন্দি । তার জন্যে আমার আলাদ৷ ব্যবস্থা 
আছে । __বাদশা ! 

হাঁক দিতেই পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল এক বিরাট কালো 
হাউন্ড কুকুর । এটাকেই নাকি বনবিহারীবাবু পাহারার জন্য 
রেখেছেন । শুধু যে বাড়ি পাহারা তা নয়-_চিড়িয়াখানারও কোনও 
অনিষ্ট নাকি এই বাদশা করতে দেবে না । 

ফেলুদা আমার পাশেই বসে ছিল | কুকুরটা দেখে আমার কানে 
'ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, 'ল্যাব্রেডর হাউন্ড । বাস্ধরভিলের কুকুরের 
জাত |” 

বাবা এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি । এবার বললেন, “আচ্ছা, 
সত্যিই আপনার এইসব হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে বাস করতে ভাল 
লাগে ? 

বনবিহারীবাবু তাঁর পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, ‘কেন 
লাগবে না বলুন £ ভয়টা কীসের ? এককালে কত বাঘ ভালুক 
মেরেছি, জানেন ওয়াইল্ড আযানিম্যালু ছাড়া মারতুম..না & অবার্থ 
টিপ ছিল৷ অকযার:কী থে ডীষরটি খরল। চাঁদার জঙ্গলে এক 
মার্কিনি সাহেবকে বড়াই করে টিপ দেখাতে গিয়ে দেড়শো গজ দূর 
থেকে এক হরিণ মেরে ফেললুম। আর তারপর সে কী অনুতাপ । 
সেই থেকে শিকার ছেড়ে দিয়েছি। তবে জানোয়ার ছাড়াও থাকতে 
পারব না, তাই চালান দেবার ব্যবসা ধরলুম । ব্যবসা যখন ছাড়লুম, 
তখন বাধা হয়েই বাড়িতে চিড়িয়াখানা করলুম । এদের নিয়ে বাস 
করার কী আনন্দ জানেন ? এরা যে হিং ও বিষাক্ত, সেটা 
সকলেরই জানা । এর! তো নিরীহ ভালমানুষ কলে চালাতে চাইছে 
না নিজেদের ! অথচ মানুষের মধ্যে দেখুন__একজনকে আপনি 
ভাবছেন সৎ লোক, শেষে হঠাৎ বেরিয়ে গেল সে আসলে একটা 
ক্রিমিনাল । অন্তরঙ্গ বন্ধুকেই কি আর আজকের দিনে বিশ্বাস করার 
জো! আছে ? তাই স্থির করেছি জ্ঞানোয়ার পরিবেষ্টিত হয়েই বাকি 
জীবনটা কাটাব__তাতে শাস্তি অনেক বেশি। আমি মশাই সাতেও 
নেই পীঁচেও নেই। নিজের সম্পত্তি একা নিজে ভোগ 
করছি_তাতে কে কী ভাবছে না ভাবছে সেই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে 


কী হবে ? তবে শুনিচি আমার এ চিড়িয়াখানার দৌলতে পাড়ায় 
নাকি চুরিচামারি বন্ধ হয়ে গেছে । তা হলে বলতে হয় অজান্তে 
আমি লোকের উপকারই করছি! 

এই শেষ কথাটা শুনে আমি প্রথমে ধীরুকাকার দিকে, তারপর 
ফেলুদার দিকে চাইলাম ৷ বনবিহারীবাবু কি তা হলে শ্রীবাস্তবের 
বাড়ির ঘটনাটা জানেন না £ 

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, 
কারণ বনবিহারীবাবুর বেয়ারা কফি আর মিষ্টি এনে দেবার প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই শরীবাস্তবে এসে হাজির হলেন । 

সকলকে নমস্কার-টমস্কার করে ধীরুকাকাকে বললেন, 
“আপনাদের বাড়ির কাছেই কেলভিন রোডে একটি ছেলে গাছ 
থেকে পড়ে হাত ভেঙেছে। তাকে দেখে আপনার বাড়ি গিয়ে দেখি 
আপনারা ফেরেননি। তাই এখানে চলে এলাম |” 

ধীরুকাকা শ্রীবাস্তবের দিকে চোখ দিয়ে একটা ইশারা করে 
বুঝিয়ে দিলেন ফেরার আংটি ঠিকই আছে। 

বনকিহারীরাবুর,সঙ্গে দেখলাম শ্রাবাপ্তবের যথেষ্ট আলাপ.। ছোট 
শহরে পাড়ার লোকেদের পরস্পরের মধ্যে আলাপটা বোধহয় 
সহজেই হয়। 

্রীবাস্তব ঠাটটার সুরে বললেন, “বনবিহারীবাবু আপনার 
পাহারাদারেরা কিন্তু আজকাল ফাঁকি দিচ্ছে ।' 

বনবিহারীবাবু একটু অবাক হয়েই বললেন, ‘কী রকম ?' 

“কাল আমার বাড়িতে চোর এল, আর আপনার একভি জানোয়ার 
কিছু সাড়াশব্দ করল না ।" 

“সে কী £ চোর £ আপনার বাড়িতে ? কখন ?' 

“রাত তিনটের কাছাকাছি । নেয়নি কিছুই। ঘুমটা ভেঙে গেল 
আমার, তাই পালিয়ে গেল ॥" 

“না নিলেও খুব এক্সপার্ট বলতে হবে ৷ আমার ‘বাদশা’ অস্তত 
খুবই সজাগ ৷ দুশো গজের মধ্যে আপনার বাড়ি__আর চোর 
এলেও আমার কম্পাউন্ডের পিছন দিয়েই তাকে যেতে হবে ।” 

“যাক গে ! আপনাকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখলাম ।” 


কফির সঙ্গে একরকম মিষ্টি দিয়ে গিয়েছিল গ্লেটে। শ্রীবাস্তব 
বললেন সেটার নান সান্ডিলা লাঙ্জু । 

'সান্ডিলা লাড্ডু, গুলাবি রেউরি, আর ভুনা পেঁড়া__ এই তিন 
মিষ্টি হল লখনৌয়ের স্পেশালিটি ।” 

আমার নিজের খ্িষ্টি জিনিসটা খুব ভাল লাগে না, তাই আমি ও 
সক কথায় বিশেষ কান না দিয়ে বনবিহারীবাবুকে লক্ষ করছিলাম । 
গুকে যেন একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। ফেলুদা কিন্তু দেখি এর 
মধ্যেই দুটো লাড্ডু শেষ করে নিয়ে, আমার কফির পেয়ালার উপর 
মাছি ভাড়াবার মতো করে হাত নাডিয়ে দারুণ কায়দায় আমার প্লেট 
থেকে আরেকটা লাড্ডু তুলে নিল। 

বনবিহারীবাবু হঠাৎ শ্রীবাস্তবের দিকে ফিরে বললেন, ‘আপনার 
সেই বাদশাহী আংটি ঠিক আছে তো ?' 

শ্রীবান্তুবের হঠাৎ বিষম লেগে গেল। তারপর কোনওরকমে 
নিজেকে সামলে নিয়ে কাশিটাকে হাসিতে চেঞ্জ করে বললেন_'ও 
বাবা--স্াপনার, দেখিমূনে আছে.!' 

বলবিহারীাকু পাইপের (যয়া ছেড়ে বলেন; মনে থাকবে না ! 
আমার যদিও ও সব ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট নেই, তবুও ওরকম 
আংটি তো সচরাচর দেখা যায় না।” 

শ্রীবাস্তর বললেন, "আংটি ঠিকই আছে। ওর ভ্যালু আমার 
জানা আছে।" 

বনবিহারীবাবু এবার হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, “এক্সকিউজ 
মি-_আমার বেড়ালের খাবার সময় হয়ে গেছে।' 

এ কথার পর আর থাকা যায় না__তাইি আমরাও উঠে 
পড়লাম । 

বাইরে এসে একজন লোককে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে 
বনবিহারীবাবুর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম । তার যে দারুণ 
মাস্ল সেটা গায়ে জামা থাকলেও বোঝা যায় ৷ শুনলাম তার নাম 
নাকি গণেশ গুহ। বনবিহারীবাবুর যখন জানোয়ার চালান দেবার 
কারবার ছিল তখন থেকেই নাকি ইনি আছেন ; এখন নাকি 
চিড়িয়াখানা দেখাশোনা করেন । 


বনবিহারীবাবু বললেন, ‘গণেশকে ছাড়া আমার চিড়িয়াখানা 
মেনটেন করা হত না । ওর ভয় বলে কোনও বস্তুই নেই। একবার 
ওয়াইল্ড ক্যাটের আঁচড় খাওয়া সত্বেও ও আমার চাকরি ছাড়েনি ।' 

আমরা যখন গাড়িতে উঠছি তখন বনবিহারীবাবু বললেন, 
“আপনারা আসাতে খুব ভাল লাগল । মাঝে মাঝে এসে পড়বেন না 
হয় ! এখন এখানেই আছেন তে ?' 

বাবা বললেন, ‘কদিন আছি। তারপর ভাবছি এদের একবার 
হরিদ্বারটা দেখিয়ে আনব |" 

“বটে ? লছমনঝুলা থেকে একটা বারে৷ ফুট পাইথনের খবর 
এসেছে । আমিও তাই একবার ওদিকটায় যাব যাব করছিলাম ।' 

শ্রীবাস্তরকে আমরা ওঁর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলাম । ঠিক 
সেই সময় বনবিহারীবাবুর বাড়ির দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার 
শুনতে পেলাম । 

ফেলুদা একটা হাই তুলে বলল, 'হাইনা।” 

বাপরে £এরেইরলে হাইলার হাসি 4 

মীবাস্তব বললেন তাঁর নাষ্জি/ীথম ্রধথমএই হাসি.ুলৈ.গা ছম্‌ 
ছম্‌ করত, এখন অভোস হয়ে গেছে। 

“আপনার বাড়িতে কাল আর কোনও উপদ্রব হয়নি তো ?' 
ধীরুকাকা প্রশ্ন করলেন । 

শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, ‘নো, নো। নাথিং।" 

আমরা যখন বাড়িতে ফিরলাম তখন প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে। 
গাড়ি থেকে নেমে শুনতে পেলাম দূর থেকে একটা ঢাক-ঢোলের 
শব্দ আসছে। বীরুকাকা বললেন, “দেওয়ালির সময় এখানে 
রামলীলা হয়। এটা তারই প্রিপারেশন হচ্ছে।' 

আমি বললাম 'রামলীলা কী রকম £ 

“প্রায় দশটা মানুষের সমান উঁচু একটা রাবণ তৈরি করে তার 
ভিতর বারুদ বোঝাই করা হয়। তারপর দুজন ছেলেকে 
 মেকআপ-টেকআপ করে রাম লক্ষ্মণ সাজায় । তারা রথে চড়ে এসে 
তীর দিয়ে রাবণের দিকে ভাগ করে মারে__আর সেই সঙ্গে রাবণের 
গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় ॥ তারপর গা থেকে তুবড়ি হাউই 


চরকি রংমশাল ছড়াতে ছড়াতে রাবণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে 
“একটা দেখবার জিনিস !' 

বাড়িতে ঢুকতে বেয়ারা শ্রীবাস্তবের আসার খবরটা দিল। 
তারপর বলল, 'আউর এক সাধুবাবা ভি আয়া থা। আধঘন্টা 
বইঠকে চলা গিয়া ।” 

“সাধুবাবা ? 

ধীরুকাকার ভাব দেখে বুঝলাম উনি কোনও সাধুবাবাকে 
এক্সপেক্ট করছিলেন না । 


অজ্জর ব্যাপার 

হঠাছ্বী-মকে করে স্বীরকাকা- ঝড়ের'মতো-শোবারণ্যরে গিয়ে 
ঢুকলেন। তারপর গোদরেজ আলমারি খোলার শব্দ পেলাম । 
আর তার পরেই শুনলাম ধীরুকাকার চিৎকার_- 

সর্বনাশ ৮ 

বাবা, আমি আর ফেলুদ। প্রায় একসঙ্গে হুড়মুড় করে ধীরুকাকার 
ঘরে ঢুকলাম । 

গিয়ে দেখি উনি আংটির কৌটোটা হাতে নিয়ে চোখ বড় বড় 
করে দাঁড়িয়ে আছেন। 

কৌটোর ঢাকনা খোলা, আর তার ভিতরে আংটি নেই। 

ধীরুকাকা কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে ধপ্‌ করে তাঁর 
খাটের উপর বসে পড়লেন । 


0৪৮ 


পরদিন সকালে মনে হল যে শীতটা একটু বেড়েছে, তাই বাবা 
বললেন গলায় একটা মাফুলার জড়িয়ে নিতে । বাবার কপালে 
ভুকুটি আর একটা অন্যমনস্ক ভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম যে উনি 
খুব ভাবছেন। ধীরুকাকাও কোথায় জানি বেরিয়ে গেছেন__আর 
কাউকে কিছু বলেও যাননি । কালকের ঘটনার পর থেকেই কেবল 
বললেন- শ্রীবাস্তবকে মুখ দেখাব কী করে ? বাব অবিশ্যি অনেক 
সাস্তনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন । “বিকেল বেলা সন্যাসী সেজে 
চোর এসে তোমার বাড়ি থেকে আংটি নিয়ে যাবে সেটা তুমি জানবে 
কী করে। তার চেয়ে তুমি বরং পুলিশে একটা খবর দিয়ে দাও । 
তুমি তো বলছিলে ইন্স্পেক্টর গরগরির সঙ্গে তোমার খুব আলাপ 
আছে।" এও হতে পারে যে ধীরুকাকা হয়তো পুলিশে খবর দিতেই, 
বেরিয়েছেন। 

সকালে যখন:চাঁঁ আর জ্যামরুটি খাচ্ছি, তখন বাবা" বললেন, 
“ভেবেছিলাম আজ তোদের রেসিডে্সিটা দেখিয়ে আনর, কিন্ত 
এখনও মনে হচ্ছে আজকের দিনটা যাক। তোরা দুদ্রনে বরং 
কোথাও ঘুরে আসিস কাছাকাছির মধ্যে ॥” 

কথাটা শুনে আমার একটু হাসিই পেয়ে গেল, কারণ ফেলুদা 
বলছিল ওর একটু পায়ে হেটে শহরটা দেখার ইচ্ছে আছে, আর 
আমিও মনে মনে ঠিক করেছিলাম ওর সঙ্গে যাব । আমি জানতাম 
শুধু শহর দেখা ছাড়াও ওর অন্য উদ্দেশ্য আছে। আমি সন্ধেবেলা 
থেকেই দেখছি ওর চোখের দৃষ্টিটা মাঝে মাঝে কেমন জানি তীক্ষ 
হয়ে উঠছে। 

আটটার একটু পরেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম । 

গেটের কাছাকাছি এসে ফেলুদা বলল, “তোকে ওয়ার্নিং 
দিচ্ছি_-বক্‌ বক করলে বা বেশি প্রশ্ন করলে তোকে ফেরত পাঠিয়ে 
দেব। বোকা সেজে থাকবি, আর পাশে পাশে হাঁটবি।” 

‘কিন্তু ধীরুকাকা যদি পুলিশে খবর দেন ?' 

‘তাতে কী হল ?' 


“ওরা যদি তোমার আগে চোর ধরে ফেলে ?' 

“তাতে আর কী £ নিজের নামটা চেঞ্জ করে ফেলব ? 

ধীরুকাকার বাড়িটা যে রাস্তায় সেটার নাম ফ্রেজার রোড । বেশ 
নির্জন রাস্তাটা | দুদিকে গেট আর বাগান-ওয়ালা বাড়ি, ভাতে শুধু 
যে বাঙালিরা থাকে তা নয় ফ্রেন্ছার রোডটা গিয়ে পড়েছে 
ভাপ্লিং রোডে । লব্নৌতে একটা সুবিধে আছে_াস্তার 
নামগুলো বেশ বড় বড পাথরের ফলকে লেখা থাকে । কলকাতার 
মতো খুঁজে বার করতে সময় লাগে না। 

ডাপ্‌লিং রোডটা যেখানে গিয়ে পার্ক রোডে মিশেছে, সেই 
মোড়টাতে একটা পানের দোকান দেখে ফেলুদা হেলতে দুলতে 
সেটার সামনে গিয়ে বলল, 'মিঠা পান হ্যায় ₹ 

“মিঠা পান £ নেহি, বাবুজ্জি । লেকিন মিঠা মাসাল্লা দেকে বানা 
দেনে সেকতা।" 

“তাই দিভিয়ে।” তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, ‘বাংলা দেশ 
ছাড়লেই এই একটা প্রবলেম |" 

পানটা কিনে-সুখে-পুরে দিয়ে ফেলুদা বলল; "হ্যাঁ ভাই, আমি 
এশহরে নতুন লোক । এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনটা কোথায় বলতে 
পার £ 

ফেলুদা অবিশ্যি হিন্দিতে প্রশ্ন করছিল, আর লোকটাও হিন্দিতে 
জবাব দিয়েছিল, কিন্তু আমি বাংলাতেই লিখছি । 

দোকানদার বলল, 'রামকিষণ মিসির ?' 

“রামকৃষ্ণ মিশন । শহরে একজন বড় সাধুবাবা এসেছেন, আমি 
তাঁর খোঁজ করছি। শুনলাম তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে উঠেছেন ।” 

দোকানদার মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে কী জানি বলে বিড়ি 
বাঁধতে আর্ত করে দিল । কিন্তু দোকানের পাশেই একটা খাটিয়ায় 
একটা ইয়াবড় গোঁফওয়ালা লোক একটা পুরনো মরচে ধরা বিস্কুটের 
টিন বাজিয়ে গান করছিল, সে হঠাৎ ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করল, 
কালো গোঁফদাড়িওয়ালা কালো চশমা পরা সাধু কি ? তাই যদি হয় 
তা হলে তাকে কাল সন্ধেবেলা টাঙ্গার স্ট্যান্ড কোথায় বলে 
দিয়েছিলাম । 


“কোথায় টাঙ্গার স্ট্যান্ড ?' 

“এখান, থেকে পাঁচ মিনিট । ওই দিকে প্রথম চৌমাথাটায় 
গেলেই সার সার গাড়ি দাঁড়ানো আছে দেখতে পাবেন?” 

“ক্রিয়া? 

শুক্রিয়া কথাটা প্রথম শুনলাম । ফেলুদা বলল ওটা হল উর্দূতে 
থ্যাংক ইউ ) 

টাঙ্গা স্ট্যান্ডে পৌছে সাতটা টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করার পর 
আট বারের বার সাতান নম্বর গাড়ির গাড়োয়ান বলল যে গতকাল 
করেছিল বটে 

“কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে সাধুবাবাকে ৮'-_ফেলুদা প্রশ্ন করল। 

গাড়োয়ান বলল, “ইস্টিশান ।" 

“স্টেশন £ 

হাঁ।' 

“কত ভাড়া এখান থেকে.€' 

“বারোআনান। * 

‘কত টাইম লাগবে পৌছুতে ?' 

“দশ মিনিটের মতো ।" 

‘চার আনা বেশি দিলে আট মিনিটে পৌছে দেবে ৮ 

“টিরেন পাকাড়না হ্যায় কেয়া ?' 

"টিরেন বলে টিরেন ! বঢ়িয়া টিরেন-__বাদশাহী এক্সপ্রেস 1 
মিনিটমে পৌছা দেঙ্গে " 

গাড়ি ছাড়বার পর ফেলুদাকে একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 
“সেই সাধুবাবা কি এখনও বসে আছেন স্টেশনে আংটি নিয়ে ?' 

এটা বলতে ফেলুদা আমার দিকে এমন কট্মট করে চাইল যে 
আমি একেবারে চুপ মেরে গেলাম। 

কিছুক্ষণ যাবার পর ফেলুদা গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 
“সাধুবাবার সঙ্গে কোনও মালপত্র ছিল কি £ 

গাড়োয়ান একটুক্ষণ ভেবে বলল, “মনে হয় একটা বাক্স ছিল। 


তবে, বড় নয়, ছোট ৮ 

না 

স্টেশনে পৌছে টিকিট ঘরের লোক, গেটের চেকার, কুলি-টুলি 
এদের কাউকে জিজ্তেস করে কোনও ফল হল না। রেস্টুরেন্টের 
ম্যানেজার বাঙালি ; তিনি বললেন, ‘আপনি কি পবিস্রানন্দ ঠাকুরের 
কথা বলছেন ? যিনি দেরাদুনে থাকেন £ তিনি তে! তিনদিন হল 
সবে এসেছেন। তাঁর তো এখনও ফিরে যাবার সময় হয়নি। আর 
তাঁর সঙ্গে তো দেদার সাঙ্গপাঙ্গ চেলাচামুণ্ডা 1 

সবশেষে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং কমের যে দারোয়ান, তাকে জিজ্ঞেস 
করতে সে বলল একজন গেরুয়াপরা দাড়িওয়ালা লোক গতকাল 
সন্ধ্যায় এসেছিল বটে । 

“ওয়েটিংরুমে বসেছিলেন ?' 

“আজে না। বসেননি ।" 

“তবে? 

“রাগরুমে চুটকেছিলেন । হাতে একটা ছোট বাজ ছিল/$” 

ক্ষারপর ৮ 

‘তারপর তো জানি না।” 

“সে কী ? বাথরুমে ঢোকার পর তাকে আর দেখোনি ?' 

“দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।” 

“তুমি এখানেই ছিলে তো ? 

‘তা তো থাকবই। ডুন এক্সপ্রেস আসছে তখন । ঘরে অনেক 
লোক যে।” 

“তা হলে হয়তো খেয়াল করোনি । এমনও হতে পারে তো ?' 
“তা পারে |” 

কিন্তু লোকটার হাবভাব দেখে মনে হল যে সে বলতে টায় যে 
সাধুবাবা বেরোলে সে নিশ্চয়ই দেখতে পেত। কিন্তু তা হলে সে 
সাধুবাধা গেলেন কোথায় £ 

স্টেশনে আর বেশিক্ষণ থেকে এ রহস্যের উত্তর পাওয়া যাবে না, 
তাই আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম । 

এখানেও বাইরে টাঙ্গার লাইন, আর তারই একটাতে আমরা উঠে 


পড়লাম। টাঙ্গা জিনিসটাকে আর অবজ্ঞা করতে পারছিলাম না, 
কারণ সাতান্ নম্বরের গাড়োয়ান আমাদের ঠিক সাত মিনিট সাতান্ন 
সেকেন্ডে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল 

এবারেও কিন্তু গাড়ি ছাড়বার পরে আমার মুখ থেকে একটা প্রশ্ন 
বেরিয়ে পড়ল-_ 

“সাধুবাবা বাথরুমে গিয়ে ভ্যানিস করে গেল ?' 

ফেলুদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছিক্‌ করে খানিকটা পানের পিক 
রাস্তায় ফেলে দিয়ে বলল, “তা হতে পারে । আগেকার দিনে তো 
সাধুসন্নাসীদের ভ্যানিস-্যানিস করার ক্ষমতা ছিল বলে শুনেছি |" 

বুঝলাম ফেলুদা কথাটা সিরিয়াসলি বলছে না, যদিও ওর মুখ 
দেখে সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। 

স্টেশনের গেট ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই একটা ব্যান্ডের 
আওয়াজ পেলাম । ভোঁগ্নর ভৌগনর ভোর ভৌর..আওয়াজটা 
এগিয়ে আসছে। 

তারপর দেখলাম আমাদেরই, মতো একটা টাঙ্গা, কিন্তু সেটার 
গায়ে কাগজের ফুল, বেলুন, ফ্র্যাগ-_এই সব দিয়ে খুব সাজানো 
হয়েছে। বাজনাটা বাজছে একটা লাউডস্পিকারে, আর একটা 
রঙিন কাগজের গাধার টুপি পরা লোক গাড়ির ভিতর থেকে গোছা 
ও উন নাতো কাটের ত হর লোকের দিযে মে 

t 

ফেলুদা বলল, “হিন্দি ফিল্মের বিজ্ঞাপন ।” 

সত্যিই তাই । গাড়িটা আরেকটু কাছে আসতেই রংচঙে ছবি 
আঁকা বিজ্ঞাপনের বোর্ডটা দেখতে পেলাম । ছবির নাম ‘ডাকু 
মনসুর |" 

হ্যান্তবিলের দু-একটা আমাদের গাড়ির ভিতর এসে পড়ল, আর 
ঠিক সেই সময় একটা দলাপাকানো সাদা কাগজ বেশ জোরে গাড়ির 
মধ্যে এসে ফেলুদার বুক পকেটে লেগে গাড়ির মেঝেতে পড়ল । 
আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, “লোকটাকে দেখেছি ফেব্দুদা। 
কাবলিওয়ালার পোশাক, কিন্ত_' 

আমার কথা শেষ হল না। ফেলুদা চট করে কাগজটা তুলে 


নিয়ে একলাফে চলন্ত টাঙ্গা থেকে রাস্তায় নেমে পাঁই পাঁই করে যে 
দিকে লোকটাকে দেখা গিয়েছিল পেইদিকে ছুটে গেল ৷ ভিড়ের 
মধ্যে কলিশন বাঁচিয়ে একটা মানুয কত স্পিডে ছুটতে পারে সেটা 
এই প্রথম দেখলাম । 

এর মধ্যে অবিশ্যি টাঙ্গাওয়ালা গাড়ি খামিয়েছে। আমি আর কী 
করব £ অপেক্ষা করে রয়েছি। ব্যান্ডের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে 
আসছে, তবে রাস্তায় কতগুলো বাচ্চা বাচ্চা ছেলে এখনও হ্যান্ডবিল 
কুড়োচ্ছে। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে গাড়োয়ানকে 
ইশারা করে চালানোর হুকুম দিয়ে এক লাফে গাড়িতে উঠে ধপ্‌ করে 
সিটে বসে পড়ে ফেলুদা বলল, “নতুন জায়গাতে অলিগলিগুলো 
জানা নেই, তাই বাবাজি রক্ষে পেয়ে গেলেন |" 

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি লোকটাকে দেখেছিলে ?' 

“তুই দেখলি, আর আমি দেখব না ?' 

আমি আর কিছু বললাম না। ফেলুদা লোকটাকে না দেখে 
থাকলে আমি ওকে বলতাম যে যদিও লোকটার, গায়ে 
ফাবলিওয়ারার “পোশাক ছিল, কিন্তু গত কমু ভাসা কারলিওয়ালা 
আমি কখনও দেখিনি । 

ফেলুদা এবার পকেট থেকে দলাপাকানো কাগজটা খুলে হাত 
দিয়ে ঘষে সমান করে, চোখের খুব কাছে নিয়ে তার মধ্যে যে 
লেখাটা ছিল সেট! পড়ে ফেলল । তারপর সেটাকে তিনভাঁজ করে 
ওর মানিব্যাগের ভিতর নিয়ে নিল । লেখাটা যে কী ছিল সেটা আর 
আমার জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। 

বাড়ি ফিরে দেখি ধীরুকাকার সঙ্গে শ্রীবাস্তব এসেছেন। 
শ্রীবাস্তবকে দেখে মনে হল না যে আংটিটা যাওয়াতে তাঁর খুব 
একটা দুঃখ হয়েছে ॥ তিনি বললেন, 'উ আংটি ছিল অপয়া ৷ যার 
কাছে যাবে তারই দুশ্চিন্তা হোবে, বিপদ হোবে, বাড়িতে ডাকু 
আসবে । আপনি তো লাকি, ধীরুবাবু। ধরুন যদি ডাকু এসে 
ঝামেলা করত, গোলাগালি চালাতো £ 

ধীরুকাকা একটু হেসে বললেন, ‘তা হলে তবু একটা মানে 
হত । এ যে একেবারে ভাঁওতা দিয়ে বুদ্ধু বানিয়ে জিনিসটা নিয়ে 


চলে গেল। এটা যেন কিছুতেই হজম করতে পারছি না।” 

স্রীবাস্তব বললেন, ‘আপনি কেন ভাবছেন ধীরুবাবু । আংটি 
আমার কাছে থাকলেও যেত. আপনার কাছে থাকলেও যেত। আর 
আপনি যে বলেছিলেন পুলিশে খবর দেবেন-_তাও করবেন না। 
ওতে আপনার বিপদ আরও বেড়ে যাবে । যারা চুরি করল, তারা 
ক্ষেপে গিয়ে ফির আপনাদের উপর হামলা করবে ।' 

ফেলুদা এতক্ষণ একটা সোফায় বসে একটা “লাইফ' ম্যাগাজিন 
দেখছিল, এবার সেটাকে বঙ্গ করে টেবিলে রেখে দিয়ে হাত দুটোকে 
সোফার মাথার পিছনে এলিয়ে দিয়ে বলল, 'মহাবীরবাধু জানেন এ 
আংটির কথা ?' 

"পিয়ারিলালের ছেলে £ 

হ্যাঁ" 

“সে তো আমি জানি না ঠিক। মহাবীর ডুন স্কুলে পড়ত, 
ওখানেই থাকত । তারপর মিলিটারি একাডেমিতে জয়েন 
করেছিল । ভারখর [সেটা ছেড়ে, দিল, -বোহাই, সরিয়ে ফিল্মে 
আকটিং শুরু করছ * 

“উনি ফিল্মে নামার ব্যাপারে পিয়ারিলালের মত ছিল ? 

“সে বিষয়ে আমায় কিছু বলেননি পিয়ারিলাল । তবে জানি উনি 
ছেলেকে খুব ভালবাসতেন |” 

“পিয়ারিলাল মারা যাবার সময় মহাবীর কাছে ছিলেন % 

না । বোস্বাই ছিল । খবর পেয়ে এসে গেলো ।' 

ধীরুকাকা বললেন, “ফেলুবাবু যে একেবারে পুলিশের মতো 
জেরা করছ ৷’ 

বাবা বললেন, “ও যে শখের ডিটেকটিভ । ওর ওদিকে বেশ 
ইয়ে আছে।' 

শুনে শ্রীবাস্তব খুব অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 
‘বাঃ ভেরি গুভ, ভেরি গুড !' 

কেবল ধীরুকাকাই যেন একটু ঠাষ্টার সুরে বললেন, ‘খোদ 
ডিটেকটিভের . বাড়ি থেকেই মালটা চুরি হল, এইটেই যা 
আপসোস ।' 


ফেলুদা এ সব কথাবাতা় কোনও মন্তব্য না করে শ্রীবাশ্তবকে 
আরেকটা প্রশ্ন করল, “মহাবীরবাবুর ফিল্মে আযাকটিং করে ভাল 
রোজগার হচ্ছে কি ?' 

স্রীবাস্তব বললেন, "সেটা ঠিক জানি না। মাত্র দুবছর তো 
হল? 

“ওঁর এমনিতে টাকার কোনও অভাব আছে ?' 

"নাঃ! কারণ, পিয়ারিলাল ওকেই সম্পত্তি দিয়ে গেছেন । 
সিনেমাটা ওর শখের ব্যাপার |" 

“হই বলে ফেলুদা আবার লাইফটা তুলে নিল। 

শ্রীবাস্তব হঠাৎ তাঁর রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই 
দেখুন, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার পেশেন্টের 
কথাই ভুলে গেছি। আমি চলি 1 

আীবান্তবকে তাঁর গাড়িতে পৌঁছে দিতে বাবা আর যীরুকাকা 
বাইরে গেলে পর যোলুদা ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে একটা বিরাট হাই 
তুলে বলল, “তোর চাঁদে যেতে ইচ্ছে কুরে, নয মঙ্গল গ্রহে £ 

আমি বললাম; ‘আমার এখন শুধু একটা জিনিসই ইচ্ছে 
করছে।" 

ফেলুদা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল, “লাইফে চাঁদের 
সারফেসের ছবি দিয়েছে। দেখে জায়গাটাকে খুব ইন্টারেস্টিং কলে 
মনে হচ্ছে না। মঙ্গল সম্বন্ধে তবু একটা কৌতুহল হয়।' 

আমি এবার একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললাম, “ফেলুদা 
আমার কৌতৃহল হচ্ছে তোমার ম্যানিব্যাগে যে কাগজটা আছে 
সেইটি দেখার জনো।' 

35-ওইটে £ 

“ওটা দেখাবে না বুঝি ৮ 

"ওটা উদ্দূতে লেখা |? 

“তবু দেখিনা? 

‘এই দ্যাখ ।? 

ফেলুদা ভাঁজ করা কাগজটা বার করে সেটা দু আঙুলের ফাঁকে 
ধরে ক্যারামের গুটির মতো করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। বুলে 


দেখি সেটায় লেখ! আছে__'খুব হুশিয়ার !' 

আমি বললাম, "তবে যে বললে উদ ? 

“বোকচন্দর__খুব আর হুঁশিয়ার_এই দুটো কথাই থে উ্দু 
(সেটাও বুঝি তোর জান! নেই ? 

সত্যিই তো ! মনে পড়ল একবার বাবা বলেছিলেন--যে-কোনও 
বাংলা উপন্যাস দিয়ে তার যে-কোনও একটা পাতা খুলে পড়ে 
দেখো, দেখবে প্রায় অর্ধেক কথা হয় উদ, নয় ফারসি, না হয় 
ইংরাজি__, না হয় পর্তুগিজ, না হয় অনা কিছু। এ সব কথা 
বাংলায় এমন চলে গেছে যে, আমরা ভুলে গেছি এগুলো আসলে 
বাংলা নয়। 

আমি লাল অক্ষরে লেখা কথা দুটোর দিকে চেয়ে আছি দেখে 
প্রায় যেন আমার মনের প্রশ্নটা আন্দাঙ্র করেই ফেলুদা বলল, “একটা 
সাজা পানের ডগা দিয়ে অনেক সময় চুন খয়ের মেশানো লাল রস 
চুইয়ে পড়ে দেখেছিস ? এটা সেই পানের ডগা দিয়ে লাল রস দিয়ে 
লেগ" 

'আমি-লেখাটা নাকেরকাছেরআনতেই প্থানেরান্ধ,পেরাম । 
কিন্তু কে লিখেছে বলো তো ?' 

‘জানিনা’ 

“লোকটা বাঙালি তো বটেই ?' 

“জানি না।? 

“কিন্তু তোমাকে কেন লিখতে যাবে ? তুমি তো আর আংটি চুরি 
করোনি ।" 

ফেলুদা হো হো করে হেসে বলল, ‘হুমকি জিনিসটা কি আর 
চোরকে দেয় রে বোকা ? ওটা দেয় চোরের যে শত্রু তাকে । অথত্, 
ডিটেকটিভকে। তাই এ সব কাজে নামতে হলে ভিটেকটিভের 
একেবারে প্রাণটি হাতে নিয়ে নামতে হয় ।” 

আমার বুকের ভিতরটা টিপ্‌ টিপ্‌ করে উঠল, আর বুঝতে 
পারলাম যে গলাটা কেমন জানি শুকিয়ে আসছে। কোনও রকমে 
নিল বলে, হি ধুতি র্যা 

fb 


"হুশিয়ার হইনি সে কথা তোকে কে বললে ?__ এই বলে 
ফেলুদা পকেট থেকে একটা গোল কৌটো বার করে আমার নাকের 
সামনে ধরল। দেখলাম বাক্সটার ঢাকনায় লেখা 
রয়েছে_“দশংসংস্ষারচূর্ণ ।* 

ওটা যে একটা দাঁতের মাজনের নাম সেটা আমি ছেলেবেলা 
থেকে জানি-_কারণ দাদু ওটা ব্যবহার করতেন । তাই আমি একটু 
অবাক হয়েই বললাম, ‘দাঁতের মাজন দিয়ে কী করে হুশিয়ার হবে 
ফেলুদা 1 

“তোর যেমন বুদ্ধি ! দাঁতের মাজন হতে যাবে কেন ?' 
“তবে ওটায় কী আছে? 

চোখ দুটো গোল করে গলাটা বাড়িয়ে আর নামিয়ে নিয়ে ফেলুদা 
বলল, 'চুর্মীকৃত ব্ৰহ্মাত 


৮৫] 


রাত্রেস্থাওয়া-দাশয়ার "পর ফেলুদা "হঠাহ বলল, *ভোপ্সে, কী 
মনে হচ্ছে বল তো ?' 

আমি বললাম, “কীসের কী মনে হচ্ছে? 

“এই যে-সব ঘটনা ঘটছে টটছে।” 

“বারে বা, সে তো তুমি বলবে । আমি আবার কী করে বলব £ 
আমি কি ডিটেকটিভ নাকি £ আর সন্ন্যাসীটা কে, সেটা না জানা 
অবধি তে কিছুই বোঝা যাবে না ।" 

“কিন্তু কিছু কিছু জিনিস তো বোঝা যাচ্ছে। যেমন, সন্যাসীটা 
বাথরুমে ঢুকে আর বেরোল না । এটা তো খুব রিভিলিং ।” 

“রিভিলিং মানে £ 

“রিভিলিং মানে যার থেকে অনেক কিছু বোঝা যায় ।* 

“এখানে কী বোঝা যাচ্ছে ?' 

“তুই নিজে বুঝতে পারছিস না £' 
নি পারছি যে ওয়েটিতরুমের দারোয়ানটা অন্যমনস্ক 

1 


“তোর মুণ্ড ৷" E 

‘তবে? 

“স্্যাসী বেরোলে নিশ্চয়ই দারোয়ানের চোখে পড়ত ।' 

“তা হলে ? সন্ন্যাসী বেরোয়নি £ 

“সন্্যাসীর হাতে কী ছিল মনে আছে ?' 

“আমি তো আর... হ্যা হ্যাঁ আ্যাটাচি কেস ।' 

“সন্যাসীর হাতে আযাটাচি কেস দেখেছিস কখনও ?' 

“তা দেখিনি।" 

“সেই তো বলছি। ওটা থেকেই সন্দেহ হয়।” 

“কী সন্দেহ হয় £ 

"যে সন্যাসী আসলে সন্যাসী নন। উনি প্যান্ট শার্ট কি 
ধুতি-পার্জাবি পরা আমাদের মতো অ-সন্্যাসী, আর সেই পোশাক 
ছিল ওই আ্যাটাচি কেসে। গেকুয়াটা ছিল ছদ্মবেশ । খুব সম্ভবত 
দাড়িগোঁফটাও |” 

'বুঝেছি॥ সেগুলো শ-ব্যক্ষে পুরে নিয়েছে,কআর-অন্য পোশাক 
পরে৷বেরিয়ে এসেছে { তাই দারোয়ান ওকে চিনতে পারেনি ।” 
“গুড । এইবার মাথা খুলেছে।' 

“কিন্ত আজ সকালে তা হলে কে তোমার গায়ে কাগজ ছুঁড়ে 
মারল ৮ 

“হয় ও নিজেই, না হয় ওর কোনও লোক। স্টেশনের 
আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল । আমি যে একে-তাকে সগ্যাসীর 
কথা জিজ্ঞেস করছি, সেটা ও শুনেছিল-_-আর তাই হুমকি দিয়ে 
গেল।" 

'বুঝেছি। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও রহস্য আছে কি £ 
“বাবা, বলিস কী! রহস্যের কোনও শেষ আছে নাকি? 
শ্রীবাস্তবকে স্ট্যাার্ড গাড়িতে কে ফলো করল ? সেও কি ওই 
সন্যাসী, না অন্য কেউ ? গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে চারমিনার আর পান 
খেতে খেতে কে ওয়াচ করছিল £ পিয়ারিলাল কোন “স্পাই-এর 
কথা বলতে চেয়েছিলেন £ বনবিহারীবাবু হিংস্র জানোয়ার পৌষেন 
কেন £ শিয়ারিলালের ছেলে বনবিহারীবাবুকে আগে কোথায় 


দেখেছে £ সে আংটির ব্যাপার কতখানি জানে ?'... 

রাত্রে বিছানায় শুয়ে এই সব রহস্যের কথাই ভাবছিলাম । 
ফেলুদা একটা নীল খাতায় কী যেন সব লিখল | তারপরে সাড়ে 
দশটায় শুয়ে পড়ল, আর শোবার কিছুক্ষণ পরেই জোরে জোরে 
নিশ্বাস । বুঝলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে 

দূর থেকে রামলীলার ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে। একবার 
একটা জানোয়ারের ডাক শুনলাম-__হয়তো শেয়াল কিংবা কুকুর, 
কিন্তু হঠাৎ কেন জানি হাইনার হাসি বলে মনে হয়েছিল । 
বনবিহারীবাধু থে হিংস্র জানোয়ার পোষেন, তাতে ফেলুদার 
আশ্চর্য হবার কী আছে £ সব সময় কি সব জিনিসের পিছনে 
লুকোনো কারণ থাকে £ অনেক রকম অন্তত অন্তুত শখের কথা তো 
শুনতে পাওয়া যায়। বনবিহারীবাবুর চিড়িয়াখানাও হয়তো সেই 
রকমই একটা অদ্ভুত শখের নমুনা । 

এই সবক ভাবতেন্ভারতে কয়ন:ে ঘুমিয়ে পড়েছিংআররধন যে 
আবার সুমটা ভেঙে “গেছে-তা “মাগি জাগতেই মনে: হল 
চারিদিক ভীষণ নিস্তক্ধ ! ঢাকের বাজনা থেমে গেছে, কুকুর শেয়াল 
কিচ্ছু ডাকছে না। খালি ফেলুদার জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলার ' 
শব্দ, আর মাথার পিছনে টেবিলের উপর রাখা টাইম পিসটার টিক্‌ 
টিক্‌ শব্দ । আমার চোখটা পায়ের দিকের জানালায় চলে গেল৷ 
জানালা দিয়ে রোজ রাত্রে দেখেছি আকাশ আর আকাশের তারা 
দেখা যায়। আজ দেখি আকাশের অনেকখানি ঢাকা । একটা 
অন্ধকার মতো কী, যেন জানালার প্রায় সমন্তটা জুড়ে দাঁড়িয়ে 
আছে। 

ঘুমের ঘোরটা পুরো কেটে যেতেই বুঝতে পারলাম সেট! একটা 
মানুষ । জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আমাদেরই ঘরের ভিতর 


দেখছে। 

যদিও ভয় করছিল সাংঘাতিক, তবু লোকটার দিক থেকে চোখ 
ফেরাতে পারলাম না। আকাশে তারা অল্প অল্প থাকলেও ঘরের 
ভিতর আলে নেই, তাই লোকটার মুখ দেখা অসম্ভব । কিন্ত এটা 


বুঝতে পারছিলাম যে তার সুখের নীচের দিকটা-_মানে নাক থেকে 
থুতনি অবধি-_একটা কালো কাপড়ে ঢাকা ৷ 

এবার দেখলাম লোকটা ঘরের ভিতর হাত ঢুকিয়েছে, তবে শুধু 
হাত নয়, হাতে একটা লম্বা ড্যন্ডার মতো জিনিস রয়েছে! 

একটা মিষ্টি অথচ কড়া গন্ধ এইবার আমার নাকে এল । একে 
ভয়েতেই প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল, এখন হাত-পাও কী রকম 
যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল । 

আমার মনে যত জোর আছে, সবটা এক সঙ্গে করে, শরীরটা 
প্রায় একদম না নাড়িয়ে, আমার বাঁ হাতটা আমার পাশেই ঘুমন্ত 
ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলাম । 

আমার চোখ কিন্ত জানালার দিকে । লোকটা এখনও হাতটা 
বাড়িয়ে রয়েছে, গদ্ধটা বেড়ে চলেছে, আমার মাথা ভোঁ ভো 
করছে। 

আমার হাতটা ফেলুদার কোমরে ঠেকল । আমি একটা ঠেলা 
দিলায়)$. ফেলুদা. রুট. লড়ে. উঠল) -নড়তেই. কাঁচ করে খাটের 
একটা শব্দ হল আর. সেই শব্দটা হতেই জানালার লোকটা 
হাওয়া! 

ফেলুদা ঘুমো ঘুনো গলায় বলল, “খোঁচা মারছিস কেন ?' 

আমি শুকনো! গলায় কোনগওরকমে ঢোক গিলে বললাম, 
“জানালায় ।" 

“কে জানালায়? ঈম্‌-_গক্দ কীসের ?__বলেই ফেলুদা 
একলাফে উঠে জানালার সামলে গিয়ে দাঁড়াল । তারপর কিছুক্ষণ 
একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে ফিরে এসে বলল, “কী দেখলি 
ঠিক করে বল তো!” 

আমি তখনও প্রায় কাঠের মতো পড়ে আছি । কোনগুমতে 

হাত বাড়িয়ে ছিল ?' 

হ্যাঁ।? 

‘বুঝেছি ৷ লাঠির ডগায় ক্লোরোফর্ম ছিল। আমাদের অজ্ঞান 
করবার তালে ছিল।” 


কেন ৮ 

“বোধহয় আরেক আংটি-চোর । ভাবছে এবনও আংটি এখানেই 

- আছে। যাক্গে__তুই এ ব্যাপারটা আর বাবা কাকাকে বলিস না। 
মিথ্যে নাভসি-টাভসি হয়ে আমার কাজটাই ভেস্তে দেকে।” 


,. পরদিন সকালে বাবা আর ধীরুকাকা দুজনেই বললেন যে আর 
বিশেষ কোনও গোলমাল হবে বলে মনে হচ্ছে না । আংটি উদ্ধারের 
ভার পুলিশের উপর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইন্সপেক্টর গর্গরি কাজ 
শুরু করে দিয়েছেন । 

পুলিশে আংটি খুঁজে পেলে ফেলুদার উপর টেকা দেওয়া হবে, 
আর তাতে ফেলুদার মনে লাগবে, এই ভেবে আমি মনে মনে 
প্রার্থন| করলাম পুলিশ যেন কোনওমতেই আংটি খুঁজে না পায়। 
সে ক্রেডিটটা যেন ফেলুদারই হয় । 

যাব৷ বললেন, ‘আজ তোদের আরও কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে 
আনব ভাবছি।” 

চিক হজ দুগুরে খাওয়ার পর, বৈবোন্যে হে। (ধায় যাওয়া 
হবে সেটা ঠিক করে দিলেন বনবিহারীবাবু । 

আমরা সবে যেয়ে উঠেছি, এমন সময় বনবিহারীবাধু এসে 
হাজির । বললেন, ‘আপনাদের বাড়ি দিনে ডাকাতির খবর পেয়ে 
চলে এলাম। একটা ভাল দেখে হাউন্ড পুষলে এ-কেলেঙ্কারি হত 
না। সাধুবাবার উদ্দেশা সাধু না অসাধু, সেটা বুঝতে একটা 
গুয়েল-ট্রেনড জেতে৷ হাউন্ডের লাগত ঠিক পাঁচ সেকেন্ড । যাক 
চোর পালানোর পর আর বুদ্ধি দিয়ে কী হবে বলুন ।" 
বনবিহারীবাবু সঙ্গে কাগজে মোড়া পান নিয়ে এসেছিলেন। 
বললেন, “লখুনৌ শহরের বেস্ট পান। খেয়ে দেখুন। এক 
বেনারস ছাড়া কোথাও পাবেন না এ জিনিস ।” 

আমি মনে মনে ভাবছি, বনবিহারীবাবু যদি বেশিক্ষণ থাকেন তা 
হলে আমাদের বাইরে যাওয়া ভেস্তে যাবে, এমন সময় উনি নিজেই. 
বললেন, “বাড়িতে থাকছেন, না বেরোচ্ছেন ? 

বাবা বললেন, “ভেবেছিলাম এদের নিয়ে একটা কিছু দেখিয়ে 


আনব । ইমামবড়া ছাড়া তো আর কিছুই দেখা হয়নি এখনও 1৯ 

*রেসিডেন্স দেখোনি এখনও ?' প্রশ্নটা আমাকেই করলেন 
ভদ্রলোক । আমি মাথা নেড়ে না বললাম । 

"চলো-__আমার মতো গাইড পাবে না। মিউটিনি সম্বন্ধে আমার 
থরো নলেজ আছে।” 

তারপর ধীরুকাকার দিকে ফিরে বললেন-_“আমার কেবল একটা 
জিনিস জানার কৌতূহল হচ্ছে । আংটিটা কোথেকে গেল। 
সিন্দুকে রেখেছিলেন কি ?' 

খ্ীরুকাকা বললেন, “সিন্দুক আমার নেই। একটা গোদরেজের 
আলমারি খুলে নিয়ে গেছে। চ্যবি অবিশ্যি আমার পকেটেই ছিল। 
বোধহয় ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলেছে ।” 

“শুনলাম বাক্সটা নাকি রেখে গেছে ?' 

শহা’ 

“ভেরি স্টেজ ! বাক্স দেরাজে ছিল ?' 

কা 

দেরাজ ভাল কবে খুঁজে লেখেছেন তো? 

তিন তন্ন করে ।” 

“কিন্তু একটা জিনিস তো করতে পারেন । আলমারির হাতলে, 
বাক্সটার গায়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে কি না সেটা তো... 

“থাকলে সবচেয়ে বেশি থাকবে আমারই আঙুলের ছাপ । ওতে 
সুবিধে হবে না।' 

বনবিহারীবাবু মাথা নেড়ে বললেন, “খাসা লোক ছিলেন বাবা 
পিয়ারিলাল। আংটিটা ইনসিওর পর্যপ্ত করেননি । আর যাঁকে দিয়ে 
গেলেন তিনিও অবশ্যি তথৈবচ । যাক--হাড়ের ডাক্তারের এবার 
হাড়ে হাড়ে শিক্ষা হয়েছে" 

এবার আর আমাদের টাঙ্গায় যাওয়া হল না। বনবিহারীবাবুর 
গাড়িতেই সবাই উঠে পড়লাম । ফেলুদা আর আমি সামনে 
ড্রাইভারের পাশে বসলাম । 

ক্লাইভ রোড দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন বনবিহারীবাবু আমাদের 


দু্জনকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘তোমরা এখানে এসে এমন একটা 
রহস্যের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে ভেবেছিলে কি? 

আমি মাথা নেড়ে না বললাম । ফেলুদা খালি হিঃ হিঃ করে 
একটু হাসল । 

বাবা বললেন, “ফেলুবাবুর অবিশ্যি পোয়া বারো, কারণ শুর এ 
সব ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট। ও হল যাকে বলে শখের 
ডিটেকটিভ ৷’ 

“বটে ?' 

বনবিহারীবাবু যেন খবরটা শুনে খুবই অবাক আর খুশি হলেন। 
বললেন, 'ব্রেনের ব্যায়ামের পক্ষে ওটা খুব ভাল জিনিস। তা, 
রহস্যের কিছু কিনারা করতে পারলে ফেলুবাধু ?' 

ফেলুদা বলল, “এ তো সবে শুরু |" 

'অধিশিয তুমি কোন রহসোর কথা ভাবছ জানি না। আমার 
কাছে অনেক কিছুই রহস্যজনক ।' 

ধীরুরাকা-রলবলন ‘কী. রকম. | 

“এই যেমন ধরুন=-সন্যানী গোদরেজের আলমারির:চারি পেল 
কোথেকে। তারপর বাড়িতে চাকর-বাকর থাকতে সে-সন্যাসীর 
এত দাহসই বা হবে কোথেকে যে সে একেবারে আপনার বেডরুমে 
গিয়ে ঢুকবে। তা ছাড়া একটা ব্যাপার তো অনেকদিন থেকেই 
খটকা লেগে আছে।” 

ধীরুকাকা বললেন, 'কী ব্যাপার ?' 

“শ্ৰীবাস্তবকে সত্যিই পিয়ারিলাল আংটি দিয়েছিলেন, না শ্রীবাস্তব 
সেটা অন্য ভাবে_+' 

ধীরুকাকা বাধা দিয়ে বললেন, ‘সে কী মশাই, আপনি কি 
শ্রীবান্তবকেও সন্দেহ করেন নাকি ?' 

“সন্দেহ তো প্রত্যেকেই করতে হবে-_এমন কী আমাকে 
আপনাকেও-_তাই নয় কি ফেলুবাবু ৮ 

ফেলুদা বলল, ‘নিশ্চয়ই । আর যেদিন সন্যাসী আমাদের বাড়ি 
এসেছিলেন, সেদিন তে শ্রীবাস্তবও এসেছিলেন-_ওই বিকেলেই। 
তারপর আমাদের না পেয়ে বনবিহারীবাবুর বাড়িতে এলেন ।” 


“এগ্জ্যাক্টলি £ বনবিহারীবাবু যেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে 
উঠলেন । 

এবারে বাবা যেন বেশ থতমত খেয়েই বললেন, ‘কিন্তু শ্রীবাস্তব 
যদি অসদুপায়ে আংটি পেয়ে থাকেন, তা হলে ভিনি সেটা আমাদের 
কাছে রাখবেনই বা কেন, আর রেখে সেটা চুরিই বা করবেন কেন ?' 

বনবিহারীবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'বুঝলেন না ? 
অত্যন্ত সহজ । শ্রীবাস্তবের পেছনে সত্যিই ডাকাত লেগেছিল । 
ভিতু যানুষ__তাই ভয় পেয়ে আংটিটা আপনাদের কাছে এনে 
রেখেছিলেন । এদিকে লোভও আছে ষোলো আনা, তাই তিনি 
নিজেই আবার সেটা চুরি করে চোরদের ধাঞ্লা দিয়ে এক ঢিলে দুই 
পাখি মেরেছেন।” 

আমার মাথার মধ্যে সব কেমন জানি গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল । 
শ্রীবাপ্তবের মতো এত ভালমানুষ হাসিখুশি লোক, তিনি কখনও 
চোর হতে পারেন ? ফেলুদাও কি বনবিহারীবাবুর সঙ্গে একমত, 
নাকি, রনরিহারীধাবুককথাতেই-২র-রথম,শ্রীরাস্তবের,ওপ্লর সন্দেহ 
পড়েছে 

বনবিহারীবাবু বললেন, 'সরীবাত্তব অমায়িক লোক তাতে সন্দেহ 
নেই। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন_লখ্নৌ-এর মতো 
জায়গা__এমন আর কী-_সেখানে স্রেফ হাড়ের ব্যারামের চিকিৎসা 
করে এত বড় বাড়ি গাড়ি বাগান আসবাবপত্র__ভাবতে একটু ইয়ে 
লাগে লাকি ?' 

বীরুধাকা বললেন, “ওর বাপের হয়তো টাকা ছিল ৮ 
বনবিহারীবাবু বললেন, “বাপ ছিলেন এলাহাবাদ পোস্ট আপিসের 
সামান্য কেরানি । * 

এই সময় ফেলুদা হঠাৎ একটা বাজে প্রশ্ন করে বসল__ 
“আপনার কোনও জানোয়ার কখনও আপনাকে কামড়েছে কি ?' 
“নো নেভার ৷” 

“তা হলে আপনার ডান হাতের কবজিতে ওই দাগটা কী ?' 

“ও হো হো বাঃ বাঃ, তুমি তো খুব ভাল লক্ষ করেছ__কারণ 
ও দাগটা সচরাচর আমার আস্তিনের ভেতরেই থাকে । ওটা 


হয়েছিল ফেন্সিং করতে গিয়ে । ফেন্সিং বোঝো £ 

ফেলুদা কেন__ আমিও জানতাম ফেন্সিং কাকে বলে। 
রেপিয়ার বলে একরকম সরু লম্বা তলোয়ার দিয়ে খেলাকে বলে 
ফেন্সিং। 

“ফেন্সিং করতে গিয়ে হাতে খোঁচা খাই। এটা সেই খোঁচা 
দাগ ।" 


রেসিডেক্সিটা সত্যই একটা দেখবার জিনিস । প্রথমত জায়গাটা 
খুব সুন্দর | চারিদিকে বড় বড় গাছপালা-_তার মাঝখানে এখানে 
ওখানে এক একটা মিউটিনির আমলের সাহেবদের ভাঙা বাড়ি । 
গাছগুলোর ভালে দেখলাম ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁদর । লখনৌ শহরের 
বাঁদরের কথা আগেই শুনেছি, এবার নিজের চোখে তাদের 
কাগডকারখানা দেখলাম ॥ 

কতগুলো রাস্তার ছেলে গুলতি দিয়ে বাঁদরগুলোর দিকে তাগ 
করে ইট মারছিঙ্গ_-বনবিহারীবারু তদের কষে ধমক দিলেন 
তারপর আমাদের ঝঠালেন, 'জন্তজানোয়ারের পর দুধবিহারটার 
আমি সহ্য করতে পারি না। আমাদের দেশেই এজিনিসটা সবচেয়ে 
বেশি দেখা যায়।' 

ইতিহাসে সিপাহি বিদ্রোহের কথা পড়েছি, রেসিডেপ্ি দেখার 
সময় সেই বইয়ে পড়া ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল। 

একটা বড় বাড়ির ভিতর আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি, আর 
বনবিহারী বাবু বর্ণনা দিয়ে চলেছে_ 

“সেপাই মিউটিনির সময় লখ্নৌ শহরে নবাবদেরই রাজন্ব। 
ব্রিটিশরা তাদের সৈন্য রেখেছিলেন এই বাড়িটার ভেতরেই । স্যার 
হেনরি লরেন্ম ছিলেন তাদের সেনাপতি । বিদ্রোহ লাগল দেখে 
প্রাণের ভয়ে লখ্নৌ শহরের যত সাহেব মেমসাহেব একটা 
হাসপাতালের ভিতর গিয়ে আশ্রয় নিল। কদিন খুব লড়েছিলেন 
স্যার হেনরি, কিন্তু আর শেষটায় পেরে উঠলেন না । সেপাই-এর 
গুলিতে তাঁর মৃত্যু হল। আর তার পরে ব্রিটিশদের কী দশা হল 
সেটা এই বাড়ির চেহারা দেখেই কিছুটা আন্দাজ করতে পারছ। 


স্যার কলিন ক্যাম্পবেল যাঁদি শেষটায় টাটকা সৈন্য সামন্ত নিয়ে 
না-এসে পড়তেন, তা হলে ব্রিটিশদের দফা রফা হয়ে যেত। ..এ 
ঘরটা ছিল বিলিয়ার্ড খেলার ঘর ৷ দেয়ালে সেপাইদের গোলা 
লেগে কী অবস্থা হয়েছে দেখো ।' 

বাবা আর ধীরুকাকা আগেই রেসিডেল্সি দেখেছেন বলে মাঠে 
পায়চারি করছিলেন । আমি আর ফেলুদাই তন্ময় হয়ে 
বনবিহারীবাবুর কথা শুনছিলাম । আর দুশো বছরের পুরনো পাতলা 
অথচ মজবুত ইটের তৈরি ব্রিটিশদের ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ 
দেখছিলাম, এমন সময় ঘরের দেয়ালের একটা ফুটো দিয়ে হঠাৎ কী 
একটা জিনিস তীরের মতো এসে ফেলুদার কান ঘেঁষে ধাঁই করে 
পিছনের দেয়ালে লেগে মাটিতে পড়ল । চেয়ে দেখি সেটা একটা 
পাথরের টুকরো । 

তার পরমুহূর্তেই বনবিহারীকাবু একটা হ্যাঁচকা টানে ফেলুদাকে 


তার দিকে টেনে নিলেন, আর ঠিক সেই সময় আরেকটা পাথর এসে 
আবার ঘরের দেয়ালে লেগে মাটিতে পড়ল। পাথরগুলো যে 
গুলতি দিয়ে মারা হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই) 
বনবিহারীবাবুর বয়স হলেও এখনও যে কত চটপটে সেটা এবার 
বেশ বুঝতে পারলাম | উনি এক লাফে দেয়ালের একটা বড় গর্তের 


ভেতর দিয়ে গিয়ে বাইরের ঘাসে পড়লেন । আমি আর ফেলুদাও 
অবিশ্যি তক্ষুনি লাফিয়ে গিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছলাম । আর গিয়েই 
দেখলাম ফে-দিক দিয়ে পাথর এসেছে, সেই দিকে বেশ খানিক দূরে, 
একটা লাল ফেজটুপি আর কালো কোট পরা দাড়িওয়ালা লোক 
দৌড়ে পালাচ্ছে। 

ফেলুদা আর এক মুহুর্ত সময় নষ্ট না করে সোজা! লোকটার দিকে 
ছুটল। আমি ফেলুদার পিছনে পিছনে যাব বলে পা বাড়িয়েছিলাম, 
কিন্তু বনবিহারীবাবু আমার জামার আন্তিনটা ধরে বললেন, “তুমি 
এখনও স্কুলবয় তপেশ ; তোমার এ সব গোলমালের মধ্যে না 
যাওয়াই ভাল ।" 

কিছুক্ষণ পরে ফেলুদা ফিরে এল । বনবিহারীবাবু বললেন, 
‘ধরতে পারলে ?' 

ফেলুদ৷ বলল, “নাঃ । অনেকটা ডিস্ট্যান্স । একটা কালো 
স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে উঠে ভেগেছে লোকটা ।' 
আমাদের পদুর্জনের পিঠে হাত দিয়ে বললেন,*চলো--এআর এখানে 
থাকা ঠিক হবে না।” 

একটু এগিয়ে গিয়ে বাবা আর ধীরুকাকার সঙ্গে দেখা হল । বাবা 
বললেন, “ফেলু এত হাঁপাচ্ছ কেন ?' 

বনবিহারীবাবু বললেন, “ওর বোধহয় গোয়েন্দাগিরিটা বেশি না 
করাই ভাল । মনে হচ্ছে ওর পেছনে গুপ্তা লেগেছে ।? 

বাবা আর ধীরুকাকা দুজনেই ঘটনাটা শুনে বেশ ঘাবড়ে 
গেলেন। 

তখন বনবিহারীবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "চিন্তা করবেন 
না। আমি রসিকতা করছিলাম । আসলে পাথরগুলো আমাকেই 
লক্ষ্য করে মারা হয়েছিল । ওই যে ছোকরাগুলোকে তখন ধমক 
দিলুম এ হচ্ছে তারই প্রতিশোধ: 

তারপর ফেলুদার দিকে ঘুরে বললেন, “তবে তাও বলছি 
ফেলুবাবু, তোমারও বয়সটা কাঁচাই। বিদেশ-বিভুঁয়ে একটা 
গোলমালে জড়িয়ে পড়বে সেটা কি খুব ভাল হবে ? এবার থেকে 


একটু খেয়াল করে চলো 1” 
কথাটা শুনে ফেলুদা চুপ করে রইল । 
গাড়ির দিকে হাঁটার সময় দুজনে একটু পেছিয়ে 


ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ‘ওঁকে মারলে কি উনি চুপ করে 
থাকতেন নাকি ? হল্লাটল্লা করে রেসিডেগ্সির বাকি ইট কটা খসিয়ে 
দিতেন না? 

“আমারও তাই মনে হয় 1” 

“তবে একটা! জিনিস পেয়েছি। লোকটা পালানোর সময় ফেলে 
গিয়েছিল ।* 

‘কী জিনিস ?' 

ফেলুদা পকেট থেকে একটা কালো জিনিস বার করে দেখাল । 
ভাল করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা নকল গোঁফ, আর তাতে 
এখনও শুকনো”আঠ! লেগে রয়েছে 

শ্যুট আবার পকেটে রেখে ফেদা. বলল, “গীও্রুশুলো যে 
আমাকেই মারা হয়েছে, সেটা ভদ্রলোক খুব ভাল ভাবেই জানেন।? 

“তা হলে বললেন না কেন £ 

“হয় আমাদের নাভার্স করতে চান না, আর না হয়... 

নাহয়কী ?' 

ফেলুদা উত্তরের বদলে মাথা বাঁকিয়ে একটা তুড়ি মেরে বলল, 
“কেসটা জমে আসছে রে তোপসে । তুই এখন থেকে আর আমাকে 
একদম ডিস্টার্ব করবি না।” 

বাকি দিনটা ও আর একটাও কথা বলেনি আমার সঙ্গে । বেশির 
ভাগ সময় বাগানে পায়চারি করেছে, আর বাকি সময়টা ওর নীল 
নোটবইটাতে হিজিবিজি কী সব লিখেছে। ও যখন বাগানে ঘুরছিল, 
তখন আমি একবার লুকিয়ে লুকিয়ে বইটা খুলে দেখেছিলাম, কিন্তু 
একটা অক্ষরও পড়তে পারিনি, কারণ সেরকম অক্ষর এর আগে 
আমি কখনও দেখিনি । 


॥৬॥ 


টাঙ্গায় উঠে ফেলুদা গাড়োয়ানকে বলল, ‘হজরতগঞ্জ ।* 

আমি বললাম, “সেটা আবার কোন জায়গা ? 

“এখানকার চৌরঙ্গি। শুধু নবাবি আমলের জিনিস ছাড়াও তো 
শহরে দেখবার জিনিস আছে । আজ একটু দোকান-টোকান ঘুরে 
দেখব |" 

গতকাল রেসিডেন্সি থেকে আমরা বনবিহারীবাবুর বাড়িতে কফি 
খেতে গিয়েছিলাম । সেই সুযোগে ওঁর চিড়িয়াখানাটাও আরেকবার 
দেখে নিয়েছিলাম । সেই হাইনা, সেই র্যাটুল্‌ ন্নেক, সেই মাকড়সা, 
সেই বনবেড়াল, সেই কাঁকড়া বিছে। 

বৈঠকখানায় বসে কফি খেতে খেতে ফেলুদা একটা দরজার 
দিকে দেখিয়ে বলল, "ও দরজাটায় সেদিনও তালা দেখলাম, আজও 
তালা ।" 

বনবিহারীবাবু, বললেন, “হযাঁ--+টা:একুটা এক্ট্টা: খর + এসে 
অবধি তালা লাগিয়ে" রেখেছি? : খোলা রাখলেই 'ঝাড়পোঁছের 
হাঙ্গামা এসে যায়, বুঝলে না ” 

ফেলুদা বলল, 'তা হলে তালাটা নিশ্চয়ই বদল করা হয়েছে, 
কারণ এটায় তো মরচে ধরেনি।” 

বনবিহারীবাবু ফেলুদার দিকে একটু হাসি-হাসি অথচ তীক্ষ দৃষ্টি 
দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ__এর আগেরটায় এত বেশি মরচে ধরেছিল যে 
ওটা বদলাতে বাধ্য হলাম ।' 
ফাঁকে সেরে আসব |" 

বনবিহারীবাবু পাইপ ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে কড়া 
গন্ধওয়ালা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, “কবে যাবেন £ পরশু যদি যান 
তো আমিও আসতে পারি আপনাদের সঙ্গে । আমার এমনিতেই 
সেই বারো ফুট অজগর সাপটা দেখার জন্য একবার যাওয়া 
দরকার । আর ফেলুবাবুও যেভাবে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছেন, 
কয়েকদিনের জন্য শহর ছেড়ে কোথাও যেতে পারলে বোধহয় 


সকলেরই মঙ্গল ।" 

ববীরুকাকা বললেন, “আমার তো শহর ছেড়ে যাওয়ার উপায় 
নেই। তোমরা কজন ঘুরে এসো না। ফেলু তপেশ দুজনেরই 
লছমনঝুলা না-দেখে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না ।' 
বনবিহারীবাবু বললেন, "আমার সঙ্গে গেলে আপনাদের একটা 
সুবিধে হবে__আমার চেনা ধরমশালা আছে, এমন কী হরিছার 
খেকে লছমনঝুলা যাবার গাড়ির ব্যবস্থাও আমি চেনাশুনার মধ্যে 
থেকে করে দিতে পারব। এখন আপনারা ব্যাপারটা ডিসাইড 
করুন।? 

ঠিক হল পরশু শুক্রবারই আমরা রওনা দেব । দুদিন আগে যদি 
বনবিহারীবাবু বলতেন আমাদের সঙ্গে যাবেন, ত! হলে আমার খুব 
ভালই লাগত । কিন্তু আজ বিকেলে রেসিডেন্সির ঘটনার পর থেকে 
আমার লোকটা সম্বন্ধে মনে একটা কীরকম খটকা লেগে গেছে। 
তবুও যখন দেখলাম ফেলুদার খুব একটা আপত্তি নেই, তখন 
আমিও মনটাকে যার জন্য তৈরি. করে নিলাম - 
আজ,সকালে-উঠে ফেব্ুদা বাল; 'দাড়ি-কামাবারি.রেড- ফুরিয়ে 
গেছে_ওখানে গিয়ে মুশকিলে পড়ে যাব। চল ব্রেড কিনে 
আনিগে।" 

তাই দুজনে টাঙ্গা করে বেরিয়েছি। হজ্ঞরতগঞ্জে নাকি সব কিছুই 
পাওয়া যায় । 

কাল থেকেই দেখছি ফেলুদা আংটি নিয়ে আর কিছুই বলছে 
না। আজ সকালে ও যখন স্গান করতে গিয়েছিল, তখন আমি 
আরেকবার ওর নোটবইটা খুলে, দেখেছিলাম, কিন্তু পড়তে 
পারিনি । অক্ষরগুলোর এক একটা ইংরিজি মনে হয়, কিন্তু বেশির 
ভাগই অচেনা ৷ 

গাড়িতে যেতে যেতে আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে 
ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম । 

গু প্রথমে লুকিয়ে ওর বাতা দেখার জন্য দারুণ রেগে গেল। 
বলল, ‘এটা তুই একটা জঘন্য কাজ করেছিস । তোকে প্রায় 
ক্রিমিনাল বলা যেতে পারে ।" 


তারপর একটু নরম হয়ে বলল, “তোর পক্ষে ওটা পড়ার চেষ্টা 
করা বৃথা, কারণ ও অক্ষর ভোর জানা নেই 1” 

‘কী অক্ষর ওটা ?' 

শশ্রিক।” 

'ভাষাটাও গ্রিক ?' 

না 

‘তবে? ৯ 

হিংরিজি।? 

“তা তুমি গ্রিক অক্ষর শিখলে কী করে £ 

“সে অনেকদিনের শেখা ৷ ফার্্ট-ইয়ারে থাকতে । আল্ফণ বিটা 
গামা ডেল্টা পাই মিড এপসাইলন_এ সব তো অন্ধতেই শিখেছি, 
আর বাকিগুলো শিখে নিয়েছিলাম এন্সাইক্রোপিডিয়া ব্রিট্যানিকা 
থেকে। ইংরিজি ভাষাটা গ্রিক অক্ষরে লিখলে বেশ একটা 
সাংকেতিক ভাষা হয়ে যায় । এমনি লোকের কারুর সাধ্য নেই যে 


পড়ে।' 

'লখ্ট বানী কী হবে নিক 

“ল্যামডা উপসাইলন কাপা নিউ ওমিক্রন উপসাইলন ! ০ আর 
টা গ্রিকে নেই, তাই বানানটা হচ্ছে [.-0 K-N OU 1" 

“আর ক্যালকাটা বানান £ 

“কাপা আল্ফা ল্যাম্ডা কাপা উপসাইলন টাউ টাউ আল্ফা'। 

“বাস্রে বাস্‌ ! তিনটে বানান করতেই পিরিয়ড কাবার (' 

চোরঙ্গি বললে অবিশ্যি বাড়িয়ে বলা হবে_-কিন্ত হজরতগঞ্জের 
দোকান-টোকানগুলো বেশ ভালই দেখতে । 

টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ফেলুদা আর আমি হাঁটতে আরম্ভ 
করলাম । 

“ওই তো মনিহারি দোকান ফেলুদা_ওথানে নিশ্চয়ই ব্লেড 
পাওয়া যাবে।” 

“দাড়া, আগে একটা অন্য কাজ সেরে নিই ।" 

আরও কিছুদূর গিয়ে ফেলুদা হঠাৎ একটা দোকান দেখে সেটার 
দিকে এগিয়ে গেল । দোকানের সামনে লাল সাইনবোর্ডে সোনালি 


ডুঁচ উচু অক্ষরে লেখ! আছে-_ 
MALKANI & CO 
ANTIQUE & CURIO DEALERS 

কাচের মধ্যে দিয়ে দোকানের ভিতরটা দেখেই বুঝতে 
পেরেছিলাম সেটা সব পুরনো আমলের জিনিসের দোকান । ঢুকে 
দেখি হরেক রকমের পুরনো জিনিসে দোকানটা গিজগিজ 
করছে_-গয়নাগাটি কাপে ঘড়ি চেয়ার টেবিল ঝাড়লষ্টন বাঁধানো 
ছবি আর আরও কত কী । 

পাকাচুলওয়াল৷ সোনার চশমা পরা একজন বুড়ো ভদ্রলোক 
আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 

ফেলুদা বলল, ‘বাদশাদেয় আমলের গয়নাগাটি কিছু আছে 
আপনাদের এখানে ?' 

“গয়না তো নেই। তবে মুগল আমলের ঢাল তলোয়ার জাজিম 
বর্ম, এই সব কিছু আছে। দেখাব ?' 
বলল, ‘পগিয়ারিলাংলের কাছে৷ কিছু মুগল আমলের গয়না 
দেখেছিলাম । তিনি তো আপনার খুব বড় খন্দের ছিলেন, তাই 
নাঃ 

ভদ্রলোক যেন অবাক হলেন। 

“বড় খদ্দের ? কোন পিয়ারিলাল ?' 

'কেন-_পিয়ারিলাল শেঠ, যিনি কিছুদিন আগে মারা গেলেন।'* 

মালকানি মাথা নেড়ে বললেন, “আমার কাছ থেকে কখনই কিছু 
কেনেননি তিনি, আর আমার চেয়ে বড় দোকান এখানে আর 
নেই।" 

“আই সি। তা হলে বোধহয় যখন কলকাতায় ছিলেন তখন 
(কিনেছিলেন ।” 

“তাই হবে।" 

“এখানে বড় খদ্দের বলতে কাকে বলেন আপনি ?' 

মালকানির মুখ দেখে বুঝলাম বড় খন্দের তার খুব বেশি নেই। 
বললেন, 'বিদেশি টুরিস্ট এসে মাঝে মাঝে ভাল জিনিস ভাল দামে 


কিনে নিয়ে যায় ॥ এখানের খদ্দের বলতে মিস্টার মেহতা আছেন, 
মাঝে মাঝে এটা সেটা নেন, আর মিস্টার পেস্টনজি আমার অনেক 
দিনের খন্দের__সেদিন তিন হাজার টাকায় একটা কার্পেট কিনে 
নিয়ে গেছেন__খাস ইরানের জিনিস ।” 

ফেলুদা হঠাৎ একট্য হাতির দাঁতের তৈরি নৌকোর দিকে আঙুল 
দেখিয়ে বলল, 'ওটা বাংলা দেশের জিনিস না £ 

“হ্যাঁ, মুরশিদাবাদ : * 

“দেখেছিস তোপ্সে__বজরাটা কেমন বানিয়েছে।” 

সত্য, এত সুন্দর হাতির দাঁতের কাজ করা নৌকো আমি কখনও 
দেখিনি । বজরার ছাতে সামিয়ানার তলায় নবাব বসে গড়গড়া 
টানছে, তার দুপাশে পাত্রমিত্র সভাসদ সব বসে আছে, আর সামনে 
নাচগান হচ্ছে । যোলোজন দাঁড়ি দাঁড় বাইছে, আর একটা লোক 
হাল ধরে বসে আছে। তা ছাড়া সেপাই বরকন্দাজ সখ কিছুই আছে, 
আর সব কিছুই এত নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে দেখলে তাক লেগে, 
যায়। 

ফেলুদা বলল; এটা বকৌর্ধেকে পৌঁজেন ই 

“ওটা বেচলেন মিস্টার সরকার |” 

“কোন মিস্টার সরকার £ 

“মিস্টার বি. সরকার--যিনি বাদশানগরে থাকেন । উনি মাঝে 
মাঝে এটা সেটা কিনে নিয়ে যান। ভাল জিনিস আছে গুঁর 
কাছে।” 5; 

“আই সি। ঠিক আছে । থ্যাংক ইউ । আপনার দোকান ভারী 
ভাল লাগল । গুভ ডে।” 

“গুড ডে, স্যার ॥” 

বাইরে এসে ফেলুদা বলল, “বনবিহারী সরকারের তা হলে এ সব 
দোকানে যাতায়াত আছে। অবিশ্যি সে সন্দেহটা আমার আগেই 
হয়েছিল ।” 

“কিন্তু উনি যে বলেছিলেন এ সব ব্যাপারে খুঁর কোনও ইন্টারেস্ট 
নেই।" 
_. ইন্টারেস্ট'না থাকলে পাথর দেখেই কেউ বলতে পারে সেটা 


আসল কি নকল £ 

'মালকানি ব্রাদার্সের সামনে দেখি এস্পায়ার বুক স্টল বলে একটা 
বইয়ের দোকান । ফেলুদা বলল ওর হরিদ্বার লছ্ষনঝুলা সম্বন্ধে 
একটা বই কেনা দরকার, তাই আমরা দোকানটায় ঢুকলাম, আর 
কেই দেখি পিয়ারিলালের ছেলে মহাবীর । 

ফেলুদা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, “ক্রিকেটের বই কিনছে। ভেরি 
গুড।' 

মহাবীর আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে বই কিনছিল তাই 
আমাদের দেখতে পায়নি । 

ফেলুদা দোকানদারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নেভিল 
কাাসের কোনও বই আছে আপনাদের ?' 

বলতেই মহাবীর ফেলুদার দিকে ফিরে তাকাল । আমি জানতাম 
নেভিল কাডাস ক্রিকেট সম্বন্ধে খুব ভাল ভাল বই লিখেছে। 

দোকানদার বলল, “কোন বইটা খুঁজছেন বলুন তো ?' 

‘Centuries বইটা] আছে? 

“আজে না” তবে অন্য বই দেখাতে পারি 

মহাবীর মুখে হাসি নিয়ে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 
‘আপনার বুঝি ক্রিকেটে ইন্টারেস্ট ?' 

“হ্যাঁ। আপনারও দেখছি.” 

মহাবীর তার হাতের বইটা ফেলুদাকে দেখিয়ে বলল, ‘এটা 
আমার অডরি দেওয়া ছিল । ক্র্াডম্যানের আত্মজীবনী |” 

“ওহো-_ওটা পড়েছি। দারুণ বই।” 

“আপনার কী মনে হয়__রণজি বড় ছিলেন, না ব্র্যাডম্যান? 

দুজনে ক্রিকেটের গল্পে দারুণ মেতে গেল । কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে 
কথা বলার পর মহাবীর বলল, “কাছেই কোয়ালিটি আছে, আসুন না 
একটু বসে চা খাই ৷’ 

ফেলুদা আপত্তি করল না। আমরা তিনজনে গিয়ে 
কোয়ালিটিতে ঢুকলাম । ওরা দুজনে চা আর আমি কোকা-কোলা 
অডারি দিলাম । মহাবীর বলল, “আপনি নিজে ক্রিকেট খেলেন ? 

ফেলুদা বলল, ‘খেলতাম । স্লো স্পিন বল দিতাম । লখ্নৌয়ে 


ক্রিকেট খেলে গেছি । আর আপনি ৮ 

“আমি ডুন স্কুলে ফার্স্ট ইলেভেনে যেলেছি। বাবাও স্কুলে 
থাকতে ভাল খেলতেন ৷’ 

পিয়ারিলালের কথা বলেই মহাবীর কেমন জ্ঞানি গভীর হয়ে 
গেল। 

ফেলুদা চা ঢালতে ঢালতে বলল, “আপনি আংটির ঘটনাটা 
জানেন নিশ্চয়ই |? 

‘হ্যা। ডক্টর শ্রীবাস্তবের বাড়ি গিয়েছিলাম । উনি বললেন ।” 

"আপনার বাবার যে আংটি ছিল, আর উনি যে সেটা শ্রীবাস্তবকে 
দিয়েছিলেন সেটা আপনি জানতেন তো ?' 

“বাবা আমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে আমাকে ভাল 
করে দেবার জন্য শ্রীবাস্তবকে উনি একটা কিছু দিতে চান। সেটা 
যে কী, সেটা অবিশ্ আমি বাবা মারা যাবার পর শ্রীবাস্তবের কাছেই 
জেনেছি।” 

তারপর হঠাৎ ফেলুদার দিকে তাকিয়ে মহাবীর, বল্ল, “কিন্ত 
আপনি এব্যাপারে এত ইটারেন্ট নিয়েছেন কেন? 

ফেলুদা একটু হেসে বলল, “ওটা আমার একটা শখের ব্যাপার |" 

মহাবীর চায়ে চুমুক দিয়ে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল । 

ফেলুদা বলল, ‘আপনার বাড়িতে আর কে থাকেন ?' 

“আমার এক বুড়ি পিসিমা আছেন, আর চাকর-বাকর।” 

'চাকর-বাকর কি পুরনো ?' 

“সবাই আমার জন্মের আগে থেকে আছে। অর্থাৎ কলকাতায় 
থাকার সময় থেকে প্রীতম সিং বেয়ারা আছে আজ পঁয়ত্রিশ বছর ।' 

“আংটিটার মতো আর কোনও জিনিস আপনার বাবার কাছে 
ছিল? 

“বাবার এ-শখটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম । এটা 
অনেক দিন আগের ব্যাপার । তখন আমি খুবই ছোট | এবার এসে 
এই সেদিন বাবার একটা সিন্দুক খুলেছিলাম, তাতে বাদশাহী 
আমলের আরও কিছু জিনিস পেয়েছি । তবে আংটিটার মতো অত 
দামি বোধহয় আর কোনওটা নয় ॥' 


আমি 'স্ট' দিয়ে আমার ঠান্ডা কোকা-কোলায় চুমুক দিলাম । 
মহাবীর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গলাটা একটু নামিয়ে নিয়ে বলল, 
“প্রীতম সিং একটা অদ্ভুত কথা বলেছে আমাকে ।* 

ফেলুদা চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল । রেস্টুরেন্টের 
চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদার দিকে একটু ঝুঁকে 
পড়ে মহাবীর বলল, ‘বাবার যেদিন দ্বিতীয় বার হার্ট আ্যাটাক হুল, 
সেদিন সকালে আযাটাকটা হবার কিছু আগেই প্রীতম সিং বাবার ঘর 
থেকে বাবারই গলায় একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল ।” 

“বটে? 

“কিন্তু প্রীতম সিং ৩খন খুব বিচলিত হয়নি, কারণ বাবার মাঝে 
মাঝে কোমরে একটা ব্যথা হত, তখন চেয়ার বা বিছানা থেকে উঠে 
দাঁড়াবার সময় উনি একটা আর্তনাদ করতেন । কিন্তু তা সত্বেও 
কারুর সাহায্য নিতেন না। প্রীতম সিং প্রথমে ভেবেছিল ব্যথার 
জন্যই উনি চিৎকার করছেন, কিন্তু এখন বলে যে ওর হয়তো ভুল 
হতে গ্রারে, কার ট্রিংকারটা, ছিল. €বশনজোরে (১ 

"আচ্ছা, সেদিন আপনার কাবার: সঙ্গে কেউ দেখা, করতে 
গিয়েছিলেন কি ন! সে খবর আপনি জানেন £ প্রীতম সিং-এর কিছু 
মনে আছে কি ?' 

“সে কথা আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু ও ডেফিনিটলি কিছু 
বলতে পারছে না! সকালের দিকটায় মাঝে মাঝে বাবার কাছে 
লোকজন আসত-_কিন্তু বিশেষ করে সেদিন ওঁর কাছে কেউ 
এসেছিল কি না সে কথা প্রীতম বলতে পারছে না। শ্রীতম যখন 
বাবার ঘরে গিয়েছিল, তখন ওর অবস্থা খুবই খারাপ, আর তখন 
ঘরে অন্য কোনও লোক ছিল না। তারপর প্রীতমই ফোন করে 
শ্রীবাস্তবকে আনায় । বাবার হার্টের চিকিৎসা যিনি করতেন__ডক্টর 
গ্রেহ্যাম__তিনি সেদিন এলাহাবাদে ছিলেন একটা কন্ফারেল্সে।” 

“আর স্পাই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা £ 

‘স্পাই £__মহাবীর যেন আকাশ থেকে পড়ল। 

“ও, অ হলে আপনি এটা জানেন নাঁ। আপনার বাবা 
শরীবাস্তবকে “স্পাই' সম্বন্ধে কী যেন বলতে গিয়ে কথাটা শেষ করতে 


পারেননি!’ 

মহাবীর মাথা নেড়ে বলল, ‘এটা আমার কাছে একেবারে নতুন 
জিনিস । এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, আর বাবার সঙ্গে 
গুপ্তচরের কী সম্পর্ক থেকে থাকতে পারে তা আমি কল্পনাই করতে 
পারছিন৷।' 

আমি কোকো-কোলাটাকে শেষ করে সবে স্টটাকে দুমড়ে 
দিয়েছি, এমন সময় দেখলাম একজন যণ্ডা মাকা লোক আমাদের 
কাছেই একটা টেবিলে বসে চা খেতে খেতে আমাদেরই দিকে 
দেখছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক টেবিল ছেড়ে 
উঠে এগিয়ে এলেন, আর ফেলুদার দিকে ঘাড়টা কাত করে বললেন, 
“নমস্কার | চিনতে পারছেন £ 

'হাঁ--কেন পারব না।” 

আমি প্রথমে চিনতে পারিনি, এখন হঠাৎ ধাঁ করে মনে পড়ে 
গেল- ইনিই বনবিহারীবাবুর বাড়িতে থাকেন আর ওর চিড়িয়াখানা 
দেখাশ্রোনা করেন | ভদ্রলোকের, থুতনিতে একটা দছুলোর উপর 
দুটো নিটফিং প্লাস্টার রসের 'মউতা করে লাগানো রয়েছে। বোধহয় 
দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে গেছে। 

ফেলুদা বলল, “বসুন । ইনি হচ্ছেন মহাবীর শেঠ__আর ইনি 
গণেশ গুহ ।' 

এবার লক্ষ করলাম যে ভদ্রলোকের ঘাড়েও একটা আঁচড়ের দাগ 
রয়েছে_যদিও এ দাগটা পুরনো । 

ফেলুদা বলল, “আপনার থুতনিতে কী হল ?' 

গ্রণেশবাবু তার নিজের টেবিল থেকে চায়ের পেয়ালাটা তুলে 
এনে আমাদের টেবিলে রেখে বলল, “আর বলবেন না-_ সমস্ত 
" শরীরটাই যে ত্যাদ্দিন ছিড়ে ফুঁড়ে শেষ হয়ে যায়নি সেই ভাগ্য । 
আমার চাকরিটা কী সে তো জানেনই ।* 

“জানি । তবে আমার ধারণা ছিল চাকরিটা খুশি হয়েই করেন 
আপনি ।” 

“পাগল ? সব পেটের দায়ে । এক কালে বিজু সাক্ক্সৈর বাঘের 
ইনচার্জ ছিলুম_তা সে বাঘ তো আফিম খেয়ে গুম হয়ে পড়ে 


থাকত ৷ বনবিহারীবাবুর এই সব জানোয়ারের কাছে তো সে 
দুক্ধপোষ্য শিশু ৷ সেদিন বেড়ালের আঁচড়, আর কাল এই থুভনিতে 
হাইনার চাপড় £ আর পারলুম না। সকালে গিয়ে বলে 
এসেছি__আমার মাইনে চুকিয়ে দিন । আমি ফিরে যাচ্ছি সাকসি 
পার্টিতে । তা ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন" 

ফেলুদা যেন খবরটা শুনে অবাক হয়ে গেল? বলল, “সেকী, 
আপনি বনবিহারীবাবুর চাকরি ছেড়ে দিলেন ? কাল বিকেলেও তো 
আমরা ওর ওখানে ঘুরে এলাম ।” 

“জানি । শুধু আপনারা কেন, অনেকেই যাবেন। কিন্তু আমি 
আর ও তল্লাটেই নয়। এই এখন স্টেশনে যাব, গিয়ে হাওড়ার 
টিকিট কাটব। ব্যস্--ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত। 
'আর-_' ভদ্রলোক নিচু হয়ে ফেলুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে 
এলেন, *__একটা কথা৷ বলে যাই_-উনি লোকটি বুব সুবিধের 
নন।” 

'বনরিহারীবাকু ৪ 
“আগে ঠিকই ছিলেন; ইদানীং-স্থাতে আকটিঞজিনিস -পেয়েনমাথাটি 
গেছে বিগড়ে ।' 

‘কী জিনিস ? 

“লে আর না হয় নাই বললাম'--বলে গণেশ গুহ তার চায়ের 
পয়সা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে হাওয়৷ হয়ে 
গেল। 


হচ্ছে ছিল যাওয়ার- কিন্ত হয়নি। বাবার আপত্তি ছিল। ওই 
ধরনের জানোয়ার-টানোয়ার উনি একদম পছন্দ করতেন না। 
একটা আরশোলা দেখলেই বাবার প্রায় হার্ট প্যালপিটেশন হয়ে 
যেত £ তবে এবার ভাবছি একদিন গিয়ে দেখে আসব ।' 
মহাবীর ভুড়ি মেরে বেয়ারাকে ডাকল । ফেলুদা অবিশ্যি চায়ের 
দামটা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মহাবীর দিতে দিল না । আমি মনে 
মনে ভাবলাম যে ফিল্মের ত্যাক্টরের অনেক টাকা, কাজেই মহাবীর 


দিলে কোনও ক্ষতি নেই। 

বিলটা দেবার পর মহাবীর তার সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে 
ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিল। দেখলাম প্যাকেটটা চারমিনারের । 

“আপনি কদিন আছেন ?' মহাবীর জিজ্ঞেস করল । 

“পরশু দিন-দুয়েকের জন্য হরিদ্বার যাচ্ছি, তারপর ফিরে এসে 
বাকি এ মাসটা আছি )" 

“আপনারা সবাই যাচ্ছেন হরিদ্বার ?' 

“ধীরেনবাবুর কাজ আছে তাই উনি যাবেন না। আমরা তিনজন 
যাচ্ছি, আর বোধ হয় বনবিহারীবাবু । উনি লছমনঝুলায় একটা 
অজগরের সন্ধানে যাচ্ছেন ।" 

রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে পড়লাম | মহাবীর বলল, “আমার 
কিন্তু গাড়ি আছে--আমি লিফ্ট দিতে পারি ।" 

ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে বলল, ‘না, থাক । মোটর তো কলকাতায় 
হামেশাই চড়ি ৷ এখানে টাঙ্গাটা বেড়ে লাগছে)" 

এবার মহাবীর ফেব্দুদার কাছে এসে ওর হাতটা নিজের হাতের 
মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে সত্যিই ভাল 
লাগল। একটা কথা আপনাকে বলছি_যদি জানতে পারি যে 
বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি, তার জন্য অন্য কেউ দায়ী, তা 
হলে সেই অপরাধী খুনিকে খুঁজে বার করে তার প্রতিশোধ আমি 
নেবই। আমার বয়স বেশি না হতে পারে, কিন্তু আমি চার বছর 
মিলিটারি আ্যাকাডেমিতে ছিলাম । রিভলভারের লাইসেন্স আছে, 
আমার মতো অন্যর্থ টিপ খুব বেশি লোকের নেই । গুড বাই ।' 

মহাবীর বস্তা পেরিয়ে গিয়ে একটা কালো স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে 
উঠে হুশ্‌ করে বেরিয়ে চলে গেল । 

ফেলুদা খালি বলল, “সাবাস্‌।” 

আমি মনে মনে বঙ্গলাম, ফেলুদা যে বলেছিল প্যাঁচের মধ্যে 
প্যাচ সেটা খুব ভুল নয় । 

টাঙ্গার খোঁজে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম । এটাও বুঝতে 
পারছিলাম যে ব্লেড জিনিসটার খুব বেশি দরকার বোধহয় ফেলুদার 
নেই। 
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হরিদ্বার যেতে হয় ডুন এক্সপ্রেসে । লব্নৌ থেকে সন্ধ্যায় গাড়ি 
ছাড়ে, আর হরিদ্বার পৌঁছায় সাড়ে চারটায় । 

লখ্নৌ আসার আগে যখন হরিছার যাবার কথা হয় তখন আমার 
খুব মজা লেগেছিল । কারণ পুরী ছাড়া আমি কোনও তীর্থস্থান 
দেখিনি। কিন্তু লখনৌতে এসে আংটির ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় 
আর সে রহস্যের এখনও কোনও সমাধান না হওয়ায়, আমার এখন 
আর লখ্নৌ ছেড়ে যেতে খুব বেশি ইচ্ছা করছিল না । 

কিন্তু ফেলুদার দেখলাম উৎসাহের কোনও অভাব নেই। ও 
বলল, হরিদ্বার, হৃবীকেশ আর লছমনঝুলা-_এই তিনটে জায়গা পর 
পর দেখতে দেখবি কেমন ইন্টারেস্টিং লাগে । কারণ তিন জায়গার 
গঙ্গা দেখবি তিন রকম । যত উত্তরে যাবি তত দেখবি নদীর ফোর্স 
বেড়ে যাচ্ছে। আর ফাইনালি লছমনঝুলায় গিয়ে দেখবি একেবারে 
উত্তাল পাহাড়ে নদী । তোড়ের:শন্দে পরায় কথাই শোনা'যায় না।" 

আমি বললাম,” তোমার এসব দেখা আছে বুঝি & 

“সেই যেবার ক্রিকেট খেলতে লখ্নৌ এলাম, সেবারই দেখা 
সেরে গেছি।" 

ধীরুকাকা অবিশ্যি আমাদের সঙ্গে যেতে পারলেন না, তবে উনি 
নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদের সকলকে স্টেশনে নিয়ে এলেন) 
কামরাতে মালপত্র রাখতে না রাখতে আরেকজন ভদ্রলোক এসে 
পড়লেন, তিনি হচ্ছেন ডাঃ শ্রীবাস্তব । আমি ভাবলাম উনিও বুঝি 
ধীরুকাকার মতো 'সি-অফ্‌* করতে এসেছেন, কিন্তু তারপর দেখলাম 
কুলির মাথা থেকে সুটিকেস নামাচ্ছেন। আমাদের সকলেরই 
অবাক ভাব দেখে শ্রীবাস্তব হেসে বললেন, 'ধীকুবাবুকে 
বলিয়েছিলাম যেন আপনাদের না বোলেন। উনি জানতেন আমি 
যাব আপনাদের সঙ্গে । কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বোলেন তো !' 

বাবা দেখলাম খুশি হয়েই বললেন, *বুব ভালই হল । আমি 
ভাবতে পারিনি আপনি আসতে পারবেন, তা না হলে আমি নিজেই 
আপনাকে বলতাম |” 


শ্রীবাস্তব বেঞ্চির একটা কোণ ঝেড়ে সেখানে বসে বললেন, 
“সত্যি জানেন কী__কদিন বড্ড ওয়ারিভ আছি । আমাকে বাইরে 
থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন না। পিয়ারিলালের দেওয়া 
জিনিসটা এইভাবে গেল-_ভাবলে বড় খারাপ লাগ্নে। শহর ছেড়ে 
দুদিনের জন্য আপনাদের সঙ্গে ঘুরে আসতে পারলে খানিকটা শাস্তি 
পাব।' 

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বনবিহারীবাবুও এসে পড়লেন। তাঁর 
মালপত্তর যেন একজনের পক্ষে একটু বেশিই মনে হল । ভদ্রলোক 
হাসিমুখে নমস্কার করে বললেন, ‘এইবার রগড় দেখবেন। 
পবিত্রানন্দস্বামী চলেছেন এগাড়িতে । তাঁর ভক্তরা তাঁকে বিদায় 
দিতে আসছেন । ভক্তির বহরটা দেখবেন এবার |" 

সত্যিই, কিছুক্ষণ পরে অনেক লোকজন ফুলের মালাটালা নিয়ে 
একজন মোটামতো গেরুয়াপর! লঙ্কা চুলওয়ালা সন্যাসী এসে 
আমাদের পাশের ফার্টরলস গাড়িটায় উঠলেন। ওর সঙ্গে আরও 
চার-গাছিজন-গেয়া্রা লোক উঠন_আর কিছু গেরুয়াপরা, আর 
অনেক এমনি পোশাক পরলোক কামরার" সামনে: ভিড করে 
দাঁড়াল । বুঝলাম এরাই সব ভক্তের দল | 

গাড়ি ছাড়তে আর পাঁচ মিনিট দেরি, তাই আমর! সব উঠে 
পড়েছি, ধীরুকাকা কেবল জানালার বাইরে থেকে বাবার সঙ্গে কথা 
বলছেন, এমন সময় একক্ঞন গেরুয়াপরা লোক হঠাৎ ধীরুকাকার 
দিকে হাসিহাসি মুখ করে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল । 

“বীরেন না ? চিনতে পারছ ?' 

ধীরুকাকা কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো চেয়ে থেকে, 
হঠাৎ_-অস্বিকা নাকি গ-_বলে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে প্রায় 
জড়িয়ে ধরলেন । 'বাপ্‌রে বাপ !-_তোমার আবার এ-পোশাক কী 
হে? 

“কেন, এ তো প্রায় সাত বছর হতে চলল |” 

ধীরুকাকা তখন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে 
বললেন, 'অস্থিকা হল আমার স্কুলের সহপাঠী । প্রায় পনেরো বছর 
পরে দেখা ওর সঙ্গে ।' 


গার্ড হুইস্ল দিয়েছে। প্যাঁচ করে গাড়ি ছাড়ার শব্দ হবার 
সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই শুনতে পেলাম অস্থিকাবাবু ধীরুকাকাকে 
বলছেন, ‘আরে, সেদিন বিকেলে তোমার বাড়ি গিয়ে প্রায় আধঘন্টা 
বাহ নিল রা) খা স্কেল কযা 
ধীরুকাকা কী উত্তর দিলেন সেটা আর শোনা গেল না, কারণ 
গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে। 

আমি অবাক হয়ে প্রথমে ফেলুদা, আর তারপর বাবার দিকে 
চাইলাম । ফেলুদার কপালে দারুণ জূকুটি । 

বাবা বললেন, “ভেরি স্টেঞ্জ ।" 

বনবিহারীবাবু বললেন, ‘ওই ভদ্রলোককেই কি আপনারা 
আংটিচোর বলে সাসপেক্ট করছিলেন ?' 

বাবা বললেন, ‘সে-প্রশ্ন অবিশ্যি আর ওঠে না। কিন্তু আংটিটা 
তা হলে গেল কোথায় ? কে নিল ? 

টরেনটা ঘটাত ঘটা করে লযুনৌ সেশনের জাট্ফর্ম ছাড়িয়ে 
বেরোল | স্টেশনের মাথারগন্থ্জখলো ভারী সৃন্দর:(দেখতে, কিন্ত 
এখন আর ও সব যেন চোখেই পড়ছিল না । মাথার মধ্যে সব যেন 
কীরকম গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল। ফেলুদা নিশ্চয়ই মনে মনে খুব 
অপ্রস্তুত বোধ করছে। ও-তো সেই সন্লযাসীর খোঁজ নিতে নিতে 
একেবারে লখ্নৌ স্টেশন অবধি পৌছে গিয়েছিল । 

কিন্তু তা হলে স্টেশনের সেই আ্যাটাচি-কেসওয়ালা সন্যাসী কে? 
আজকে যাকে দেখলাম সে তো আর ছগ্মবেশধারী সন্যাসী 
নয়__একেবারে সত্যিকার সন্ন্যাসী । সে কি তা হলে আরেকজন 
লোক ? আর সেও কি ধীরুকাকার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা 
করছিল ? আর সেটার কারণ কি ওই আংটি, না অন্য কিছু ? আর 
ফেলুদার গায়ে “খুব হুঁশিয়ার লেখা কাগজ কে ছুঁড়ে 
মেরেছিল__আর কেন? 

ফেলুদার মাথাতে কি এখন এই সব প্রশ্নই ঘুরছে_না সে অন্য 
কিছু ভাবছে ? 

ওর দিকে চেয়ে দেখি ও সেই গ্রিক অক্ষরে হিজিবিজি লেখা 


খাতাটা বার করে খুব মন দিয়ে পড়ছে__আর মাঝে মাঝে কলম 
দিয়ে আরও কী সব জানি লিখছে) 

বনবিহারীবাবু হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলেন : “আচ্ছা, ডক্টর 
্রীবাস্তব__পিয়ারিলাল মারা যাবার আগে আপনিই বোধহয় শেষ 
তাঁকে দেখেছিলেন, তাই না ?' 

শ্ীবাস্তব একটা থলি থেকে কমলালেবু বার করে সকলকে একটা 
একটা করে দিতে দিতে বললেন, ‘আমি ছিলাম, ওনার বিধবা বোন 
ছিলেন, ওনার বেয়ারা ছিল, আর অন্য একটি চাকরও ছিল।” 

বনবিহারীধাবু একটু গণ্ভীর হয়ে বললেন, “হুঁ ৷ ...গুর আ্যাটাকটা 
হবার পর আপনাকে খবর দিয়ে আনানো হয় ?' 

“আজে হ্যাঁ ।' 

“আপনি কি হার্টের চিকিৎসাও করেন ? 

“হাড়ের চিকিৎসা করলে হার্টের যে করা যায় না এমন তো নয় 
খনবিহারীবাবু ! আর ওর ডাক্তার গ্রেহ্যাম শহরে ছিলেন না, তাই 
আমাকে ডেকেছিল্রেন ।" 

'কেগডেকেছিল-& 

“ওঁর বেয়ারা।? 

“বেয়ার! ?' বনবিহারীবাবু ভু কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলেন। 

হাঁ। প্রীতম সিং। অনেক দিনের লোক । খুব পুদ্ধিমান, 
বিশ্বস্ত, কাজের লোক।” 

বনবিহারীবাবু মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে কমলালেবুর একটা. 
আংটিটা দিয়েছেন প্রথম আযটাকের পর । আর দ্বিতীয় আটাকের 
পর আপনাকে ডাকা হয়, আর সেই আযাটাকেই তাঁর মৃত্যু হয় ॥” 

"আজে হাঁ ।" 

“আংটিটা দেবার সময় ঘরে কেউ ছিল কি ?' 

“তা কী করে থাকবে বনবিহারীবাবু ? এ সব কাজ কি আর 
বাইরের লোকের সামনে কেউ করে ? বিশেষ করে পিয়ারিলাল কী 
রকম লোক ছিলেন তা তে। আপনি জানেন । ঢাক বাজিয়ে নোব্ল 
কান্ড করার লোক তিনি একেবারেই ছিলেন না । ওনার কত সিক্রেট 


* চ্যারিটি আছে তা জানেন ? লাখ লাখ টাকা হাসপাতালে অনাথাশ্রমে 
দান করেছেন, অথচ কোনও কাগজে তার বিষয়ে কখনও কিছু 
বেরোয়নি ।" 

হু 

শ্রীবাস্তব বনবিহারীবাবুর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 
“আপনি কি আমার কথ্য অবিশ্বাস করছেন ?' 

বনবিহারীবাবু বললেন, ‘আসলে ব্যাপারটা কী জানেন__এই 
আংটি দেওয়ার ঘটনার অন্তত একজন সাক্ষী রাখলে আপনি 
বুদ্ধিমানের কাজ করতেন । এমন একটা মূল্যবান জিনিস হাত বদল 
হল__অথচ কেউ জানতে পারল না ।” 

অবাস্তব একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে হঠাৎ হো হো করে হেসে 
বললেন, 'বাঃ বনবিহারীবাবু, বাঃ ॥ আমি পিয়ারিলালের আংটি চুরি 
করলাম, আমিই ধীরেনবাবুর কাছে সেটা রাখলাম, আবার আমিই 
সেটা ধীরেনবাবুর বাড়ি থেকে চুরি করলাম ? ওয়ান্ডারফুল !' 

বনবিহারীবাধু তাঁর মুখের ভার এরটুওননা, বদলিয়ে বললেন, 
‘আপনি বুদ্ধিমানের কাড়াই করেছেন) আমিলেও তাই করতাম । 
কারণ আপনার বাড়িতে ডাকাত পড়াতে আপনি সত্যিই ভয় 
পেয়েছিলেন, তাই আংটিটা ধীরুবাবুর কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। 
তারপর ধীরুবাবু আলমারি থেকে সরিয়ে সেটা আবার নিজের কাছে 
রেখে ভাবছেন এইবার ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল । 
কী বলো, ফেলু মাস্টার £ আমার গোয়েন্দাগিরিটা কি নেহাত উড়িয়ে 
দেবার মতো £ 

ফেলুদা তার খাতা বন্ধ করে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে 
বলল, ‘ডাক্তার শ্রীবান্তব যে মহাবীরকে প্রায় দুরারোগ্য ব্যারাম থেকে 
বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তার কি কোনও সাক্ষীর অভাব আছে ৮ 

বনবিহারীবাবু বললেন, “না তা হয়তো নেই৷" 

ফেলুদা বলল, “আমি বিশ্বাস করি, আংটির দাম যত লাখ টাকাই 
হোক না কেন, একটি ছেলের জীবনের মূল্যের চেয়ে তার মূল্য 
বেশি নয়। শ্রীবাস্তব যদি আংটি চুরি করে থাকেন, তা হলে তাঁর 
অপরাধ নিশ্চয় আছে, কিন্তু এখন যারা ওঁর আংটির পিছনে 


লেগেছে, তাদের অপরাধ আরও অনেক বেশি, কারণ তারা 
একেবারে খাঁটি চোর এবং খুব ডেঞ্জারাস জাতের চোর” 

ুঝেছি।” বনবিহারীবাবুর গলার স্বর গল্ভীর । ‘তা হলে তুমি 
বিশ্বাস করো না যে শ্রীবাস্তবের কাছেই এখনও আংটিটা আছে।” 

'না। করি না। আমার কাছে তার প্রমাণ আছে” 
" কামরার সকলেই চুপ। আমি অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে 
চাইলাম ৷ বনবিহারীবাবু কিছুক্ষণ ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে 
বললেন, ‘কী প্রমাণ আছে তা জিজ্ঞেস করতে পারি কি? 

“জিজ্ঞেস নিশ্চয়ই করতে পারেন, কিন্তু উত্তর এখন পাবেন 
না- তার সময় এখনও আসেনি |” 

আমি ফেলুদাকে এরকম ভোরের সঙ্গে কথা বলতে এর আগে 
কখনও শুনিনি । 

বনবিহারীবাবু আবার ঠাট্রার সুরে বললেন, “আমি বেঁচে থাকতে 
সে উত্তর পাব তো ?' 

ফেলুদা বলব, “আগা, তো একুরছি/ একটা, সপাইগর, রহস্য 
আছে এটা সমাধান হলেই, পাবেন) 

স্পাই £ বনবিহারীবাবু অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন। 
কীস্পাই ৮ 

শ্ীবাস্তব বললেন, 'ফেলুবাবু বোধহয় পিয়ারিলালের লাস্ট 
ওয়ার্ডস-এর কথা বলছেন । মারা যাবার আগে দুবার “স্পাই' কথাটা 
বলেছিলেন)” 

বনবিহারীবাবুর ভূকুটি আরও বেড়ে গেল। বললেন, “আশ্চর্য । 
লখ্নৌ শহরে স্পাই ?' 

তারপর কিছুক্ষণ পাইপটা হাতে নিয়ে চুপ করে কামরার মেঝের 
দিকে চেয়ে বললেন "হতে পারে...হতে পারে..আমার একবার একটা 
সন্দেহ হয়েছিল বটে ।” 

“কী সন্দেহ ৮-_ শরীবাস্তব জিজ্ঞেস করলেন। 

“নাঃ । কিচ্ছু না।..আই মেবিরং।" 

বুঝলাম বন্বিহারীবাবু আর ও বিষয় কিছু বলতে চান না ! আর 
এমনিতেই হরদোই স্টেশন এসে পড়াতে কথা বন্ধই হয়ে গেল । 


“একটু চা হলে মন্দ হয় না'__বলে ফেলুদা প্ল্যাটফর্মে নেমে 
পড়ল । আমিও নামলাম, কারণ ট্রেন স্টেশনে থামলে গাড়ির 
ভিতর বসে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না ॥ 

আমরা নামতেই আরেকজন গেরুয়াপরা দাড়িওয়ালা লোক 
কোথেকে জানি এসে আমাদের গাড়িতে উঠে পডল। 
বনবিহারীবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, “কামরা রিজার্ভড়__জায়গা নেই, 
জায়গা নেই।' 

তাতে গেক্য়াধারী ইংরিজিতে বলল, “বেরিঙি পর্যন্ত যেতে দিন 
দয়া করে। তারপর আমি অন্য গাড়িতে চলে যাব। রাত্রে 
আপনাদের বিরক্ত করবনা ।' 

অগত্যা বনবিহারীবাবু তাকে উঠতে দিলেন। 

ফেলুদা বলল, ‘সন্ন্যাসীদের দ্বালায় দেখছি আর পারা গেল না। 
এই চা-ওয়ালা ! 

চা-ওয়ালা দৌড়ে এগিয়ে এল । 

“তুই খাবি €' 

কেনখাবনাত 

অন্যদের জিজ্ঞেস করাতে ওঁরা বললেন যে খাবেন না। 

গরম চায়ের ভাঁড় কোনও রকমে এ-হাত ও-হাত করতে করতে 
ফেলুদাকে বললাম, 'শ্রীবাস্তব চোর হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।' 

ফেলুদা ওই সাংঘাতিক গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কেন ?' 

“কারণ গুকে আমার বেশ ভাল লাগে--আর মনে হয় খুব 
ভালমানুষ ।’ 

*বোকচন্দর--তুই খে ডিটেকটিভ বই. পড়িসনি। পড়লে 
জানতে পারতিস যে ফে-লোকটাকে সবচেয়ে নিরীহ বলে মনে হয়, 
সে-ই শেষ পর্যন্ত অপরাধী প্রমাণ হয়।" বু 

‘এ ঘটনা তো আর ডিটেকটিভ বই-এর ঘটনা লয়" 

“তাতে কী হল ? বাস্তব জীবনের ঘটনা থেকেই তে! লেখকরা 
আইডিয়া পান” 

আমার ভারী রাগ হল। বললাম, “তা হলে শ্রীবান্তব যখন প্রথম 
দিন আমাদের বাড়িতে বসে গল্প করছিলেন, তখন বাইরে থেকে কে 


খুঁকে ওয়াচ করছিল, আর চারমিন্দ্র খাচ্ছিল £ 

“সে হয়তো ডাকাতের দলের লোক।” 

“তা হলে তুমি বলছ শ্রীবান্তবও খারাপ লোক, আর ভাকাতরাও 
খারাপ লোক ? তা হলে তো সকলেই খারাপ লোক-_কারণ গণেশ 
গুহ বলছিল বনবিহারীবাবুও লোক ভাল নয় ।* 

ফেলুদা উত্তরের বদলে চায়ের ভাঁড়ে একটা বড় রকম চুমুক 
দিতেই কোথেকে জানি একটা দলা পাকানো কাগজ ঠাই করে এসে 
ওর কপালে লেগে রিবাউন্ড করে একেবারে ভাঁড়ের মধ্যে পড়ল ! 

এক ছোবলে কাগজটা ভাঁড় থেকে তুলে নিয়ে ফেলুদা 
শ্লাটফর্মের ভিড়ের দিকে চাইতেই গার্ডের হুইস্লি শোনা গেল । 
এখন আর কারুর সন্ধানে ছোটাছুটি করার কোনও উপায় নেই। 

কম্পাটমেন্টে ওঠার আগে কাগজটা খুলে একবার নিজে দেখে 
তারপর আমাকে দেখিয়ে ফেলুদা সেটাকে আবার দল! পাকিয়ে 
পলাটফর্ষের পাশ দিয়ে একেবারে ট্রেনের চাকার ধারে ফেলে দিল । 

কাগজে লেখা ছিল 'ধুব হশিয়ার'__ আর দেখে বুঝলায় এবারও 
পানের রস দিয়েই লেখা 3 

বাদশাহী আংটির রহস্যজনক আর রোমাঞ্চকর ব্যাপারটা আমরা 
মোটেই লখ্নৌ শহরে ছেড়ে আসিনি । সেটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই 
চলেছে। 


Ubu 


সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কামরার বাতিগুলো এইমাত্র জ্বলেছে। 
ট্রেন ছুটে চলেছে বেরিলির দিকে। 

কামরায় সবসুদ্ধ সাতজন লোক । আমি আর ফেলুদা একটা 
বেঞ্চিতে, একটায় বাবা আর শ্রীবাস্তব, আর তৃতীয়টায় বনবিহারীবাবু 
আর সেই সন্ন্যাসী | বাবাদের উপরের বাঞ্কে বনবিহারীবাবুর একটা 
কাঠের গ্যাকিং কেস আর একটা বড় ট্রাঙ্ক রয়েছে । আমাদের 
উপরের বাঙ্কে একটা লোক আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে 
ঘুমোচ্ছে। লুখ্নৌ স্টেশনে গাড়িতে উঠে অবধি তাকে এই ঘুমন্ত 
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তি, 


চা 


আর চাদরমুড়ি অবস্থাতেই দেখেছি । তার পায়ের ডগাদুটো শুধু 
বেরিয়ে আছে, উপরের দিকে চাইলেই দেখা যায় । 
বনবিহারীবাবু বেঞ্চির উপর পা তুলে বাবু হয়ে বসে পাইপ 
টানছেন, শ্রীবাস্তব “গীতাঞ্জলি পড়ছেন, আর বাবাকে দেখলেই মনে 
হয় ওঁর ঘুষ পেয়েছে: মাঝে মাঝে চোখ রগড়িয়ে টান হয়ে 
বসছেন। সন্যাসীর যেন আমাদের কোনও ব্যাপারেই কোনও 
ইন্টারেস্ট নেই। সে একমনে একটা হিন্দি খবরের কাগজের পাতা 
উলটোচ্ছে। ফেলুদা জানালার বাইরে চেয়ে গাড়ির তালে তালে 
একটা গান ধরেছে । সেটা আবার হিন্দি গান । তার প্রথম দুলাইন 
হচ্ছে 
যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী 
তব হাল আদম্‌ পর ক্যা গুজরী... 

বাকিটা ফেলুদা হু হু করে গাইছে। বুঝলাম ওই দুলাইন ছাড়া 
আর কথা জানা নেই। 

বনবিহারীবাবু হঠাৎ বললেন, “ওয়াজিদ আলি শা-র গান তুমি 
জানলে ক্বী করেত 

ফেবু. বলল, ‘আমার এক জ্যাঠামশাই গাইতেন ।' খুব ভাল 
ঠুংরি গাইয়ে ছিলেন ।' 

বনবিহারীবাবু পাইপে টান দিয়ে জানালার বাইরে সন্ধ্যার লাল 
আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, “আশ্চর্য নবাব ছিলেন ওয়াজিদ 
আলি। গান গাইতেন পাখির মতো। গান রচনাও করতেন। 
ভারতবর্ষের প্রথম অপেরা লিখেছিলেন-_একেবারে বিলিতি 
ঢংএ। কিন্তু যুদ্ধ করতে জানতেন না এক ফোঁটাও । শেষ বয়সটা 
কাটে কলকাতার মেটেবুরুজে__এখন যেখানে সব কলকাতার 
মুসলমান দরজিগুলো থাকে । আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী 
জানে৷ £ তখনকার বিখ্যাত ধনী রাজেন মল্লিকের সঙ্গে একজোটে 
কলকাতার প্রথম চিড়িয়াখানার পরিকল্পনা করেন ওয়াজিদ আলি 
শা।” 

কথা শেষ করে বনবিহারীবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বান্ধে রাখ! ট্রাঙ্কটা 
খুলে তার ভিতর থেকে একটা ছোট গ্রামোফোনের মতো বাক্স বার 


করে বেঞ্চির উপরে রেখে বললেন, 'এবার আমার প্রিয় কিছু গান 
শোনাই। এটা হচ্ছে আমার টেপ রেকডরি । ব্যাটারিতে চলে ।” 

এই বলে বাক্সটার ঢাকনা খুলে হারযোনিয়ামের পদার মতো 
দেখতে একটা সাদা জিনিস টিপতেই বুঝতেই পারলাম কী একটা 
জিনিস জানি চলতে আরস্ত করল । 

বনবিহারীবাবু বললেন, ‘এ গান যদি সত্যি করে উপভোগ করতে 
হয় তা হলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখতে দেখতে শোনো |” 
গাছওয়ালা ঘন অন্ধকার জঙ্গল ছুটে চলেছে ট্রেনের উলটো দিকে । 
সেই জঙ্গল থেকেই যেন শোনা গেল বনবিড়ালের কর্কশ চিৎকার । 

বনবিহারীবাবু বললেন, “ভলুম ইচ্ছে করে বাড়াইনি__যাতে মনে 
হয় চিৎকারটা দূর থেকেই আসছে।” 

তারপর শুনলাম হাইনার হাসি। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার । 
ট্রেনে করে জঙ্গলের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছি-_-আর সারা জঙ্গল 
থেকে হাইনার হাস্গির শব্দ, ভেসে আসছে 

যনবিহারীবাবু খকপ্পেন। ‘এর পরের শব্দটা আরেকটু কমানো 
উচিত, কারণ ওটা শোনা যায় খুব আত্তেই। তবে গাড়ির শব্দের 
জন্য আমি ওটা একটু বাড়িয়েই শোনাচ্ছি। * 

আমার বুকের ভিতরটা যেন টিপ্‌ টিপ্‌ করতে লাগল । সন্াসীর 
দিকে চেয়ে দেখি তিনিও অবাক হয়ে শুনছেন। 

বনবিহারীবাবু বললেন, 'র্যাটুল স্নেক ।...আওয়াজটা শুনলে 
যদিও ভয় করে, কিন্তু আসলে ওরা নিজের অস্তিত্টা জানিয়ে দেখার 
জন্যই শব্দটা করে_ যাতে অন্য কোনও প্রাণী অজান্তে ওদের 
মাড়িয়ে না ফেলে ।” 

বাবা বললেন, ‘তা হলে ওরা এমনিতে মানুষকে আটাক করে 
নাঃ 

“জঙ্গলে-টঙ্গলে এমনিতে করে না। সে আমাদের দিশি বিষাক্ত 
সাপেরাই বা কট! আযাটাক করে বলুন তবে কোণঠাসা হয়ে গেলে 
করে বহকী । যেমন ধরুন, একটা ছোট ঘরের মধ্যে আপনার সঙ্গে 


যদি সাপটাকে বন্দি করে রাখা যায়__তা হলে কি আর করবে না £ 
নিশ্চয়ই করবে আর এদের আরেকটা আশ্চর্য ক্ষমতা কী জানেন 
তো--ইন্ফ্রা রেড রশ্মি এদের চোখে ধরা পড়ে । অর, এরা 
অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায় ।” 

বিষয় আমার বাকি যেকটি প্রাণী আছে_বিছে আর 
মাকড়সা-_তারা দুটিই মৌন । এবার যদি অজগরটি পাই, তা হলে 
তার ফোঁসফোঁসানি নিশ্চয়ই রেকর্ড করে রাখব ৷" 

বাবা বললেন, "ভয় ভয় করছিল কিন্তু শব্দগুলো শুনে)" 
বনবিহারীবাবু বললেন, ‘তা তো৷ বটেই। কিন্তু আমার কাছে 
এশব্দ সংগীতের চেয়েও মধুর! বাইরে যখন যাই, 
জানোয়ারগুলোকে তো তখন নিয়ে যেতে পারি না, তাই এই 
শরব্দগুলোকেই নিয়ে যাই সঙ্গে করে ।” 

বেরিলিতে আমাদের ডিনার দিল, আর সন্ন্যাসী ভদ্রলোক নেমে 
গেলেন ! 

ফেলুদা এক প্লেট খাবার প্ররেও আমার সল্ট খেকে খুরগির ঠ্যাং 
তুলে নিয়ে বলল, “ব্রেনের কাজটা যখন বেশি চলে, তখন মুরগি 
জিনিসটা খুব হেল্প করে ৷" 

“আর আমি বুঝি ব্রেনের কাজ করছি না !' 
“তোরটা কাজ নয়, খেলা )” 

“তোমার এত কাজ করে কী ফলটা হচ্ছে শুনি ।" 

ফেলুদা গলাটা নামিয়ে নিয়ে শুধু আমি যাতে শুনতে পাই 
এমনভাবে বলল, 'পিয়ারিলাল কোন স্পাই-এর কথা বলেছিলেন 
সেটার একটা আন্দাজ পেয়েছি ।” 

এইটুকু বলে ফেলুদা একেবারে চুপ মেরে গেল । 

গাড়ি বেরিলি ছেড়েছে। বাবা বললেন, “ভোর চারটায় উঠতে 
হবে। তোরা সব এবার শুয়ে পড় ।" 

বেঞ্চির অর্ধেকটা আমি নিয়ে বাকি অর্ধেকটা ফেলুদাকে ছেড়ে 
দিলাম । বলবিহারীবাবু বললেন উনি ঘুমোবেন না। “তবে 
আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোন, আমি হরিদ্বার আসার ঠিক আগেই 


আপনাদের তুলে দেব |” 

বাবা আর শ্রীবাস্তৰ ওঁদের বেঞ্চিটায় ভাগাভাগি করে শুয়ে 
পড়লেন ৷ বনবিহারীবাবু দেখলাম বাতিগুলো৷ নিভিয়ে দিলেন । 
ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হতেই বুঝতে পারলাম বাইরে চাঁদের আলো 
রয়েছে। শুধু তাই না, আমি যেখানে শুয়ে আছি সেখান থেকে 
চাঁদটা দেখাও যাচ্ছে । বোধহয় পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদ, আর 
সেটা আমাদের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে চলেছে। 

চাঁদ দেখতে দেখতে আমার মন কেন জানি বলল যে, হরিদ্বারে 
শুধু তীর্থস্থানই দেখা হবে না__আরও কিছু ঘটবে সেখানে । কিংবা 
এও হতে পারে যে আমার মন চাইছে হরিদ্বারেও কিছু ঘটুক । শুধু 
গঙ্গা আর গঙ্গার ঘাট আর মন্দির দেখলেই, যেন ওখানে যাওয়াটা 
সার্থক হবে না। 

আচ্ছা, ট্রেনের এত দোলানি আর এত শব্দের মধ্যে কী করে ঘুষ 
এসে যায় ? কলকাতায় আমার বাড়ির পাশে যদি এরকম ঘটাং ঘটাং 
শব্দ হৃত, আর আঁমার খাটটাকে, ধরে কেউ যদি ক্রমাগত ঝাঁকুনি 
দিত, হুল কি ্মমঃআসত-£-ফেধুলাকে কথাটা জিজ্ঞেস করাতে 
ও বলল, “এরকম শব্দ যদি অনেকক্ষণ ধরে হয়, তা হলে মানুষের 
কান তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায় : তখন আর শব্দটা ডিস্টার্ব করে না। 
আর ঝাঁকুনিটা তো ঘুমকে হেন্সই করে । খোকাদের দোল দিয়ে ঘুম 
পাড়ায় দেখিসনি £ বরং শব্দ আর দোলানি যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় 
তা হলেই ঘুম ভেঙে যাবার চান্স থাকে । তুই লক্ষ করে দেখিস, 
অনেক সময় স্টেশনে গাড়ি থামলেই ঘুম ভেঙে যায় |" 

ঘুমে যখন প্রায় চোখ বুজে এসেছে, তখন একবার মনে হল 
বাঙ্কের উপর যে লোকটি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, সে যেন উঠে 
বান্ধ থেকে নেমে একবার ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করল । তারপর 
একবার যেন কার একটা হাসি শুনতে পেলাম__সেটা মানুষও হতে 
পারে, আবার হাইনাও হতে পারে । তারপর দেখলাম আমি 
ভুলডুলাইয়ার ভেতর পথ হারিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছি, 
আর যতবারই এক একটা মোড ঘুরছি, ততবারই দেখছি একটা 
প্রকাণ্ড মাকড়সা আমার পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর প্রকাণ্ড 


দুটো জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। একবার একটা 
মাকড়সা হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে তার একটা প্রকাণ্ড কালো 
লোমে ঢাকা পা আমার কাঁধের উপর রাখতেই আমার ঘুম আর স্বপ্ন 
একসঙ্গে ভেঙে গেল, আর দেখলাম ফেলুদা আমার কাঁধে হাত 
রেখে ঠেলা দিয়ে বলছে_ 

“এই তোপ্‌সে ওঠ ! হরিদ্বার এসে গেছে ।" 


৯০ 


“পাণ্ডা চাই, বাবু পাণ্ডা £ 

"বাবুর নামটা কী ? নিবাস কোথায় ?' 

“এই যে বাবু, এদিকে ৷ কোন ধর্মশালায় উঠেছেন বাবু £ 
"বাবা দক্ষেশ্বর দর্শন হবে তো বাবু ?' 

প্লাটফর্মে নামতে না নামতে পাণ্ডারা যে এভাবে চারিদিক থেকে 
ছেকে ধরবে, সেটা, ভাবতেই পারিনি. ফেলুদা, অবিশা-আগেই 
বলেছিল যে এরকলণহয় ও. আরদএইস্র গাপ্াদের. কাছে, নাকি 
প্রকাণ্ড মোটা মোটা সব খাতা খাকে, তাতে নাকি আমাদের সব 
দুশো তিনশো বছরের পূর্বপুরুষদের নাম ঠিকানা লেখা 
থাকে__অবিশ্যি তাঁরা যদি কোনওদিন হরিদ্বার এসে থাকেন তা 
হলেই । বাবার কাছে শুনেছি আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদ। নাকি 
সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আর তিনি নাকি 
অনেকদিন হরিদ্বারে ছিলেন । হয়তো এই সব খাতার মধ্যে তাঁর 
নাম, ঠিকানা আর হাতের লেখা পাওয়া যাবে । 

বনবিহারীবাবু বললেন, 'পাণাটান্ডার কোনও দরকার নেই। 
এতে সুবিধের চেয়ে উৎপাতটাই বেশি । চলুন, আমার জান৷ শীতল 
দাসের ধরমশালায় নিয়ে যাই আপনাদের ৷ একসঙ্গে থাকা যাবে, 
খাওয়াও মন্দ না । একদিনের তো মামলা তারপর তো মোটরে 
করে হৃধীকেশ-লছ্মনঝুলা ।* 

কুলির মাথায় জিনিস চাপিয়ে প্রায় রাতের মতো অন্ধকারে 
আমরা পাঁচজন তিনটে টাঙ্গায় উঠে পড়লাম | _একটায় ফেলুদা 


আর আমি, একটায় বনবিহারীবাবু, আর একটায় বাঝা আর 
শ্রীবাস্তব। 

যেতে যেতে ফেলুদা বলল, "তীর্থস্থান মানেই নোংরা শহর। 
তবে একবার গঙ্গার ধারটায় গিয়ে বসতে পারলে দেখবি ভালই 
লাগবে ।” 

খট্‌ খট্‌ ঘড় ঘড় করতে করতে আমাদের টাঙ্গা অলিগলির মধ্যে 
দিয়ে চলেছে। দোকাল-টোকান এবনও একটাও খোলেনি। 
রাস্তার দুপাশে লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। 
কেরোসিনের বাতি দু একটা টিম্‌ টিম্‌ করে ত্বলছে এখানে 
সেখানে । কিছু বুড়ো লোক দেখলাম হাতে ঘটি নিয়ে রাস্তা হেটে 
চলেছে। ফেলুদা বলল ওরা গঙ্গাস্নান যাত্রী । সূর্য যখন উঠবে 
তখন কোমরজলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে শ্ব করবে। বাকি 
শহর এখনও ঘুমন্ত বললেই চলে । 

আমাদের সামনের গাড়িটায় বনবিহারীবাবু ছিলেন । একটা সাদা 
একতন্গা থামওয়ালা বাড়ির সামনে সেটা থামল | আমাদের আর 
মুতে পি দা হা লা দে? 

। 

বাড়ির সামনের ফটকের ভিতর দেখতে পেলাম একটা বেশ বড় 
খোলা জায়গা, আর তার তিন পাশে বারান্দা আর ঘরের সারি । 

ধর্মশালার চাকর এসে মালগুলো তুলে নিয়ে গেল। আমরা তার 
ফটকের পিছন গেট দিয়ে ঢুকছি, এমন সময় আরেকটা টাঙ্গা এসে 
ফটকের সামনে দাঁড়াল। তারপর দেখি, বেরিলি পর্যন্ত যে সন্যাসী 
আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তিনি সেই টাঙ্গা থেকে নামলেন। 
লোকটাকে দেখে আমি ফেলুদার কোটের আস্তিন ধরে একটা টান 
দিয়ে বললাম, ‘এই সেই ট্রেনের সন্গাসী, ফেলুদা !' 

ফেলুদা একবার আড় চোখে লোকটার দিকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে 
দিকে: “এই বাবাজির মধ্যেও তুই রহস্যজনক কিছু পেলি 

$ 

কিন্তু বার বার! 

“চোপ্‌ ! চ' ভেতরে চ” 1? 


দুটো পাশাপাশি ঘরে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হল। একটাতে 
চারটে খাটিয়া পাতা রয়েছে, তার মধ্যে একটাতে একজন লোক 
ঘুমোচ্ছে, আর বাকি তিনটে আমি, বাবা আর ফেলুদার জন্য ঠিক 
হল। পাশের ঘরে শ্রীবাস্তব আর বনবিহারীবাবুর ব্যবস্থা হল। 
বনবিহারীবাবুর ঘরেই দেখলাম সেই বাবাজিও আশ্রয় নিলেন । 

মুখটুখ ধুয়ে চা বিস্কুট খেতে খেতে সূর্য উঠে গেল, আর 
ধর্মশালাতেও লোকজন উঠে গিয়ে বেশ একটা গোলমাল শুরু হয়ে 
গেল। এখন বুঝতে পারলাম কতরকম লোক সেখানে এসে 
রয়েছে। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ বাঙালি হিন্দুস্থানি মাড়োয়াড়ি 
গুজরাটি মারাঠি মিলে হইচই হট্টগোল ব্যাপার । 

বাবা বললেন, 'তোরা কি বেরোবি নাকি ?' 

ফেলুদা বলল, “সেরকম তো ভাবছিলাম । একবার ঘাটের দিকটা 
ঘুরে এলে... 

“তা হলে সেই ফাঁকে আমি বনবিহারীবাবুর সঙ্গে গিয়ে কাল 
সকালের জন্য দুটো ট্যাক্সির ব্যবস্থা দেখি ॥ আর একটা কাজ করো 
তে! ফেপুশ-বাজারের দিকটা গিয়ে একবার দেখো তো যদি 
এভারেডি টর্চ পাওয়া যায়। এ তো আর লখ্‌নৌ শহর নাও 
জিনিস একটা হাতে রাখা ভাল।” 

আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম । ফেলুদা বলল এত ছোট শহরে 
টাঙ্গা না নিয়ে হাঁটাই ভাল । 

হাঁটতে হাঁটতে বুঝলুম হরিদ্বার শহরে সত্যিই বেশ ঠাণ্ডা । আর 
গঙ্গার পাশে বলেই বোধহয় সমস্ত শহরটা একটা আবছা কুয়াশায় 
ঢেকে রয়েছে। ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে ও বলল, ‘যত না 
কুয়াশা তার চেয়ে বেশি উনুনের ধোঁয়া ।* 

ধর্মশালার সামনের রাস্তা দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একজন 
লোককে জিজ্ঞেস করতেই সে ছাটের পথ দেখিয়ে দিয়ে বলল, 
ইহাসে আধা মিল যানেসেই ঘাট মিল যায়গা |” 

ঘাটে পৌঁছনোর কিছু আগে থেকেই একটা গণ্ডগোল শুনতে 
পাচ্ছিলাম, শেষে বুঝতে পারলাম যে সেটা আসলে এত লোক 
একসঙ্গে স্গান করার গণ্ডগোল । তার উপর ঘাটের পথের দুদিকে 


ভিখিরি আর ফেরিওয়ালার সারি, তারাও কম চেঁচামেচি করছে না। 

আমর৷ ভিড় ঠেলে ঘাটের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। 
এরকম দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি । জলের মধ্যে যেন একটা 
মেলা বসেছে ঘাটের উপরেই একটা মন্দির, তার থেকে আরতির 
ঘন্টার আওয়াজ আসছে । এক জায়গায় গলায় কী পরা, কপালে 
তিলক কাটা একজন বৈষ্ণব গান গাইছে ॥ তাকে ঘিরে একদল 
বুড়োবুড়ি বসে আছে। মানুষের আশেপাশে ছাগল কুকুর 
গোরুবাদুরও কিছু কম নেই । 

ফেলুদা ঘাটের ধাপে একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ে 
বলল, ‘প্রাচীন ভারতবর্ষ যদি দেখতে চাস তো৷ এই ঘাটের ধাপে 
কিছুক্ষণ বসে থাক ।' 

লখনৌ থেকে এই জায়গার ব্যাপারটা এত অন্যরকম যে, আমার 
মন থেকে আংটির ঘটনাটা প্রায় সুছেই যাচ্ছিল। ফেলুদারও কি 
তাইনা কি ও মনে মনে রহস্য সমাধানের কাজ চালিয়েই 
চলেছে ? ওকে সে কথাটা আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। 
ওর'দিকেফরিরে- দেখি, ও রেশ একটা খুগি খুশি ভাধ নিয়ে পকেট 
থেকে দেশলাই আর সিগারেট বার করেছে। বাবাদের সামনে তো 
খেতে পারে না, তাই এই সুযোগে খেয়ে নেবে। 

সিগারেটট! মুখে পুরে দেশলাই-এর বাক্সটা খুলতেই দেখলাম 
তার মধ্যে কী যেন একটা জিনিস ঝলমল করে উঠল । 

আমি চমকে উঠে বললাম, “ওটা কী, ফেলুদা £ 

ফেলুদা ততক্ষণে দেশলাই বার করে বাক্স বন্ধ করে দিয়েছে। 
সে অবাক হবার ভাব করে বলল, 'কোলটা £ 

“ওই যে চক্‌ চক্‌ করে উঠল-_দেশলাই-এর বাক্সে ?' 

ফেলুদা কায়দা করে দুহাতের আড়ালে গঙ্গার হাওয়ার মধ্যেও 
সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “দেশলাইতে ফসফরাস থাকে 
জানিস তো £ সেইটেই রোদে চক্চক্‌ করে উঠেছে আর কী ।' 

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, কিন্তু দেশলাই-এর 
উপর রোদ পড়ে এতটা ঝলমল করে উঠতে পারে, এ জিনিসটা 
আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না । 


হরি-কা-চরণ ঘাট থেকে গঙ্গার দৃশ্য দেখে, দক্ষেস্বরের মন্দির 
একটা টর্চ কিনছি, তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে | যতই ঘুরি না 
কেন, আর যা-ই দেখি না কেন, ফেলুদার দেশলাই-এর বাল্সর মধ্যে 
ওই চক-চকানির কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না! । 
বারবার খালি মনে হচ্ছিল যে ওটা আসলে ওই আওরঙ্গজেবের 
আংটির হিরের চক্চকানি । ফেলুদা যদি বলত ওটা একটা সিকি বা 
আধুলি_তা হলেও হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম, কিন্ত 
ফস্ফরাসের ব্যাপারটা যে একেবারে গুল, সেটা আমার বুঝতে বাকি 
ছিল না। 

আর আংটিটা যদি সত্যিই ফেলুদার কাছে থেকে থাকে, আর 
সেটার পিছনে যদি সত্যিই ডাকাত লেগে থাকে, আর সে ডাকাত 
যদি জেনে থাকে যে ফেলুদার কাছেই আংটিটা আছে_-তা হলে? 
সেটা সে জানে বলেই কি ফেলুদা ও সব হুমূকি দেওয়া-দেওয়া 
কাগজ পাচ্ছে, আর গর দিকে গুলৃতি, দিয়ে ইট মারছে, আর লাঠির 

ফেলুদা কিন্ত সারা রাস্তা গুনগুন করে গান গেয়েছে। একবার 
গান থামিয়ে আমায় বলল, 'খট্‌ বলে একটা রাগ আছে জানিস ? 
এটা সেই বাগ । সকালে গাইতে হয়)" 

আমি বলতে চেয়েছিলাম যে *খটট্ট জানি না, রাগ-রাগিণী জানি 
না--কিস্তু আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে আর খটকা লাগছে তুমি আমায় 
ধায়া দিলে কেন।' কিন্তু কথাটা আর বলা হল না, কারণ তখন 
আমরা ধর্মশালায় পৌঁছে গেছি । মনে মনে ঠিক করলাম যে 
আজকের মধোই ফেলুদার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতেই হবে । 

ধরমশালার বারান্দায় দেখি বাবা, বনবিহারীবাবু, শ্রীবাস্তব আর 
একজন ধুতি পাঞ্জাবি পরা বাঙালি ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন । 

বাধা আমাদের দেখেই বললেন, ট্যাক্সির ব্যবস্থা হয়ে 
গেছে_কাল ভোর ছটায় রওনা ॥ বনবিহারীবাবুর চেনা থাকায় 
বেশ শস্তায় হয়ে গেল)" 


বাঙালি ভদ্রলোক শুনলাম এলাহাবাদে থাকেন_ নাম 
বিলাসবাবু ॥ তিনি নাকি একজন নামকরা হাত-দেখিয়ে । আপাতত 
বনবিহারীবাবুর হাত দেখছেন । ক্নবিহারীবাবু বললেন, “কোনও 
জানোয়ারের কামড়-টামড় খেয়ে মরব কি না সেটা একবার দেখুন 
তো।" 

ভদ্রলোক হাতে একটা লবঙ্গ নিয়ে বনবিহারীবাবুর হাতের উপর 
বুলোতে বুলোতে বললেন, 'কই, তা তো দেখছি না। স্বাভাবিক 
মৃত্যু বলেই তো মনে হচ্ছে৷" 

হতে পারেন বিলাসবাবু হাত-দেখিয়ে, আমার কিন্তু তাঁর পা-্টা 
দেখে ভারী অদ্ভুত লাগল । বুড়ো আুলটা তার পাশের আঙুলের 
চেয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি বড়। আর সেটা দেখে মনে হল খুব 
রিসেন্টুলি যেন আমি সেরকম পা দেখেছি। কিন্তু কোথায় বা কার 
পা সেটা মনে করতে পারলাম না। 

বনবিহারীবাবু একটা হাঁফ-ছাড়ার শব্দ করে বললেন, “যাক, বাঁচা 
গৰৰ 

“কেন মোশাই, আপনি কি শিকার“করেন নাকি? বাঘ-ভালুক 
মারেন ?' 

বিলাসবাবুর বাংলায় একটা অবাঙালি টান লক্ষ করলাম । 
বনবিহারীবাবু বললেন, ‘নাঃ । তবু-_এ সব জেনে-টেনে রাখা 
ভাল । আমার এক খুড়তুতো ভাই__কোথাও কিছু নেই _হঠাৎ 
এক পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে হাইড্রোফোবিয়ায় মরল। তাই 
আর কী... 

“আপনি কি আগে কলকাতায় ছিলেন ?' বিলাসবাবু জিজ্ঞেস 
করলেন। 

বনবিহারীবাবু একটু অবাক হয়েই বললেন, “ওটাও কি হাতের 
রেখায় পাওয়া যায় নাকি ?' 

“তাই তো দেখছি। আর..আপনার কি পুরনো আমলের 
শিলপদ্রব্য বা অন্য দামি জিনিস জমানোর শখ আছে ?' 

“আমার ? না না--আমার কেন ? সে ছিল পিয়ারিলালের । 
আমার শখ জন্ত জানোয়ারের |" 


“তাই কি ? তাই কামড খাওয়ার কথা বলছিলেন ? কিন্তু.” 

'কিন্তুকী ৮ 

বনবিহারীবাবুকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হল । বিলাসবাবু 
প্রশ্ন করলেন, “আপনার কি সম্প্রতি কোনও উদ্বেগের কারণ 
ঘটেছে £ 

সম্প্রতি মানে ৮ 

এই ধরুন-_ গত মাসখানেকের মধ্যে £ 

বনবিহারীবাবু বেশ জোরে হেসে উঠে বললেন, “মশাই_আমার, 
যাকে বলে, নট এ কেয়ার ইন দ্য ওয়র্লড । কোনও উদ্বেগ নেই। 
তবে হাঁ- একটা আযংজাইটি আছে এই যে, কাল লছমনঝুলায় 
গিয়ে একটা বারো ফুট অজগরের দেখা পাব কি না পাব |? 

বিলাসবাবুর বোধহয় আরেকটু দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু 
বনবিহারীবাবু হঠাৎ হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে একটা হাই তুলে 
বললেন, ‘আসলে ব্যাপারটা কী জানেন-_কিছু মনে করবেন লা_ এ 
সব পামিসিফামিস্থিতে আমার বিশ্বায় নেই: আমাদের ভূত 
ভবিষ্য বর্তমান "সবই "আমাদের হাতে বটে--কিন্তু সেটা হাতের 
রেখায় নয়। হাত বলতে আমি বুঝি ক্ষমতা, সামর্থ্য । সেইটের 
উপরেই সব নির্ভর করে ।” 

এই বলে বনবিহারীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা ঘরের ভিতর 
চলে গেলেন। 

আমার চোখ আবার চলে গেল বিলাসবাবুর পায়ের দিকে । 

অনেক ভেবেও কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোথায় 
দেখেছি ওরকম লম্বা বুড়োআভুলওয়ালা পা । 


0১০] 


সারাদিনের মধ্যে একবারও ফেলুদাকে সেই ঝলমলে জিনিসটার 
কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না । 

রাত্রে বাবা যদিও বললেন, “তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়, ভোরে উঠতে 
হবে-+ তবুও খাওয়া-দাওয়া করে বিছানা পেতে শুতে শুতে প্রায় 


দশটা হয়ে গেল । 

লেপের তলায় যখন ঢুকছি, তখন আমাদের পাশাপাশি দুটো 
ঘরের মাঝখানের দরজা দিয়ে একটা বিকট নাক ডাকার আওয়াজ 
পেলাম । 

ফেলুদা বলল, “বিলাসবাবু ।* 

আমি বললাম, 'কী করে জানলে ?' 

“কেন, কাল ট্রেনেও ডাকছিল-_শুনিসনি ?' 

ট্রেনে £ বিলাসবাবু ট্রেনেও ছিলেন ? তাই তো ! একটা রহস্যের 
হঠাৎ সমাধান হয়ে গেল। 

"ওই বুড়ো আঙুল !' 

ফেলুদা আস্তে করে আমার পিঠ চাপড়ে বলল, “গুড 1" 

ঠিক কথা । আমাদের উপরের বাঙ্কে উনিই সারা রাস্তা চাদর 
মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন । কেবল পায়ের ডগা দুটো বেরিয়ে ছিল 
বাঙ্ক থেকে, আর তখনই দেখেছিলাম ওই বুড়ো আড়ুল । 

কিছু, এরার-যে-ম্রাসন। প্রশ্ন্টারুরতে হরে/ফেলুদাক্চে। বাবার 
নড়াচড়া, দৈখে বুঝতে: গারছ্ছিলারি উলি এখনও ঘুমোননি:। বাবা না 
ঘুমোলে কথাটা! বলা চলে না, তাই আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে। 

ধরমশালাটা ক্রমেই আরও নিঝুম হয়ে আসছে, আর তার সঙ্গে 
সমস্ত শহরটা । শীতকাল, তাই এমনিতেই লোকে তাড়াতাড়ি শুয়ে 
পড়ে । আমাদের ঘরের ভিতর অন্ধকার । বাইরে উঠনে বোধহয় 
একটা লাইট জ্বলছে আর তারই আলো আমাদের দরজার চৌকাঠে 
এসে পড়েছে। একবার আমাদের ঘরের মেঝে থেকে যেন খুটি 
করে একটা শব্দ এল ৷ বোধহয় ইদুর-টিদুর কিছু হবে । 

এবার বাবার খাটিয়া থেকে শুনলাম ওঁর ভোরে জোরে নিশ্বাস 
পড়ার শব্দ । বুঝলাম উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন) আমি ফেলুদার দিকে 
ফিরলাম । তারপর গলা নামিয়ে একেবারে ফিস্ফিস্‌ করে বললাম, 
টা আংটিই ছিল, তাই না ?' 

ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ । তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমারই 
আর তোর কাছে লুকোনোর কোনও মানে হয় না । আংটিটা আমার 


কাছেই রয়েছে, সেই প্রথম দিন থেকেই । তোরা সব ঘুমিয়ে পড়ার 
পর, ধীরুকাকার ঘরে আলনায় ঝোলানো ওর পাঞ্জাবির পকেট 
থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে আংটিটা বার করে নিই। বাক্সটা 
নিইনি যাতে ডেফিনিটলি বোঝা যায় আংটিটা গেছে)" 

“কিন্তু কেন নিলে আংটিটা ?' 

“কারণ ওটা সরিয়ে রাখলে আসল ডাকাতকে উস্কে দিয়ে তাকে 
ধরার আরও সুবিধে হবে বলে ।* 

“তা হলে সেই সন্যাসী কি আংটিটাই নিতে এসেছিলেন ?' 

'অস্বিকাবাবু নয় ; আরেকজন সন্ন্যাসী, যে নকল । যার হাতে 
আ্যাটাচি কেস ছিল। সে-ই এসেছিল চুরি করতে, কিন্তু গেট থেকেই 
বৈঠকখানায় আরেকজন গেরুয়াধারীকে দেখে চম্পট দেয়। 
তারপর টাঙ্গা করে স্টেশনে গিয়ে ওয়েটিংরুমে ঢুকে পোশাক বদলে 
নেয়।” 

“সেই নকল সন্্যাসী কে ?' 

একটা সন্দেহ/আছে মনে,কিন্-এয়নও,প্রমাগপাইনি। 

এতদিন ঘরে তুমিওই আংটি-পকেটে নিযে ঘুরে বেড়িয়েছ ?' 

‘না।' 

‘তবে? 

‘একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়েছিলাম ।' 

“কোথায় ৮ 

‘ভুলভুলাইয়ার একটা খুপরির ভিতর |" 

“বাপরে বাপ্‌ । কী সাংঘাতিক বুদ্ধি ! এতদিনে বুঝতে পারলাম 
ফেলুদার দ্বিতীয়বার ভুলাভুলাইয়া যাবার এবং গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য 
হারিয়ে যাবার কারণটা । কিন্তু তবু মনে একটা খটকা লাগল, তাই 
জিজ্ঞেস করলাম, ‘কিন্তু তুমি তো ভুলভুলাইয়ার প্ল্যান জানতে না ।” 

“প্রথম দিনই সেটার একটা ব্যবস্থা করেছিলাম । আমার বাঁ 
হাতের কড়ে আঙুলের নখটা বড় সেটা জানিস তো ? প্রথম দিনে 
হাঁটবার সময় ভুলভুলাইয়ার প্রত্যেকটি গলির মুখে দেওয়ালের গায়ে 
নখ দিয়ে ঘষে ১, ২, ৩ করে নম্বর দিয়ে রেখেছিলাম । সাত নশ্বর 
গলির খুপরির মধ্যে ছিল আংটিটা । আমি জানতাম ওর চেয়ে 


নিরাপদ জায়গা আর নেই। এদিকে হরিদ্বার যাব, অথচ আংটিটা 
লখুনৌয়ে থেকে যাবে, এটা ভাল লাগছিল না, তাই সেদিন গিয়ে 
বার করে নিয়ে আসি ।" 

আমার বুকের ভিতরটা আবার টিপ্‌ ডিপ করতে আরম্ত করেছে। 
বললাম__ 

কিন্তু সে ডাকাত যদি সন্দেহ করে যে তোমার কাছে আংটিটা 
আছে?’ 

“সন্দেহ করলেই বা। প্রমাণ তো নেই । আমার বিশ্বাস সন্দেহ 
করেনি, কারণ অত বুদ্ধি ওদের নেই ।” 

“কিন্তু তা হলে তোমার পিছনে এভাবে লেগেছিল কেন ?' 
“তার কারণ, আংটির লোভ ওরা ছাড়তে পারছে না। আর ওরা 
জানে যে আমি যদ্দিন আছি, তদ্দিন ওদের সব প্ল্যান ভগ্ুল করে 
দেবার ক্ষমতা আমার আছে।” 

কিন্ত: আমার গলা শুকিয়ে প্রায় আওয়াজই বেরোচ্ছিল না; 
কোনও রকমে: ঢোক খিলে: তবে কথাটা. শেষ করতে 
পারল্াম+-এতার মানে তো তোমার সাংঘাতিক বিশদ হতে পারে ।” 
“বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াই তো ফেলু মিত্তিরের 
ক্যারেক্টার |” 

কিন্ত 

“আর কিন্তু না। এবার ঘুমো |" 

ফেলুদা একটা তুড়ি মেরে হাই তুলে পাশ বদল করল । 
ধরমশালা এখন একেবারে চুপ । দৃরে রাস্তায় একটা কুকুর 
ডেকে উঠল। পাশের ঘরে নাক ডাকার শব্দ একটানা চলেছে। 
ঘুম কি আসবে ? ফেলুদার টেক্কামাকাঁ দেশলাই এর বাক্সে রোদের 
“আলোতে ঝলমল করা বাদশাহী আংটির কথাটা কিছুতেই ভুলতে 
পারছিলাম না! এই আংটির ব্যাপারে কী অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে 
ফেলুদা নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তা ভাবতেও অবাক লাগে। 
অথচ এটাও ঠিক যে, ও যদি না থাকত, তা হলে হয়তো আংটি 
চুরিও হয়ে যেত, আর চোর ধরাও পড়ত না: । 


পাশের ঘর থেকে_কিন্তু মনে হয় যেন অনেক দূর 
থেকে---র্যাটল সেকের আওয়াজ পেলাম । বুঝলাম বনবিহারীবাবু 
তাঁর প্রিয় সংগীত শুনছেন । 

আর এই ঝুমঝুমির আওয়াজ শুনতে শুনতে বোধহয় ঘুমটা এসে 
গিয়েছিল। 


বাবার ট্র্যাভলিং ক্লক-এ পাঁচটার সময় ত্যালার্ম দেওয়। ছিল, কিন্ত 
আমার ঘুম ভেঙে গেল সেটা বাজার একটু আগেই । তাড়াতাড়ি 
মুখটুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম । সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য 
খাবারের কথা বলতে শ্রীবাস্তব বললেন, 'লছ্মনঝুলায় একেবারে 
ব্রিজের মুখেই দোকানে চমৎকার পুরি-তরকারি পাবেন। খাবার 
নেবার দরকার নেই ।” 

সকলেই বেশ ভাল করে গরম জামা পরে নিয়েছিলাম । কারণ 
পথে তো/ঠ,হারই,আর লাছমনঝুলার হাইট রি রঙৌএসেখানে 
এমনিতেই এখানের/চেয়ে রেশি ঠান্ডা 

পৌনে ছটার সময় দুটো ট্যাক্সি পর পর এসে ধরমশালার গেটের 
সামনে দাঁড়াল । আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম বিলাসবাবুও 
এসেছেন । শুনলাম উনিও লছমনকুলা যাবেন বলে আমাদের দলে 
ঢুকে পড়েছেন। কোন গাড়িতে উঠব ভাবছি, এমন সময় 
বনবিহারীবাধু এগিয়ে এসে বললেন, ‘তিনজ্ঞন তিনজন করে 
ভাগাভাগি হয়ে যেতে হবে অবশ্যই | জানোয়ার সম্বন্ধে আমার কিছু 
ইন্টারেস্টিং গল্প আছে, তপেশবাবু যদি চাও তো আমার গাড়িতে 
আসতে পারো |" 

আমি বললাম, "শুধু আমি কেন, ফেলুদাও নিশ্চয় শুনতে 
চাইবে ।” 

ফেলুদা কোনও আপত্তি করল না। তাই শেষ পর্যন্ত আমি, 
ফেলুদা আর বনবিহারী বাবু একটা গাড়িতে, আর বাবা, শ্রীবাস্তব আর 
বিলাসবাবু অন্য গাড়িটায় উঠলাম । শ্্রীবান্তবের সঙ্গে দেখলাম 
[বিলাসবাবুর বেশ ভাব হয়ে গেছে। 


সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বনবিহারীবাবু তাঁর কাঠের 
বাক্সটা রাখলেন 1 বললেন, 'এইটেতে আমার অজগর আসবে ।' 
পিছনের সিটের মাঝখানে ফেলুদা, আর দুপাশে আমি আর 
বনবিহারীবাবু বসলাম । 
ঠিক সোয়া ছটার সময় আমাদের গাড়ি দুটো একসঙ্গে রওনা 
দিল। 
শহর ছাড়িয়ে খোলা জায়গার পৌঁছতে আরও পাঁচ মিনিট 
লাগল । সামনে পাহাড় ! ডান দিকে চেয়ে থাকলে মাঝে মাঝে 
গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। 
বনবিহারীবাবুও বোধহয় বেশ ফুর্তিতেই আছেন, কারণ গুনগুন করে 
গান ধরেছেন। বোধহয় অজগরের আশাতেই ওঁর মনের এই 
ভাব। 
ফেলুদাই কেবল দেখলাম একেবারে চুপ মেরে গেছে। কী 
ভাবছে ও ? আংটিটা কি এখনও ওর পকেটেই আছে ? সেটা জানার 
কোনও উপায়. নেই.। কারগর ও বনরিহারীবাবুর যায়নে সিগারেট 
খাক্রেনী । 
বাবাদের ট্যাক্স আমাদের সামনেই চলেছে। ট্যাক্সির পিছনের 
কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিলাসবাবু শ্রীবাস্তবকে কী সব যেন 
45558 
[J 
বনবিহারীবাবু হঠাৎ বললেন, “শিশির-ভেজা রাস্তা থেকে এখনও 
ধুলো উঠছে না, কিন্ত রোদের তেজ বাড়লে উঠবে । আমার মনে 
হয় ওদের একটু এগিয়ে যেতে দেওয়া উচিত। এই 
ভ্রাইভার-_একটু আস্তে চালাও তো দিকি |” 
দাড়িওয়ালা পাগড়িপরা পাঞ্জাবি ড্রাইভার বনবিহারীবাবুর কথা 
মতো গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিল, আর তার ফলে বাবাদের ট্যাক্স 
বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল । ধুলো হোক আর যাই হোক, আমি মনে 
মনে চাইছিলাম গাড়ি দুটো যেন কাছাকাছি একসঙ্গে চলে, কিন্তু 
বনবিহারীবাবুর আদেশের উপর কিছু বলতে সাহস হল না। 
ভদ্রলোক জানোয়ারের গল্প আরম্ভ করবেন কখন ? 


একটা গাড়ি যেন পিছন থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বার বার হর্ন 
দিচ্ছে । বলবিহারীবাবু বললেন, "এ তো ভ্বালাল দেখছি! পাশ দাও 
হে ড্রাইভার, পাশ দাও-_নইলে প্যাক প্যাক করে কান ঝালাপালা 
করে দেবে ।" 

ড্রাইভার বাধ্যভাবে গাড়িটাকে রাস্তার একটু বাঁদিকে নিল, আর 
অমনি একটা পুরনো ধরনের শোল্রোলে ট্যাক্সি আমাদের গাড়ির পাশ 
দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে এগিয়ে গেল । যাবার সময় দেখলাম যে 
সে-গাড়ির পিছনের সিটে বসা একজন লোক মুখ বার করে 
আমাদের দিকে দেখে নিল । 

এ আমাদের চেনা লোক-_সেই বেরিলি পর্যন্ত যাওয়া 
গেরুয়াধারী সন্যাসী । 


৪১১৪ 


আমরা. আগেই.ঠিক করেছিলাম যে প্রথমে লছমনঝুলা যাব, 
তারপর: সেখানে রেশ্‌ কিছুক্ষেপ থেকে দুপুরের, খাওয়া; সেরে. ফেরার 
পথে হাধীকেশটা দেবে আসব। সত্যি বলতে কী, হ্ববীকেশটা 
সম্বন্ধে আমার খুব বেশি উৎসাহ ছিল না। সেও তো 
তীর্থস্থান--পাণ্ডা ধর্মশালা অলিগলি ঘাট মন্দির, এই সব-_কেবল 
গঙ্গাটা একটু অন্যরকম । 
বনবিহারীবাধু এখন ফেলুদার গানটা ধরেছেন__ 
“যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী 
তব হাল আদ্‌ পর ক্যা গুজরী 1... 
গান থামিয়ে হঠাৎ বনবিহারীবাবু বললেন, 'এই গানের সুরে 
জ্যোতি ঠাকুরের একটা বাংলা গান আছে জানো % 
ফেলুদা বলল, ‘জানি--কত কাল রবে বল ভারত হে।* 
“ঠিক বলেছ ৷’ 
“তারপর আমার দিকে ফিরে বলবিহারীবাবু বললেন, 509! মানে 
হরণ, Hon মানে শিং, 507৪ মানে গান, 0৩৭ মানে কামান, 
0০712 ০1 মানে আইস, | 5% মালে আমি দেখিয়াছিলাম_এটা 


জানো ৮ 

এটা আমি জানতাম না ; শুনে খুব মজা লাগল, আর মনে মনে 
মুবস্থ করে নিলাম । 

বনবিহারীবাবু বললেন, “এটার জন্যই বোধহয় আমার গান 
বলতেই বন্দুকের কথা মনে পড়ে, আর বন্দুক বলতেই জিম 
করবেট । শিকারি করবেটের কথা জানো তো ?' 

ফেলুদা বলল, “জানি ।" 

“তিনি কিন্তু এই সব অঞ্চলে মানুষখেকো বাঘ মেরে গেছেন। 
আমার করবেটকে কেন এত ভাল লাগে জানো ? কারণ উনিও 
আমার মতো জানোয়ারের স্বভাব বুঝতেন, ওদের ভালবাসতেন ।” 

এই বলে আবার গুনগুন করে গান ধরলেন বনবিহারীবাবু । 

গাড়ি ছুটে চলেছে লছমনঝুলার দিকে । বাঁদিকে পাহাড়, সামনে 
পাহাড়, ডানদিকে মাঝে মাঝে গঙ্গাটা দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ঘন 
জঙ্গল। আকাশে মেঘ জমছে। সূর্যটা এক একবার মেঘে ঢেকে 
বাপ বর কহে) 
প্রথম দিকে কেবল লহমনসুলার কথাই ভাবছিলাম, এখন 
আবার মাঝে মাঝে আংটির ব্যাপারটা মনটাকে খোঁচা দিতে আরম্ভ 
করেছে। অনেক কিছু নতুন জিনিস এ দুদিনে জানতে পেরেছি, 
কিন্ত আরও অনেক কিছুই যে এখনও জানতে বাকি আছে ! মহাবীর 
কেন সন্দেহ করে যে পিয়ারিলাল স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি ? 
পিয়ারিলাল কীসের জন্য চিৎকার করেছিলেন মারা যাবার আগে ? 
পিয়ারিলাল কোন স্পাই-এর কথা বলতে চেয়েছিলেন? সে স্পাই 
কি আমাদের চেনার মধ্যে কেউ, না চেনার বাইরে ? 

এই সব ভাবতে ভাবতে আমার চোখটা গাড়ির সামনে আয়লাটার 
দিকে চলে গেল । আয়নায় ফেলুদাকে দেখা যাচ্ছে। সে অদ্ভুত 
তীক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে কী জানি দেখছে) 

এবার আমি আড়চোখে ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি সে দেখছে 
তার সামনেই বসা ড্রাইভারের দিকে । 

আমার চোখটাও প্রায় আপনা থেকেই ঘুরে ড্রাইভারের দিকে 
গেল, আর সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই আমার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে 


উঠল। 

ড্রাইভারের পাগড়ির নীচে আর কোটের কলারের ঠিক উপরে 
ঘাড়ের মাঝখানে আঁচড়ের দাগ । 

এ রকম দাগ আমরা আরেকজনের ঘাড়ে দেখেছি। 

সে হল গণেশ গুহ । 

আবার ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি সে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে 
জানালার বাইরে দেখছে। তাকে এমন গপ্তীর এর আগে আমি 
কখনও দেখিনি । 

কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টে বসে গণেশ গুহ বলেছিল সে 
বনবিহারীবাবুর চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেই দিনই কলকাতায় চলে 
যাচ্ছে। আর আজ সে পাঞ্জাবি ড্রাইভারের ছদ্মবেশে আমাদের নিয়ে 
চলেছে লছমনঝুলা ! হঠাৎ মনে পড়ল বনবিহারীবাবুই এই ট্যাক্সি 
ঠিক করে দিয়েছেন । তা হলে কি... £ 

আমি আর ভাবতে পারলাম না । আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে 
আরম্ভ করেছে। আমরা কোথায় চলেছি এখন ? লছমনঝুলা, না 
অন্য কৌথাও1*বনবিহারীবাধুর উদ্গেশাটা কী ? অথচ তাঁকে; দেখে 
তো তাঁর মনে কোনও রকম উত্তেজনা বা দূরভিসন্ধি আছে বলে 
মনে হয় না। 

হঠাৎ বনবিহারীবাবুর গলার আওয়াজে চমকে উঠলাম ৷ 
“আমরা বাঁয়ে একটা রাস্তা ধরব এবার । ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে 
রাস্তাটা গেছে। কিছুদূর গেলেই একটা বাড়ি পাব, সেখানেই আমার 
অক্সগরটা থাকার কথা । যাবার সময় একবার দেখে যাই, ফেরার 
পথে একেবারে বাক্সে পুরে নিয়ে গাড়িতে তুলে নেব। কী বলেন 


আশ্চর্য শান্তভাবে ফেলুদা বলল, ‘বেশ তো ।” 

আমি কিন্তু একটা কথা না বলে পারছিলাম না__ 

“আপনি যে বলেছিলেন অজগরটা লছমনঝুলায় আছে ?' 

বনবিহারীবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, ‘এটা যে 
লছমনঝুলা নয় সেটা তোমাকে কে বলল তপেশবাবু ? হাওড়া 
বলতে কি কেবল হাওড়ার পুল আর তার আশপাশটা বোঝায় ? 


লছমনকুলা শুরু হয়ে গেছে এখান থেকেই। গঙ্গার ব্রিজ এখান 
থেকে মাইল দেড়েক ।' 

শালবনের মধ্যে দিয়ে আগাছায় ঢাকা, প্রায় দেখা যায় না, এমল 
একটা পথ ধরে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরল। লক্ষ করলাম ড্রাইভারটা 
এবার বনবিহারীবাবুর নির্দেশের অপেক্ষাও করল না---যেন তার 
আগে থেকেই জানা ছিল এ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। 

“কেমন লাগছে ফেলুবাবু ?' 

বনবিহারীবাবুর গলায় একট! নতুন সুর । কথাগুলোর পিছনে 
যেন একটা চাপা উত্তেজনা লুকোনো রয়েছে । 

দারুণ ৮ 

কথাটা বলেই ফেলুদা তার বাঁ হাতটা দিয়ে আমার ডান হাতটা 
ধরে আস্তে একটা চাপ দিল। বুঝতে পারলাম ও বলতে 
চাইছে_ভয় পাগ না, আমি আছি। 

‘রুমাল এনেছিস, তোপসে £ 

ফেলুদার, এ. প্রথটার জন্য-গামি, একেবারেই তৈরি;ছিলাম না, 
তাষুকীরকম ভ্াবাচকা-থেযোগেলামএ 

'রু-রুমাল ?' 

'কষমাল জানিস না ?' 

“হাঁ কিন্ত-কুলে গেছি।” 

বনবিহারী বললেন, “ধুলোর জন্য বলছ ? এখানে কিন্তু ধুলোটা 
কম হবে|” 

“না, ধুলো না'_বলে ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে একটা 
কুমাল বার করে আমার পকেটে গুঁজে দিল। কেন যে সে এটা 
করল তা বুঝতেই পারলাম না । 

বনবিহারীবাবু তাঁর টেপ রেকর্ডারটা নিজের কোলের উপর নিয়ে 
সেটাকে চালিয়ে দিলেন । শালবনের ভিতর হাইনা হেসে উঠল । 

বন এখন আরও গভীর । সূর্যের আলো আর আসছে না 
এখানে | এমনিতেই মেঘ আরও ঘন হয়েছে। বাবাদের গাড়ি 
এখন কোথায় ? লছমনঝুল। পৌঁছে গেছে কি ? আমাদের যদি কিছু 
হয়, ওঁরা টেরও পাবেন না। সেই জন্যেই কি বনবিহারীবাবু ওঁদের 


গাড়িটা এগিয়ে যেতে দিলেন £ 

মনে যত জোর আছে, সাহস আছে, সব একসঙ্গে জড়ো করার 
চেষ্টা করলাম । কেন জানি বুঝতে পারছিলাম না ফেলুদার উপর 
যতই ভরসা থাকুক না কেন, আজ যে অবস্থায় পড়তে হবে ওকে 
তাতে ওর যত বুদ্ধি, যত সাহস আছে, সবটুকু দরকার হবে। 
গাড়ি আরও গভীর বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে এখন । 
বনবিহারীবাবু আর গান গাইছেন না । এখন কেবল বিঁঝির ডাক 
আর মোটরের চাকার তলায় আগাছার খসখসানি। 

প্রায় দশ মিনিট চলার পর গাছের গুঁড়ি আর পাতার ফাঁক দিয়ে 
কিছু দূরে একটা বাড়ি দেখা গেল। এরকম জায়গায় এত গভীর 
বনের ভেতর কে আবার বাড়ি তৈরি করল ? হঠাৎ মনে পড়ল, 
আমার এক দুর সম্পর্কের কাকা আছেন যিনি সুন্দরবনের কোথায় 
যেন ফরেস্ট অফিসার । তারও এরকম একটা বাড়ি আছে 
শুনেছি__আশেপাশে বাঘ ঘোরাফেরা করে । এও হয়তো সেই 
ধরনের একটা বাড়ি ও 

আরেকটু কাছে গিয়ে দুঝতে পারলাম বাড়িটা কাণ্ঠর তৈরি, আর 
সেটা বহু পুরনো । শুধু তাই না, বাড়িটা আসলে একটা মাচার ওপর 
তৈরি। একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সেই মাচায় উঠতে হয়। বাইরে 
থেকে দেখে মনেই হয় না সেখানে কোনও লোক থাকে 1 
আমাদের ট্যাক্সি বাড়িটার সামনে এসে থামল । বনবিহারীবাবু 
বললেন, 'পাঁড়ে আছেন বলে তো মনে হয় না। তবে এসেইছি 
যখন, তখন ভেতরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করা যাক। হয়তো 
কাছাকাছির মধ্যেই কোথায় গেছেন কাঠটাঠ সংগ্রহ করতে বোধ 
হয়। একা মানুষ তো, সব নিজেই করেন। আর ওর অত 
জানোয়ারের ভয় নেই। আমারই মতো। এসো ফেলুচন্্ 
তপেশচন্দ্র ভেতরে গিয়ে বসা যাক । মেকি সন্যাসী তো৷ অনেক 
দেখলে । এবার একজন সত্যিকারের সাধুপুরুষ কী ভাবে থাকেন 
দেখবে চলো ।” 

আমরা তিনজন গাড়ি থেকে নামলাম । ফেলুদা না থাকলে 
আমার মনের অবস্থা যে কী হত জ্যনি না ॥ এখনও যে সাহস পাচ্ছি 


সিড়িটা দিয়ে উঠে আমরা বাড়িটার ভেতরে ঢুকলাম । 

যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা সাইজে আমাদের ট্রেনের কামরার 
চেয়ে খুব বেশি বড় নয়। ঢোকার দরজা ছাড়াও আরেকটা দরজা 
আছে, সেটা দিয়ে পাশের আরেকটা ঘরে যাওয়া যায়_কিন্তু মনে 
হল সে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ । দুটো দরজার উলটো দিকে 
দুটো ছোট্ট জানালাও রয়েছে জানালা দিয়ে বাইরের শালবন দেখা 
যাচ্ছে । মাঠাটার হাইট একটা মানুষের বেশি নয়। i 

বনবিহারীবাকু কাঁধে ঝোলানো টেপ রেকডার্র মাটিতে নামিয়ে 
পারছ।” রা 

ঘরের মধ্যে একটা ভাঙা টেবিল, একটা হাতল ভাঙা বেঞ্চি, আর 
একটা। টিনের চেয়ার । ফেলুদা বেঞ্চিটার উপর বসল দেখে আমিও 
তার পাশে গিয়ে বসলাম । 

বনবিহারীবাবু তাঁর পাইপে তামাক ভরে তাতে আগুন দিয়ে, 
দেশলাইট। জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে, টিনের চেয়ারটা 
মজবুত কিনা হাত দিয়ে চেপে পরীক্ষা করে, মুখ দিয়ে একটা 
আরামের শব্দ করে সেটার উপর বসলেন। তারপর পাইপটাতে 
একটা বিরাট টান দিয়ে ঘরটাকে প্রায় ধোঁয়ায় ভরে দিয়ে, চাপা অথচ 
পরিষ্কার গলায় ভীষণ স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন_ 

“তারপর, ফেলুবাবু আমার আংটিটা যে এবার ফেরত চাই !' 


0১২৪ 


“আপনার আংটি ?' 

বনবিহারীবাবুর কথাটা যে ফেলুদাকে বেশ অবাক করেছে সেটা 
বুঝতে পারলাম । 

বনবিহারীবাবু ঠোঁটের কোণে পাইপ আর একটা অক্প হাসি নিয়ে 
চুপ করে বসে রইলেন। বাইরে ঝিকির শব্দ কমে এসেছে। 
ফেলুদ। বলল-_ 

“আর সে আংটি যে আমার কাছে রয়েছে তা আপনি কী করে 


জানলেন ?' 

বনবিহারীবাবু এবার কথা বললেন ৷ 

‘অনুমান অনেক দিন থেকেই করছিলাম । বাইরের একটা লোক 
এসে ধীরুবাবুর শোবার ঘরের আলমারি খুলে তার থেকে আংটি বার 
করে নিয়ে যাবে, এটা প্রথম থেকেই কেমন যেন অবিশ্বাস্য 
লাগছিল! তবে তোমার ওপর সন্দেহ গেলেও, এতদিন প্রমাণ 
পাইনি । এখন পেয়েছি!" 

“কী প্রমাণ £ 

বনবিহারীবাবু উত্তরে কিছু না বলে মেঝে থেকে টেপ রেকর্ডারটা 
কোলে তুলে নিয়ে ঢাকনা খুলে সুইচ টিপে দিলেন । যা শুনলাম 
তাতে আমার রক্ত জল হয়ে গেল ৷ চাকা ঘুরছে, আর যন্তরটা থেকে 
আমার আর ফেলুদার গলার স্বর বেরোচ্ছে_ 

“ওটা আংটিই ছিল__তাই না? 

“তুই যখন জেনেই ফেলেছিস্‌, তখন আর তোর কাছে নুকোনোর 
কোনও মানে হয়না! আংটিটা, জমার কাছেই রয়েছে সেই প্রথম 
দিন থেকেই 

বনবিহারীবাবু খট করে রেকর্ডারের সুইচ বন্ধ করে দিলেন। 
তারপর বললেন, 'কাল রাত্রে তোমরা শোবার আগেই 
মাইক্রোফোনটা তোমাদের খাটিয়ার তলায় রেখে এসেছিলাম । 
অবিশ্যি তোমরা যে ঠিক এই বিষয়েই কথাবার্ত বলবে সেটা আমার 
জানা ছিল না, কিন্তু যখন বলেইছ, তখন কি আর এ সুযোগ ছাড়া 
যায় ? এর চেয়ে বেশি প্রমাণ কি দরকার আছে তোমার- ভ্যাঁ, 
ফেলুবাবু ?' 

“কিন্তু আংটিটা আপনার, সে কথা আপনি বলছেন কী করে ?' 

বনবিহারীবাবু রেকডরিটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে পায়ের 
উপর পা তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, “১৯৪৮ সালে. অথাৎ 
আজ থেকে আঠারো বছর আগে, কলকাতার নৌলাখা কোম্পানি 
থেকে দুলাখ টাক৷ দিয়ে আমি ও আংটিটা কিনি । পিয়ারিলালের 
সঙ্গে আমার আলাপ হয় তার কিছু পরেই। তাঁর যে এ সব 
জিনিসের শখ ছিল সেটা তিনি আমাকে বলেননি, কিন্তু আংটিটা 


আমি তাঁকে দেখিয়েছিলাম | দেখে তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা যা 
হয়েছিল, তাতেই আনার মনে একটা সন্দেহ জাগে। তার দুদিন 
পরেই আংটিটা আনার বাড়ি থেকে লোপ পেয়ে যায়। পুলিশে 
খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু চোর ধরা পড়েনি £ তারপর লখ্‌নৌ 
এসে কবছর থাকার পর এই সেদিন শ্রীবাস্তবের কাছে আংটিটা 
দেখে জানতে পারি পিয়ারিলাল সেটা তাঁকে দিয়েছেন। 
পিয়ারিলাল ভাবেননি তিনি প্রথম আ্যাটাকটা থেকে বেঁচে উঠবেন। 
তাই মানে মানে চোরাই মাল অন্যের হাতে চালান করে 
দিয়েছিলেন কিন্তু তারপর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন । আমি তাঁর 
আরোগ্যের সুযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম । ভাবলাম, 
ভিনি যদি ব্যাপারটা স্বীকার করেন, তা হলে শ্রীবান্তবকে বললে 
তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আংটিটা দিয়ে দেবেন। শ্রীবান্তবকে তার 
দরুন কিছু টাকাও দিতে রাজি ছিলাম আমি । কিন্তু আশ্চর্য কী 
জানো ? পিয়ারিলাল চুরির ব্যাপারটা বেমালুম অস্বীকার করে 
গেলেন ! বলুলেন,আামার কাছে ওরকম আংটি, উনি..কোনওদিন 
দেখেননি + পচ সেআংটির সির পর্যন্ত এখনও আমার কাছে।* 
এবার ফেলুদা কথা বলল, আর তার গলার স্বরে ভয়ের কোনও 
চিহবমাত্র নেই। 

“কিন্তু বনবিহারীবাবু, আমি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে 
চাই-_আশা করি আপনি তার জবাব দেবেন" 

বনবিহারীবাবু বললেন, ‘আগে বলো সে-আংটি এখনও তোমার 
কাছেই রয়েছে, না তুমি সেটা অন্য কোথাও রেখে এসেছ । নিজের 
জিনিস আনি নিজের হাতেই ফেরত নিতে চাই ।' 

এবার ফেলুদার গলার বিদ্ূপের ইঙ্গিত 

কিন্ত এত দিন তে! অন্য লোক লাগিয়ে আংটি চুরির চেষ্টার 
ব্যাপারে, এবং আমার পিছনে লাগ্যর ব্যাপারে আপনার উৎসাহের 
কোনও অভাব দেখিনি। আপনার ওই গণেশ গুহ লোকটি__যিনি 
আজ দাড়ি-পাগড়ি পরে পাঞ্জাবি ড্রাইভার সেজেছেন, তিনিই তে৷ 
বোধ হয় সেই নকল সন্ন্যাসী, তাই না? শ্রীবান্তবের বাড়ির 
ডাকাতও তো বোধ হয় তিনিই, আর প্রথম দিন শ্রীবান্তবকে ধাওয়া 


করার ভারও তো তার উপরেই ছিল। অবিশ্য পরে শ্রীবাস্তবকে 
ছেড়ে আমার পিছনে লাগানো হয় তাকে । ব্রেসিডেন্সিতে গুলতি 
ছুঁড়ে মারা__এ সবই তো তার কাজ, তাই না ?' 

বনবিহান্ীবাবু একটু হেসে বললেন, ‘সব কাজ তো আর নিজে 
করা যায় না ফেলুরাম : এমন কিছু কিছু কাজ সব সময়েই থাকে 
যার ভার অন্যের উপর দিতে হয়। আর বুঝতেই তো 
পারো__গণেশের স্বাস্থাটা তো ভাল, কারণ সে এককালে সাকার্সে 
বাঘ সিংহ হ্যান্ডল করেছে_-সুতরাং ভানপিটেমোর কাজগুলো সে 
ভালই করে । আর এটা আমি অবশ্যই বলব যে, আমার হুকুমে এ 
সব কাজগুলো করে সে যে-অপরাধ করেছে, তোমার অপরাধ তার 
চেয়ে অনেক বেশি । কারণ তুমি যে-আংটি তোমার কাছে ধরে 
রেখেছ, তাতে তোমার কোনও অধিকার নেই। ওটা আমার 
জিনিস, আমার প্রপার্টি । এবং সেটা আমার ফেরত চাই_আজই, 
এখনই 

শেষ "কথাগুলো 'বনবিহারীরাধু- বললেন প্রায় চিৎকার করে। 
মনে সাহস আনার অনেক চেষ্টা সত্বেও আমার হাত-পা কীরকম 
যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল । 

ফেলুদার উত্তরটা এল ইস্পাতের মতো কঠিন স্বরে_ 

“খুনের দায়ে অভিযুক্ত হলে পর ও-আংটি কি আপনার কোনও 
কাজে আসবে £ 

বনবিহারীবাবু প্রায় কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে 
দাঁড়ালেন। 

“তুমি তো কম বেয়াদব নও হে ছোকরা ! যাকে তাকে ফস্‌ করে 
খুনি বলে দিচ্ছ।" 

“যাকে তাকে বলতে যাক কেন। আমার বিশ্বাস খুনিকেই খুনি 
বলছি। আপনি পিয়ারিলালের স্পাই-এর ব্যাপারটা একটু খুলে 
বলবেন কি ? পরশু আপনার কথা শুনে মনে হয়েছিল আপনার ও 
সম্বন্ধে কিছু জানা আছে।* 

বনবিহারীবাবু একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, “ভেরি 


সিম্পল্‌। খুলে বলার কিছু লেই। আমি আংটিটা সম্পর্কে 
খোঁজ-খবর করার জন্য ওঁর পেছনে কিছু লোক লাখিয়েছিলাম। 
পিয়ারিলাল নিশ্চয়ই তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছিলেন )” 

“আমি যদি বলি পিয়ারিলালের স্পাই-এর সঙ্গে গুপ্তচরের কোনও 
সম্পর্ক নেই £ 

“তার মানে ? কী বলতে চাইছ তুমি ?' 

“আপনি পিয়ারিলালের দ্বিতীয় আ্যাটাকের দিন সকালে তাঁর 
বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাই না £ 

“তাতে কী হয়েছে? আমি গেলেই তাঁর আআটাক হবে ? তাঁর 
বাড়িতে তো আগেও গিয়েছি আমি ।” 

“তখন তো খালি হাতে গেছেন।" 

“খালি হাতে মানে £ 

“কিন্তু এই শেষবার আপনি খালি হাতে যাননি । আপনার সঙ্গে 
একটা বান্ ছিল, আর সেই বাক্সের মধ্যে ছিল আপনার 
মাকড়ী-_র্যাক্‌ উইডো স্পাইডার, তাই না” পিয়ারিলাল “বলতে 
চেয়েছিলেন 'স্পাইডার', কিন্তু পুরো কথাটা সেই অবস্থায় উচ্চারণ 
করা সম্ভব হয়নি, তাই স্পাইডার হয়ে গিয়েছিল 'স্পাই' |” 

বনবিহারীবাবুর মুখ হঠাৎ জানি কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল তিনি 
আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, 'কিনত...তাঁকে আমি 
মাকড়সা দেখিয়ে করবটা কী ? 

ফেলুদা বলল, 'পিয়ারিলালের আরশুলা দেখে হৃৎকম্প হয় সেটা 
বোধহয় আপনার জানা ছিল না। আপনি হয়তো মাকড়সাটা 
দেখিয়ে ভয় পাইয়ে আংটিটা আদায় করে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু 
হয়ে গেল একেবারে হার্ট আযাটাক, এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু । এ মৃত্যুর 
জন্য আপনি ছাড়া আর কে দায়ী বলুন ? আর আপনি বলছেন 
আংটি আপনি কিনেছিলেন এবং পিয়ারিলাল সেটা চুরি করেন। 
আমি যদি বলি, আংটি পিয়ারিলাল কিনে কলকাতায় আঠারো বছর 
আগে আপনাকে দেখিয়েছিলেন । আর সেই থেকে আপনার ও 
আংটির উপর লোভ-__আর আপনার বাড়ির ওই তালা-দেওয়া বন্ধ 


ঘরে এরকম আরও অনেক পুরনো জিনিস আপনার আছে, আর ওই 
সব মূল্যবান জিনিস চোর ডাকাতের হাত থেকে সামলানোর জন্যেই 
আপনার ওই চিড়িয়াখানা £ 
বনবিহারীবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, ‘তুমি আর কী বিশ্বাস করো 
সেট শুনতে পারি কি ?' 
ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, “নিশ্চয় পারেন । আমার বিশ্বাস 
পিয়ারিলালের ওই বাদশাহী আংটি আপনি আর কোনওদিন চোখেও 
দেখতে পাবেন না, আর আমার বিশ্বাস আপনার ভবিষ্যতে রয়েছে 
আপনার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি ৷” 
খণেশ 
উবাই গুরুগন্তীর চিৎকারে কাঠের ঘরটা গম্গম্‌ করে 
[J 
ফেলুদা হঠাৎ বলল, “মুখে রুমাল চাপা দে! 
কেন এ কথা বলল জানি না-কিন্ত আমি তৎক্ষণাৎ পকেট 
হানার বার করে, মুগ্ের, উপর চাপা 
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গণেশ গুহ ঘরের ভিতর এসে ঢুকল-_হাতে সেই কাঠের বাক্স । 

বনবিহারীবাবু দেখি টেপ রে্র্ডারটা নিয়ে দরজার দিকে পিছিয়ে 
যাচ্ছেন। 

ফেলুদা নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করল, আর তার সঙ্গে 
সেই মাজনের কৌটোটা-_যাতে লেখা 'দশংসংস্কারুর্ণ । 

গণেশ গুহ বাক্সটা মাটিডে রেখে ঢাকনাটা খুলে যেই পিছিয়ে 
থেকে এক খাবলা কী জানি গুঁড়ো তুলে নিয়ে গণেশ আর 
বনবিহারীবাবুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের মুখে রুমাল চাপা দিল | 

আমার কুমালের ফাঁক দিয়ে সামান্য যে গন্ধ এল তাতে বুঝলাম 
সেটা গোলমরিচ । 

সেই গোলমরিচের গুঁড়ো দুজনের চোখে নাকে চুকে ওদের যে 
কী অবস্থা হল তা বলে বোঝাতে পারব না। প্রথমে যন্ত্রণায় তাদের 
মুখ একেবারে বেঁকে গেল, তারপরে একসঙ্গে দুজনের আরম্ভ হল 


গিয়ে সিড়ি দিয়ে গড়িয়ে একেবারে সোজা মাটিতে গিয়ে পড়লেন । 
গণেশ গুহরও প্রায় একই অবস্থা। তবু সে যাবার সময় 
কোনওরকমে দরজাটা টেনে বন্ধ করে আমাদের বন্দি করে দিয়ে 


গেল। 

এবার মেঝেতে খোলা বাক্সটার দিকে চেয়ে দেখি তার ভিতর 
থেকে একটা সাপের মাথা বেরিয়েছে, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে 
সেই হাড়কাঁপানো শব্দ_ 

আমি বুঝতে পারলাম আমার মাথার ভিতরটা কেমন জানি 
করছে, বুঝতে পারলাম ফেলুদা আমাকে ধরে বেঞ্চির উপর দাঁড় 
করিয়ে দিল, আর বুঝলাম যে ফেলুদা নিজেও বেঞ্চির উপর উঠে 
দাঁড়িয়েছে। 


খুব বেশি ভয় পেলে একটা অন্তুত ব্যাপার হয় সেটা এখন 
বুঝতে পারলাম । যার থেকে ভয়, তার দিকেই যেন চোখটা চলে 
যায়। কিংবা হয়তো সাপ জিনিসটার সত্যি করেই একটা 
হিপ্নোটাইজ করার ক্ষমতা আছে। মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ অবস্থাতেই স্পষ্ট 
দেখলাম ব্যাটল স্নেকটা বাক্স থেকে বেরিয়ে বুমঝুমির শব্দ করতে 
করতে এদিক ওদিক দেখে আমাদের দিকে চোখটা ফেরাল, 
আমাদের দিকে চেয়ে রইল, তারপর কাঠের মেঝের উপর দিয়ে 
দিয়ে এরকেবেকে আমাদেরই বেক দিকে প্রায় বেন আমাকে লক্ষ্য 
করেই এগোতে লাগল । 

কুবালাস আমার চোখের সৃষ্টি কম ঝাপসা হয়ে আসহে। 
সাপটা যখন বেঞ্চি থেকে ভিন হাত দূরে, তখন হঠাৎ মনে হল যেন 
একটা বাজ পড়ল, আর সেটা যেন আমাদের ঘরেরই ভেতর 
একটা চোখ ঝলসানো আলো, একটা কানফটা আওয়াজ, আর তার 
পরেই বারুদের গন্ধ । কঃ 

আর সাপ ? 
আছেন ঝুমবুমিটা দু-একবার নড়ে থেমে গেল। 

তারপর আর কিছু মনে নেই। Ee 


যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমি শালবনের মধ্যেই একটা 
শতরঞ্চির উপর শুয়ে আছি। কপাল আর মাথাটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা 
লাগছে_বুঝলাম জল দেওয়া হয়েছে। উজ নিন 
চোখে পড়ল-_আর তার পরেই বাবা । 

“কেমন আছেন তপেশবাবু_' 

গলাটা শুনে চমকে উঠে পাশ ফিরে দেখি মহাবীর । কিন্ত 
গায়ে গেরুয়া পোশাক কেন? 

মহাবীর বলল, “ট্রেনে বেরিলি পর্যন্ত একসঙ্গে এলাম, আর 
চিনতে পারলে না £ 

দারুণ মেককাপ করে তো লোকটা। দাড়িওয়ালা অবস্থায় 
সত্যিই চিনতে পারিনি । আর তা ছাড়া গলার আওয়াজ আর কথা 


বলার ঢংও বদলে ফেলেছিল । 

মহাবীর বলল, “আমার রিভলবারের টিপ দেখলে তো £ আসলে 
যেদিন ভুলভুলাইয়ায় দেখা হল, আর উনি বললেন আমাকে চেনেন 
না-__সেদিন থেকেই বনবিহারীবাবুর উপর আমার সন্দেহ 
হয়েছিল । কারণ কলকাতায় উনি আমাদের বাড়ি অনেকবার 
এসেছেন, আমার সঙ্গে কথাও বলেছেন । একদিন বাবার সঙ্গে খুব 
কথা কাটাকাটি হয়েছিল-_ওই আংটিটা নিয়েই। সেটাও আমার 
কিছুদিন আগেই মনে পড়েছে ।” 

বাবা বললেন, “তোদের দেরি দেখে লছমনঝুলা থেকে গাড়ি 
ঘুরিয়ে নিয়ে শেষটায় টায়ারের দাগ দেখে বনের রাস্তাটা ধরে 
ভিতরে ঢুকেছি। মহাবীরবাবুই অবিশ্যি গাড়ি ঘোরানোর কথা প্রথম 
বলেন।” 

“আর ওরা দুজন কোথায় গেলেন & 

“গোলমরিচের ঝাঁজে খুব শাস্তি পেয়েছে। ফেলুর ব্রহ্মান্ত্রের 
তুলনা নেই। ওরা এখন পুলিশের জিম্মায় আছে।" 

"পুলিশ: কোখেকে এজ টা 

“সঙ্গে তো ছিল ! বিলাসবাবু তোঁ আসলে ইন্স্পেন্টর গরগরি।' 

কী আশ্চর্য ! ওই হাত-দেখিয়ে ভদ্রলোকই ইন্স্পেষ্টর গরগরি ! 
এমন অস্তুত ভাবে বের ঘটনাটি: দের হয়ে: ভাবতেই 
পারিনি । 

কিন্তু ফেলুদা ? ফেলুদা কোথায় ? 

ওর কথা মনে পড়তেই আমর চোখে একটা ঝিলিক সারা আলো 
এসে পড়ল । যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকিয়ে দেখি ফেলুদা 
আঙুলে আংটিটা পরে কিছুদূরে একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে, 
গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়া সূর্যের আলোটা আংটির হিরের 
উপর ফেলে সেটা রিফ্রেস্ট করে আমার চোখে ফেলছে। - 

আমি মনে বললাম-__এই আংটি রহস্য সমাধানের ব্যাপারে কেউ 
যদি সত্যি করে বাদশা হয়ে থাকে, তবে সে ফেলুদাই । 


গ্যাংটকে গণ্ডগোল 
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কিছুক্ষণ আগে অবধি জানালা দিয়ে বাইরে নীচের দিকে 
তাকালেই শুকনো হলদে মাটি আর সরু সরু সিন্কের সুতোর মতো 
এঁকে-বেঁকে যাওয়া নদী আর মাঝে মাকে খুদে-খুদে গ্রামের 
খুদে-খুদে ঘর-বাড়ি গাছপালা দেখতে পাচ্ছিলাম । হঠাৎ কোখেকে 
যেন মেঘ এসে পড়াতে সে-সব আর কিছুই দেখ্য যাচ্ছে না। তাই 
মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এখন প্লেনের যাত্রীদের দিকে দেখছি । 

আমার পাশেই বসেছে ফেলুদা, তার হাতে একটা মহাকাশ-ভ্রমণ 
স্বন্ধে বই । ফেলুদা অনেক বই পড়ে, তবে আজ পর্যন্ত কখনও 
ওকে একই বিষয় নিয়ে পর পর দুটো বই পড়তে দেখিনি । কালই, 
রাত্রে কলকাতায় দেখেছি, ও তাকলামাকান মরুভূমির উপর একটা 
বই পড়ছে। তার আগে ও দুটো বই একসঙ্গে পড়ছিল__সকালে 
একটা, রাত্রে একটা । একটা গল্পের বই, অন্যটা পৃথিবীর নানান 
দেশের রান্না সম্পর্কে । ও বলে, একজন: গোয়েন্দার পক্ষে 
জেনারেল নলেজ জিনিসটা ভীষণ দরকারি ; কখন যে কোন্‌ জ্ঞানটা 
কাজে লেগে যায়, তা বলা যায় না। ১০১ 

আমাদের লাইনে প্যাসেজের উপ্টো দিকে পাশাপাশি দুটো সিটে 
দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন 4 -যিনি দুরে বসে, তাঁর শুধু ভান 
হাতটা আর নীল প্যান্টের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছি। হাতের 
আঙুল দিয়ে তিনি হাঁটুর উপর তাল ঠুকছেন। বোধ হয় আপন 
মনে গান গাইছেন। যিনি কাছে বসে আছেন, তিনি বেশ 
আঁটোসাঁটো চক্চকে ভদ্রলোক । হাতের কবজিটা দেখে বেশ 
জোয়ান মনে হলেও, জুলপির কাছে পাকা চুল থাকাতে মনে হয় 
ভদ্রলোকের বয়স অস্তত পঁয়তাল্লিশ তো হবেই । একটা স্টেটস্ম্যান 


খুলে ভারি মনোযোগ দিয়ে কী যেন পড়ছেন তিনি । ফেলুদা হলে 
শুধু চেহারা দেখেই লোকটা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিতে 
পারত । আমি সময় কাটানোর জন্য অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে 
থেকেও কিছুই বার করতে পারলাম না । 

“ও রকম হাঁ করে কী দেখছিস £ 

চাপা গলায় ফেলুদার হঠাৎ-প্রশ্ন্টা চমকে দিয়েছিল | কথাটা 
বলে ও একবার আড়চোখে ভদ্রলোকের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 
“যে রেটে খায় লোকটা, সে তুলনায় শরীরে তেমন চর্বি জমেনি 
এখনও ।" 

এটা বলতে মনে পড়ল, সত্যিই ভদ্রলোক এই এক ঘণ্টার মধোই 
দু'বার চেরে চা খেয়েছেন, আর তার সঙ্গে গোটা তিনেক করে 
বিস্বুটও | বললাম, ‘আর কী বুঝলে ?' 

“ভদ্লোকের প্লেনে চড়া অভ্যেস আছে।” 

‘কী করে জানলে ? 

“একটু আগেই প্লেট একটা এয়ার পকেটে পড়ে ধড়াস্‌ করে 
বাষ্প করেছিল__মনে আছে ?' 

“হয হাওরে বাবা__আমার তো পেটের ভিতরটা, কি রকম 
করে উঠেছিল ।” 

শুধু তুই কেন, আশেপাশের সকলেই -নড়ে চড়ে উঠেছিল, 
একমাত্র উনিই দেখলাম কাগজ থেকে ,ছোখটি পর্যন্ত তুললেন না।’ 

“আর কী বুঝলে ৮ 

“লোকটার মাথার সামনের দিকে চুল বেশ পরিপাটি রয়েছে, কিন্ত 
পেছনটা এলোমেলো হয়ে মোরগৈর ঝুঁটি হয়ে গেছে । ' 

“সে তো দেখতেই পাচ্ছি।” 

“অথচ প্লেনে লোকটা সিটে মাথা ঠেকিয়ে শোয়নি একবারও, 
একটানা সোজা হয়ে বসে কাগজ পড়েছে, আর না হয় চা-বিজ্ধুট 
RE রে 

বুঝেছি_-তার মানে ও প্লেন র বেশ 
আগেই দমদম গৌছেছিল, আর তাই_' খর নি 
“ভেরি গুড ৷ হাতে সময় আছে দেখে সোফায় বসে পা ছড়িয়ে 


মাথা চিভিয়ে বিশ্রাম করে নিয়েছে। ই পিনের চুলের ওই 
দশা ।' 

ফেলুদার এই শ্মতাটা সত্যিই অবাক করে দেবার মতো। 
আরও আশ্চর্য এই যে, এগুলো বুঝে ফেলার জনা ওকে আমার 
মতো ড্যাধ-ড্যব করে চেয়ে থাকতে হয় না অচেনা লোকের 
দিকে । দু'-এক বার আভচোখে দেখে নিলেই কান্ত হয়ে যায় । 

লোকটা কোন দেশি বল তো -? ফেলুদা প্রশ্ন করল । 

এটার জবাব দেওয়া ভারি কঠিন: লোকটা পরে আছে, 
সুট, হাতে আবার ইংরেজি কাগজ_কী করে বুঝব £ বাঙালি, 
মারাঠি, গুভরাটি, পঞ্জাবি__এনিথিং হতে পারে ।? 

ফেলুদা ছিক্‌ করে জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে মাথা নেড়ে বলল. 
‘কবে যে অব্জারভেশন শিখবি তা গণি না। লোকটার ডান খাতে 
কী রয়েছে ৮ 

"খবরের-_না না, একটা আংটি £ 

‘আংটিতে কী আছে ?' 

চোখ কুঁচকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম সোনার আংটি 
মাঝখানে লেখা রয়েছে মা । 

অন্য যাত্রীদের সন্বন্ধেও প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল, কিণ্ড ঠিক সেই 
সময়ে লাউডস্পিকারে বলে উঠল বাগডোগণা, পৌছাতে আর বেশি 
সময় নেই-গ্লিজ ফাস্ন ইয়োর সিট বেন্টস আন্ড অবজ্ঞা দ্য 
নো-স্মোকিং সাইন |? 

বাগডোগরা বলতে অনেকেই যনে করবে, আমরা হয়তো 
দার্জিলিং কিছ্বা কালিম্পং যাচ্ছি । আসলে তা নয় । আমরা যাচ্ছি 
সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে | এর আগে গ্রীষ্মের ছুটিতে দু'বার 
দার্জিলিং গেছি; এবারও প্রথমে দার্জিলিং-এর কথাই হয়েছিল, কিন্ত 
শেষ মুহূর্তে ফেলুদা গ্যাংটকের নাম করল। ববোর হঠাৎ 
ব্যাঙ্গালোরে একটা কাজ পড়ে গেল বলে উনি আর এলেন না। 
বললেন, ‘তুই পরীক্ষা দিয়ে বসে আছিস, ফেলুরও ছুটি পাওনা 
হয়েছে__দিন পনেরোর জন্য ঘুরে আয় । কলকাতায় বসে ভ্যাপসা 
গরমে পচার কোনও মানে হয় না ।' 


ফেলুদা গ্যাংটক বলল- তার কারণ বোধ হয় এই যে, ইদানীং ও 
তিব্বত নিয়ে পড়াশুনা কণেছে। (সেই ফাঁকে আমিও একটা শ্বেন 
হেদিনের লেখা ভ্রমণ কাহিনী পড়ে ফেলেছি) । সিকিমে তিব্বতের 
অনেক কিছুই এসে জমা হয়েছে; সিকিমের রাজা তিব্রঙি, 
সিকিমের গুম্ফাগুলোতে তিথ্বতি লামাদের দেখা যায়, সিকিযের 
অনেক গ্রামে তিব্বতি রেফিউজিরা এসে বয়েছে। তিব্বতের গান, 
তিব্বতের খাবার, তিবণতের পোশাক, তিব্বতের মুখোশ-পরা 
নাচ_এ সবহ নাকি সিকিমে রয়েছে । আমিও তাই আর গং, 
নিয়ে আপত্তি করিণি। সতি! বলতে কি, আমার এই খুড়তুতো 
দাদাটির সঙ্গে যদি উপুবেডেতেও ছুটি কাটাতে হয়, তাতেও আমি 
রাজি । অবিশা তার সঙ্গে যদি সে জায়গায় কোনও রহস্যের সন্ধান 
মেলে, তা হলে (৩ পোয়াবারে! ৷ গোর়েন্দাগিরিতে ফেলুদার গুড়ি 
আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। 

বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এসে প্লেন নামল ঠিক সাঙে সাতটার । 
কলকাতা থেকেই বাধা ব্যবস্থা করে পিয়েছিলেন, খাতে আমাদের 
জন্য এখানে একটা জিপ মঞ্জুত থাকে। আমর! সটান জিপে না 
উঠে আগে এয়ারপোর্টের রেস্টোরান্টে গিয়ে বেশ ভাল করে 
ব্রেকফাস্ট করে নিলাম : কারণ এখান থেকে গ্যাংটক এয়তে লাগবে 
প্রায় ছ'-সাত ঘণ্টা । রাপ্তা খারাপ থাকলে -আরওঁ বেশি লাগতে 
পারে। তবে ভরসা এই যে আজ সবে চোদ্দই এপ্রিল ; মনে হয় 
এখনও তেমন বর্ষা নামেনি। rt 

অমলেটটা শেষ করে মাছ ভাজা- ধরেছি, এমন সময় দেখি 
প্লেনের সেই ভদ্বলোকটি একটা কোনার টেবিল থেকে উঠে রুমালে 
মুখ মুছতে মুছতে আমাদেরই দিকে হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন | 

“আপনারা কি ড্যাং, না ক্যাং, না গ্যাং ? 

আমি তো প্রশ্ন শুনে ঘাবড়েই খেলাম । এ আবার কী 
হেয়ালিতে কথা বলছেন ভদ্রলোক ? কিন্তু ফেলুদা তৎক্ষণাৎ হেসে 
উত্তর দিল "গ্যাং |" 

গ্যাং শুনে ভদ্রলোক বললেন, “জিপের ব্যবস্থা আছে ? মানে, 
সোজা কথা__আপনাদের সঙ্গে শেয়ারে লটকে পড়তে পারি কি ?' 


ফেলুদা বলল, 'স্বচ্ছন্দে, আর আমিও বুঝে ফেললাম যে ড্যাং 
হচ্ছে দার্জিলিং, ক্যাং কালিম্পং আর গ্যাং গ্যা্টক। 

ভদ্রলোক বললেন, ‘খ্যাঙ্ক ইউ । আমার নাম শশধর বোস' । 

“কী ব্যাপার ৮ ভদ্রলোক িঞ্তেস করলেন । ‘হলিডে ₹ 

“তা ছাড়া আর কী 

“আই লাভ গ্যাংটক । আগে গেছেন কখনও ?' 

আজে »।? 

“কোথায় উঠছেন ?' 

ফেলুদা বেয়ারাকে ডেকে বিল আনার কথা বলে দিয়ে 
ভ্রলোককে একটি চারমিনার অফার করে নিজে একটা ধরিয়ে 
বলল, ‘একটা হোটেলে ঘর বুক কথা আছে। নাম বোধ হয় 
ন্ো-ভিউ |" 

শশধরবাবু বললেন, 'গ্যাটকের নাডি-নক্ষত্র আমার জানা । শুধু 
গ্যাউক কেন__সারা সিকিম চে বেডিয়েছি। লাচেন, লচুং, 
নামচে, নাথুলা__কিছুই বাদ নেই। গ্লোরিয়াস। যেমন দৃশা, 
তেমনই শাণ্ডি। পাহাড় চান পাহাড়, অর্কিড চান অর্কিড রোদ 
চান, মেঘ চান, বৃষ্টি চান, মিস্ট চান_সব পারেন. তিস্তা, 
রঙ্গিত__নদীগুলোর কোনও তুলনা নেই । তবে গণ্ডগোল হল রাপ্তা 
নিয়ে__রোডূস্‌__বুঝেছেন। আসলে এ দিকের গাহাডগুলো, যাকে 
বলে গ্রোইং মাউনটেনস | এখনও বাড়ে ।১ তাই একটু অস্থির, 
বুঝেছেন_-আর কাঁচা । ইয়াং বরসে যায় আর কি_হে হে" 


‘ইয়েস, আর সে বড় বেয়াড়া:ব্যাপার যাচ্ছেন যাচ্ছেন, হ্ঠাৎ 
দেখলেন সামনে রাস্তা বন্ধ_ধ্বস গেছে। তার মানে ব্রাস্টিং, 
পাথর ভাঙো, দেয়াল তোলো, মাটি ফেলো-_সে অনেক বি । 
তাও আর্মি আছে বলে রক্ষে, চটপট সরিরে নেয়। তবে এখনও 


ফেলুদা বলল, “আপনিও কি চেঞ্জে যাচ্ছেন ?' 

“আরে না মশাই £ ভদ্রলোক হেসে উঠলেন । "আমি যাচ্ছি 
কাজে ৷ তবে সে এক পিকিউলিয়ার কাজ । আ্ারোম্যাটিক প্ান্টস 
জানেন ?' 

“আপনার বুঝি পারফিউমারির ব্যবসা £ 

“ঠিক ধরেছেন । কেমিক্যাল ফার্ম । তার অনেক কাজের একটা 
হচ্ছে এসেন্স তৈরি করা । সিকিমে আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় গাছ 
আছে সেটা জানি । সেগুলো সংগ্রহ করতেই যাওয়া । আমার 
পার্টনার আগেই গেছে__দিন সাতেক হল ৷ গাছপালা সন্বন্ধে অগাধ 
জ্ঞান_বটানিতে ডিগ্রি আছে। আমারও ওর সঙ্গে যাবার কথা 
ছিল__শেষটায় এক ভাগনের বিয়ের ব্যাপারে ঘাটশিলা চলে যেতে 
হল। ফাল রাত্রেই কলকাতা ফিরেছি :* 

বিল দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই আমর! উঠে পঙলাম। 
মালপত্র তুলে নিয়ে জিপের দিকে যেতে যেতে ধেপুদা বলল, 
“আপনাদের কোম্পানিটা কোথায় ?' 

শশধরবাবু বললেন, বে । কোম্পানি প্রায় বিশ বছর হতে 
চলল। আমি জয়েন করেছি বছর সাতেক ।..এস্‌. এস. 
কেমিকাপস । শিবকুমার শেলভাঙ্ষার-_ওর নামেই নাম |” 

১ 


বাগডোগর' থেকে শিলিগুড়ি হয়ে. সেবরু রোড | সেবক গ্রোড 
থেকে ভান দিকে তিস্তা নদীকে রেখে পাস্তা চড়াই উঠতে আরম্ভ 
করে । তার পর মাঝে মাঝে সীচেও নামে, দার্জিলিং-এর মতো 
সামনে চড়াই ওঠে না : পঙপৌ-তে গিয়ে পশ্চিমবাংলার শেষ আর 
সিকিমের শুরু ৷ 

তিস্তার ধারেই তিস্তা বাজার বলে একটা জায়গা আছে, যেখানে 
একটা প্রকাণ্ড ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পেরিয়ে উল্টে দিকের 
পাহাড়ের রাস্তা ধরতে হয় . তিস্তা বাজারে আসাদের জিপ থামানো 
হল। রোদ থাকার ফলে বেশ গরম লাগছিল, তাই শবশংরবাবু 
বললেন, কোকা-কোলা খাবেন ? এ জায়গাটা নাকি দু’ বছর আগে 
তিস্তার বন্যায় একেবারে ভেসে গিয়েছিল । দোকানপুটি ঘরবাড়ি যয 


দেখছি, সবই লাকি নতুন তৈরি হয়েছে । দেখেও তাই মনে হয়। 
ব্রিজটাও নতুন ; আগেরটা জলের তোড়ে ভেঙে টুরমার হয়ে 
গিয়েছিল । 

শশধরবাবু দেখলাম পর পর দু' বোতল কোকা-কোলা সাবাড় 
করে দিলেন । সেই সঙ্গে অবিশি আমাদেরও খাওয়ালেন ৷ মনে 
মনে ভাবলাম_ গ্যাইউকে আশা করি কোল্ড ডিঙ্ক খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা 
রাখতে হবে না। পাঁচ হাজার ফুট হাইট যখন, নিশ্চয়ই এখানের 
চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা হবে। 

“কোক খাওয়া সেরে যখন দোকানে বোতলগুলো ফেরত দিচ্ছি, 
তখন লক্ষ করলাম কিছু দূরেই একটা জিপের পাশে দাঁড়িয়ে 
কয়েকজন লোক (তোর মধ্যে দুজন মিলিটারিও আছে) হাত-টাত 
নেড়ে বেশ উত্তেজিতভাবে কী যেন আলোচনা করছে; জিপটা 
উপ্টে' দিক থেকে এসেছে- বোধ হয় শিলিগুড়িই যাবে। 
'আ্যাক্সিডেন্ট কথাটা হঠাৎ কানে আসাতে আমর! তিনজনেই 
জিপটার দিকে এগিয়ে গেলাম, আর গিয়ে যা শুনলাম, সে এক 
বিশ্রী ব্যাপার । ও দিকে বৃষ্টি না হলেও, গাংউকে নাকি দিন-সাতেক 
আগে বেশ বৃষ্টি হয়েছে, আর তার ফলে পাহাড় থেকে একটা পাথর 
গড়িয়ে একটা জিপের উপর পড়ে একজন লেক নঃকি মারা 
গেছে। জিপটাও নাকি রাস্তা থেকে গড়িয়ে প্রায় পাঁচশো ফুট নীচে 
পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যে মগ্সেছে, তার নাম-ধাম এরা 
কেউ বলতে পারল না, কারণ এরা. কেন্ট গ্যাংটক থেকে আসছে 
না। Cs 

ফেলুদ' খবরটা শুনে বলল: ‘একেই বলে নিয়তি । লোকটার 
নেহাৎই মরণ ছিল, না হলে একটা চলন্ত গাড়ির উপর একটা মাও 
বসা পাথর এসে পড়া--এ ঘটন' সৃচরাচর ঘটে না৷? 

শশধরবাবু বললেন, ‘ওয়ান চান্দ ইন এ মিলিয়ন '* তার পর 
জিপে উঠতে উঠতে বললেন, “যাবার সময় দৃষ্টিটা পাহাড়ের গায়ে 
রাখবেন, আর কানটা খোলা রাখবেন । সাবধানের মার নেই 
মশাই ।' 

তিন্তা ছাড়বার কিছুক্ষণ পর থেকেই চারিদিকের দৃশ্য এমন অদ্ভুত 


সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল যে, জ্যাক্সিডেন্টের কথাটা মন থেকে মুছে 
গেল । রংপো পেরিয়ে কিছু দূর যাবার পর এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় 
গরমটা এমনিতেই কমে গিয়েছিল, তার উপরে তিন হাজার ফুট 
হাইটের মাথায় যখন কুয়াশা আরস্ত হল, তখন রীতিমতো ঠাণ্ডা 
লাগতে লাগল । গ্যাংটক আসতে যখন দশ কিলোমিটার বাকি, 
তখন এক জায়গায় জিপ থামিয়ে সুটকেস খুলে কোট আর 
মাফলারটা বার করে পরে নিলাম ৷ শশধরবাবুও দেখলাম এয়ার 
ইন্ডিয়ার একটা ব্যাগ খুলে একটা নীল পুলওভার বার করে সেটা 
তাঁর ঠাণ্ডা কোটের তলায় চাপিয়ে নিলেন । 

ক্রমে কুয়াশার মধ্য দিয়ে আবছা আবছা চোখে পড়ল, পাহাড়ের 
গায়ে নীল রঙের চিনা প্যাটার্নের ছাতওয়ালা সব ঘরঝাড়ি। 
শশধরবাবু বললেন, “পাঁচ ঘণ্টাও লাগল না৷ উই আর ভেরি 
লাকি ।” 

ক্রমে মিলিটারি ক্যাম্পের পাশ দিয়ে, ফুলের টব সাজানো কাঠের 
বারান্দাওয়ালা দোতলা দোকান-পাড়ির সারি পেরিয়ে, লাল নীল 
সবুজ হলদে ডুরে কাটা পোশাকপরা কাঁধে বাচ্চা-নেওয়া মেয়ে, আর 
বাহারের টুপি আর রঙবেরগের জামা পরা সিকিি-নৈগালি ভুটিয়া 
ভিব্বতি পুরুষদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে আমাদের জিপ গিয়ে পৌছাল 
স্সো-ভিউ হোটেলের সামনে । শশধরবাধু ডাকবাংলোয় যাবেন বলে 
আমাদের কাছ থেকে তখনকার মত্ো-বিদায় নিলেন । যাবার সময় 
বললেন, “এ সব জায়গায়, জানেন্‌ তো, চান কি না চান, চারবেলা 
অস্তত একবার করে দেখা না হয়ে যায় না” 

ফেলুদা বলল, “আপাতত আপনি হাড়া আর কাউকেই চিনি না 
এখানে | বিকেলে একবার ডাকবাংলোর দিকটায় টু মেরে আসব |? 

“বৃহুৎ আচ্ছা বলে হাত নেড়ে জিপের সঙ্গে ভদ্রলোকও কুয়াশায় 
মিলিয়ে গেলেন । 


চর 


আমাদের হোটেলের নাম যদিও ম্বো-ভিউ, আর যদিও সত্যি 
করেই লাকি পিছনের খরগুলোর জানালা দিয়ে কাঞ্চনঞ্ডঘা দেখ 
যায়, এসে অবধি এখনও পর্যন্ত কুয়াশা কাটেনি বে আমাদের 
প্লোভিউ করা হয়নি । হোটেলের মালিক একজন পঞ্জাবি 
ভদ্রলোক নাম মিস্টার বিব্রা। আর যে-সব লোক হোটেলে 
রয়েছে, তার মধ্যে মনে হল মাত্র এক জনই বাঙালি । এখনও 
আলাপ হয়নি । বাঙালি বুঝলাম, কারণ দুপুরে কাঁটা চাম দিয়ে 
খাবার সময় তাঁর হাত থেকে কাঁটাটা ছিটকে মাটিতে পার সঙ্গে 
সঙ্গেই স্পষ্ট শুনলামই তিনি বলে উঠলেন, 'ধুত্তেরি |" 

খাওয়া-দাওয়া সেরে হোটেলের সামনেই সারি সারি 
দোকানওয়ালা বড় রাস্তায় বেরিয়ে দু' মিনিটের মধ্য ফেলুদা একটা 
পানের দোকান আবিষ্কার করে সেখান থেকে মিঠে পান কিনল । 
বলল, ‘এ জিনিসটা যে এখানে পাওয়া যাবে তা ভাবিনি |” ও দুপুরে 
আর রাত্রে রোজ খাবার পরে একটা করে মিঠে পান খায়__তবে 
খয়ের ছাড়া, কারণ ঠোঁট লাল হওয়াটা ও একেবারেই পছন্দ করে 
না। ত 

গ্যাংটকের এ রাস্তাটা দেখলাম রীতিমতো চওড়া । রাস্তার 
মাঝখানে জিপ লরি স্টেশন ওয়াগন ইত্যাদি নানারকম গাড়ি লাইন 
বেঁধে পার্ক করা রয়েছে, আর রাস্তার সু দিকেই দোকান । 
দোকানের মাম দেখে বোঝা যায় ভারতবর্ষের অনেক জায়গার লোক 
সিকিমে এসে ব্যবসা গেড়ে বসেছে! পঞ্জাবি, মাড়োয়ারি, গুজরাটি, 
সিন্ধি--সব রকম লোক সিকিমে এসে দোকান করেছে। বাঙালি 
প্রায় চোখে পড়ে না বললেই চলে । কুয়াশার মধ্যে বেশি দূর অবধি 
দেখা না গেলেও একটা জিনিস বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, 
দার্জিলিং-এর সঙ্গে এ জায়গাটার বেশ একটা তফাৎ রয়েছে। 
সবচেয়ে বড় তফাৎ এই যে, এখানে লোকজনের ভিড়টা কম, তাই 
গোলমালটা কম, আর তাই নোংরাটাও কম । 

খাওয়া-দাওয়া হল, মিঠে পানও হল, সবে ভাবছি এবার জায়গাটা 


একটু ঘুরে দেখলে হয়, এমন সময় হঠাৎ দেবি, কুয়শার যবে দিয়ে 
শশধরবাবুকে দেখা যাচ্ছে ॥ তিনি যেন বা্তভাবে এই হে 
দিকেই এগিয়ে আসছেন। ফেলুদাকে দেখতে পেয়েই ভদ্রলোক 
আরও জোরে পা ফেলে এগিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 
সর্বনাশ হয়ে গেছে! 

“সকালে তিস্তায় হে আক্সিডেন্টের কথাটা! শুনলেন, সেট! কার 
জানেন £ 

প্রশ্নটা শুনেই আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ধাক্কা দিয়ে 
উঠেছিল, ভদ্রলোকের কথায় সেট সতি হয়ে গেল । 

“এস্‌ এস । আমার পার্টনার |" 

“বলেন কী £ কোথায় যাচ্ছিলেন ৬দ্রলোক £ 

“মা গঙ্গাই জানেন । টেরিবল্‌ বাপার " 

“তৎক্ষণাৎ মারা গেছেন 2 

“খণ্টা চারেক বেঁচে ছিল । হাসপাতালে আনার আধ খণ্টার 
মধ্যেই মারা যায় ৷ মাথায় চোট, হাড়গোড় ভেঙেছিণ ! মারা যাবার 
আগে নাকি একবার জ্ঞান হয়েছিল আমার নাম কর্ছে। 'খোস' 
“বোস' করে দু-এক বার বলে । তার পরই শেষ ।' 

“খবরটা পাওয়া যায় কী করে ?' ফেলুদা জিগ্যেস করণ । 

আমারা হোটেলে গিয়ে ঢুকলাম | একতলার-ভাইনিং কম এখন 
খালি। তিনজনে তিনটে চেয়ার দখল করে: বসলাম । শশধরবাবু 
একটা সবুজ রুমাল কোটের বুক-পরেট 'থেকে বার করে কপাপের 
ঘাম মুছলেন। রি 

“সেও এক ব্যাপার ॥ ড্রাইভারটা মরেনি | পাথরটা গাড়িটায় 
এসে লেগেছে, আর ভ্রাইভারও স্টিয়ারিং-এর কন্ট্রোল হারিয়ে 
ফেলেছে। এমনিতে পাথরটা নাকি খুব একটা বড় ছিল না, কিন্ত 
স্টিয়ারিং ঘুরে যাওয়াতে গাড়ি রাস্তা থেকে সরে একেবারে কাত হয়ে 
খাদে পড়েছে। ড্রাইভার ছিল খাদের উল্টো দিকে-_যেই না গাড়ি 
কাত হয়েছে, ব্যাটা লাফ দিয়ে একেবারে রাস্তায় । মাইনর 


অল। জিপ এদিকে শেলভাঙ্কার সমেত একেবারে পাঁচশো ফুট 
নীচে। নর্থ সিকিম হাইওয়েতে আ্যাক্সিডেন্ট । '্রাইভাএটা সেখান 
থেকে গ্যাংটকের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে খবরটা দেবে বলে । 
পথে কিছু নেপালী মজুরদের দেখে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে 
এস্‌ এস্‌-এর বড়ি উদ্ধার করে| তারাই বয়ে আলছিল, এমন সময় 
একটা আর্মি ভিপ এসে পড়ে। তার পর হাসপাতাল । 'তার 
প্র...ওয়েল, 

যে লোকটাকে দু' ঘণ্ট। আগেও ফুর্তিবাজ বলে মনে হয়েছিল, 
তাকে এ রকম ভেঙে পড়তে দেখে অদ্ভুত লাগছিল । 

'ডেডবডি কী হল? ফেলুদা জিঞ্জেস করল । 

‘বথ্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্বেতে ওর ভাইকে কনট্যাক্ট 
করেছিল- ব্যারিস্টার ভাই | এস্‌ এস-এর স্ত্রী নেই। দু'বার বিয়ে 
করেছিল, দুই স্ত্রী মারা গেছে। প্রথম পক্ষের একটি ছেলে 
ছিল__সে বছর-চোদ্দ আগে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে 
চলে যায়। সে অনেক ব্যাপার । এস্‌ এস্‌ ছেলেকে ভীষণ 
ভালবাসত, তার অনেক খোঁজ করেছিল, কিন্তু তার আর কোনও 
পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তাই ভাইকেই ইনফর্ম করেছিল। ভাই 
পোস্টমর্টেম করতে দেয়নি, তাই বডি তার পরদিন পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়েছে।” 

এখানে বলে বাখি--পোস্টমর্টেম কথাটার-মীনে আমি ফেলুদার 
কাছেই জেনেছিলাম | কেউ যদি অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনকভাবে 
মারা যায়, তাহলে পুলিশের তদন্ত হ্য়, আর তখন পুলিশের ডাক্তার 
মৃতদেহ পরীক্ষা করে রিপোর্ট দে়- কখন মরেছে, কোথায় চোট 
পেয়ে মরেছে, বিষ খাওয়ানো হয়েছিল কিন_এই সব আর কি। 
একেই বলে পোস্টমর্টেন । 

ফেলুদা বলল, ‘কবে ঘটেছে ব্যাপারটা ?' 

শশধরবাবু বললেন, 'ইলেভন্থ সকালে । সাত তারিখে এখানে 
এসে পৌছেছিল।’ “তার পর আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেডে 
বললেন, ‘আমি তো এখনও বিশ্বাসই করতে পারছি না !-কার 
কপালে যে কখন কী ঘটে তবে আমি থাকলে বোধ হয় এ দুর্ঘটনা 


ঘটত না" 

‘আপনার ম্যান কী ? ফেলুদা জজ্ঞেস করল । 

“কী আবার ? আর তো এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। 
আমি এখন যাচ্ছি__কাল সকালে যদি একটা ফ্লাইট পাওয়া যায় তার 
খোঁজ করতে ৷ চেন্মশোনা আছে, হয়ে যাবে বলে মনে হয় । ' 

শশধরবাবু উঠে পড়লেন । 

“চলি । যাবার আগে একবার দেবা হবে নিশ্চরই। আপনারা 
আর এ নিয়ে ভাববেন না। হ্যাভ এ গুড টাইম |" 

ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। ফেলুদা 
কিছুক্ষণ টুপ করে ভুরু কুঁচকিয়ে বসে থেকে সকালে আ্যা্সিডেন্টে 
কথা শুনে শশধরবাবু যে কথাটা বলেছিলেন, সেটাই ফিস্‌ ফিস্‌ করে 
দু'বার বলল-_ওয়ান ঢান্স ইন মিলিয়ন |” তার পর বলল, 'অবিশ্শ 
মাথা বাজ পড়েও তো লোক মরে । সেটাও কম আশ্চর্য নয়।' 

আমি এতক্ষণ লক্ষ করিনি, এখন দেখলাম, আমাদের কাছেই 
আর একটা চেয়ারে হোটেলের সেই বাঙালি ভদ্বলোকটি হাতে 
‘আনন্দবাজার’ খুলে বসে আছেন । শশধরবাবু চলে যেতেই তিনি 
কাগজটা ভাঁজ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ফোলুদাকে নম্থার 
করে তার পাশের চেয়ারে.বসে বললেন, 'সিকিমের,রীস্তাখাটে কখন 
যে কী হয় কিছুই বলা যায় না। এখানে পারথর-পড়ে মানুষ মরাটা 
কিছুই আশ্চর্য না । আপনারা তো আজই এলেন ?' 

ফেলুদা একটা গভীর ই-এর মতো শব্দ করল । ভদ্রলোক একটা 
স্টিলের ফ্রেমে হালকা সবুজ. রঙের কাচওয়ালা চশমা 
পেরেছিলেন বরস বোধ হয় তরিশ-পয়্রিশের বেশি নয়। ঠোঁট 
আর নাকের মাঝখানে একটা ছোট চারকোনা গোঁফ আছে, যেটাকে 
বোধ হয় ‘বটারফ্রাই বলা হয়। আজকাল এ রকম গোঁফ খুব বেশি 
দেখা যায় না 


*বেটুকু হয়েছিল, তাতেই বুঝেছি। সমঝদার লোক যাকে তো 
রসিক আর কি আর্টের দিকে খুব ঝোঁক। আমার কাছে একটা 


তিববতি মূর্তি ছিল, সেটা উনি কিনলেন মারা যাবার ঠিক দু' দিন 
আগে ৷! 

“উনি ও সব জিনিস কালেক্ট করতেন ?' 

“কালেক্ট-ফালেক্ট জানি না--আমার সঙ্গে আর্ট এম্পোরিয়ামে 
আলাপ, দেখি এটা-সেটা ঘেঁটেঘুটে দেখছেন | বললুম, আমার 
কাছে একটা পুরনো তিব্বতি মূর্তি আছে, তুমি দেখবে ? তা বললে, 
ডাকবাংলোয় নিয়ে এসো । গেলুম নিয়ে, দেখালুয । ভদ্রলোক অন 
দ্য স্পট কিনে মিলেন। অবিশ্যি জিনিসটাও ছিল খুব ডিসেন্ট । 
আমার ঠাকুরদা তিব্বত থেকে এনেছিলেন । ন'টা মাথা, চৌত্রিশটা 
হাত।? 

'আই সি।? 

ফেলুদা গম্ভীর ভাব দেখালেও, আমার কিন্তু ভদ্রলোককে বেশ 
ইন্টারেস্টিং লাগছিল, বিশেষ করে ওর হাসিটা, যেটা ওর ঠোঁটের 
কোণে লেগেই আছে। শেলভাঙ্কারের মৃতুটাও যেন ওর কাছে 
একটা হাসির ব্যাপার । 

‘আমার নাম নিশিকান্ত সরকার । * 

ফেলুদ৷ নিজের পরিচয় না দিয়ে কেবল একটা ছোট্র, নমস্কার 
করল। 

ভদ্রলোক বলে চললেন, “আমি থাকি দার্জিনিঙে-। তিন পুরুষ 
ধরে আছি আমরা। তবে গায়ের রঙটা দেখলে বিশ্বাস করা 
মুশকিল, তাই না ৮ 

ফেলুদা সামান্য একটু হেসে অভদ্রুতা আযওয়েড করল । 

‘ও দিকটা, আর কালিম্পংটয এক্োলি ঘুরে দেখা আছে। 
সিকিমটা আসা হয়নি। অবিশ্যি সেটা আমার নেগ্‌_ মানে 
নেগ্লিজেঙ্গ। এসে বুঝছি কী মিস করছিলুম £ কাছে পিঠে সব 
অন্তুত জায়গা আছে, জানেন তো £ নাকি আপনার সব দেখা ? 

ফেলুদা বলল যে সেও নতুন. আজই প্রথম সিকিমের মাটিতে 
পদার্পণ । 

“বাঃ £ ভদ্রলোকের এবার প্রায় ছাব্বিশ পাটি দাঁত দেখা গেল। 
“ক দিন আছেন তো £ বেশ ঘুরে-টুরে দেখা যাবে ।* 


ইচ্ছে তো আছে।' 

*পেমিয়াংটিটা শুশিচি দারুণ জায়গা |” 

“যেখানে সিকিষের পুরনো রাজধানীর ভগ্মাবশেষ আছে ?' 

শুধু রাজধানী কেন ? গাইডবুকটা দেখুন না। ফরেস্ট আছে, 
ব্রিটিশ আমলের ডাকবাংলো আছে, প্রাচীন গুম্‌ফা আছে, 
কাঞ্চনজঙ্ঘার ফার্স্টক্লাস ভিউ আছে_আর কত চাই ?' 

"সুযোগ হলে নিশ্চয়ই যাব |" বলে ফেলুদা উঠে পড়ল । 

“উঠছেন £ 

ফেলুদা বলল, "বাই, একটু খুরে দেখে আসি। এখানে কি 
বেরোবার সময় ঘরের দরজা-টরজা বদ্ধ কৰে যেতে হয় নাকি ? 
“তা, হোটেলের ঘরের দরগায় চাবি দেওয়া তাল। তবে 
চরি-চামারি এখানে নেই বললেই চলে ৷ সারা সিকিমে মাত্র একটি 
জেলখানা, আর সেটা গাাংটকেই । খোজ নিয়ে দেখুন- -চারটির 
বেশি কয়েদি নেই সেখানে ।' 


হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি তখনও কুয়াশা কাটেনি। ফেলদু 
ওদিক-ওদিক দেখে বলল, “একটা ভুল হয়ে গেপ_ পু জনের জাই 
এক জোড়া করে হান্টিং বুট কিনে 'ঘানা উচিত ছিপ ২. যা বুঝছি, 
এখানে বাদলা হবে ॥ তার মানেই গাস্তাঘার্ট গেছ ?: আর জুতোয় 
গ্রিপ না থাকলে পাহাড়ে ওঠা মুশকিল |” 

আমি বললাম, “এখানে পাওয়া যাবে না $; 

‘তা যেতে পারে । বাটার দোকান, চতা সর্বঘ্রহ আছে; সন্ধে 
নাগাত ফিরে এসে কিনে নেব ॥ আপাতত চল একটু এপ্রপ্লোর করা 


যাক ।" 
Sl ক or 30 কিছু 


মতে কিছু স্কুলে 
সার্জিলিং-এর ঘোড়া | দেখালাম 
ওখানের চেয়ে অনেক বেশি | সেটা বোৰ হয় য় মিলিটারি থাকার 


দরুন গাটিক থেকে যোল মাইল দুরে ১৪,০০০ ফুট হাহটে 
নাথুলা । নাখুল্তে চিন আর ভারতের মধোর সীমারেখা! ৷ এ 
দিকে ভারতীয় সেনা, আর ও দিকে পঞ্চাশ গজের বে চিন 
সৈন্য । 

আরও কিছু দূর হেঁটে যাবার পর একটা মোড়ের মাথায় এসে 
কুয়াশার মধা দিয়ে হঠাৎ একটা ঝলমলে রং চোখে পড়ল এক 
এগোতেই বুঝলাম সেটা আর কিছুই না লোক, 
বাহারের পোশাক পরে বাপ্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার পা 
থেকে মাথা অবধি এ হল্দে জুতো, প্যান্টটা হল 
টা টকটকে পাপ, আর তার গলার ফাঁক 
রে দুটো খেরিয়ে আছে । শার্টের ঠিক 


ধের রং হাল্কা হলদে আর যখকাশে 
নয়, গোফপাডডিও- বাদামি রঙের । 
দেখেই বোঝা মায়, ইনি এ বিদেশি হিপি । দাড়ি থাকার ফলে 
বয়স বোঝা শুশকি বে একটুও কোণ | মনে 
এনে ॥ ভ্রিশের একট * 
লোক আমাদের দেখে মৃধু হেসে ঠাণ্ডা; মোলায়েম সুরে 


বললেন, “ধ্যালে। 

কেপুদাও উত্তরে 'হযলো' বলল । এবার: পক্ষ করলাম, হিপির 
কাঁধ থেকে দুটো ক্যামেখা কৃলছে, আব তার সঙ্গে একটা চামতার 
ব্যাগ । তাতেও হয়তে! ব্যামেরারই িনিসপ্ রয়েছে। একটা 
বামেরার নাম ক্যানন’. দেখে বুঝলাম সেটা জাপানি , ফেলুদার 
আব সেটা দেখেই বোধ হয় 


হেসে বলা থেকে কৃষ়াশার নব্য 
আমরেও সেই কথাটাই মনে পড়ছিল, তবে দুঃখের বিষয় 
ভাল কালার ফিল্ম এখন আমানের দেশে পুর্তপ। না হলেও 


দুর্মূল্য |? 
হিপি বলল, “সেটা জানি । আমার কাছে কালের স্টক আছে. 


হিপি যদিও , উচ্চারণ শুনে আর হাতটা 
বুঝতে পারলাম না । ফরাসি অথবা আমেরিকান হলে চন 


ফেলুদা বলল, ‘তুমি কি বেড়াতে এসেছ ?' 

হিন্দি বলল, 'আমি ছবি ভুলতে এসেছি : সিকিন সন্ধে একটা 
বই করার হচ্ছে! আমি এক 

“কত দিন আছ এখানে £ 

“এসেছি নইন্থ | পাঁচ দিন হল। ভিন দিনের ভিসা ছিল, 
যলে-কয়েবাডিয়ে নিয়েছি । আরও দিন-সাতেক থাকার হচ্ছে । 

কোথায় উঠেছ ৮ 

“ডাকবাংলো | এই যে রাপ্তাটা ডান দিকে উঠে গেছে_ এইটে 
দিয়ে একটু উঠে গিয়েই ডাকবাংলো :? 

ডাকবাংলো শুনেই আমার কানটা খাডা হয়ে উঠল । 
শেলভাঙ্কাগও তো বোধ হয় ডাকবাংলোতেই ছিলেন । 

"ভা হলে খে-ভব্রলোকটি আর্সিডেন্টে মারা 
তোমার নিশ্চয়ই আলাপ ছিল ?' । 

হিপি আন্েগের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, ভেরি স্যাড . 
আমার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়েছিল । হি ওয়াজ: এ ফাইন ম্যান, 
আত্ড- 

এইটুকু বলেই হিপি থেমে গেল 1) দেখে মনে হল, সে হঠাৎ 
কেন যেন চিগ্তিত হয়ে পড়েছে) একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে 
প্রায় আপন মনেই বল ন কের ।' 

‘কী কাপার ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । 

“উনি এখানে এসে একটা আশ্চর্য মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন একটি 
বাঙালি ভদ্রলোকের কাছ থেকে । হি পেড ওয়ান থাউজ্যান্ড রূপিজ 
ফর ইট ।' 

“এক হাজার ৮ ফেলুদা অবাক হয়ে বলল । 

“হ্যঁ। জিনিসটা কেনার পর ও এখানকার টিবেটান ইনস্টিটিউটে 


ন, তার সঙ্গে 


সেটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল । ভারা নাকি 
আশ্চর্য উঁচু দু ন 
“কিছুক্ষণ চুপ করে রহঁলেন 
খট্‌ক' লাগছে এই ভেবে যে, মৃর্তিটা গেল কোথার ? 

“তার মনে ?' ফেপুনা জিগ্যেস করল; "তর 


বলে 


এটা আমার ম্যাসকট__আমার 
ভাগ ফিরিয়ে দেবে তখনও সেটা! ওর 
পক্টেই ছি । আগ্সিতেন্টের পর ওকে 
হাসপাতালে আনা হয়। তখন আমি সেখানে ছিলাম: ওর 
জামাকাপড় খুলে ওঁর পকেট থেকে সব জিনিসপত্র বার করে ফেলা 
হয়: একটা গোটৰূুক বেরোয়, মানিব্যাগ বেরোয়, খাপের মধ্ো 


ভাঙা অবস্থার ওঁর ১শমটা বেরোয়, কিগু মূর্তি বোরোয়নি। অবিশি 
এমন হতে পারে যে. মূর্তিটা পকেট থেকে বেরিয়ে ন্টিতে পড়ে 


গিয়েছিল ; হয়তো সেটা সেখানেই পড়ে আছে, আর নাহয় যারা 
তাকে তুলে আনে, তাদেরই কেউ সেটাকে পকেটস্থ করেছে।' 
এখানের লোকেরা তো শুনেটি খুব অনেন্ট ।' 
“সেইজনোই তো গোলমাল পাগছে:।” হিপি থুঙনিতে হাত দিয়ে 
মাথা হেট ঝরে কিছুক্ষণ ভাবল. ৷ ফেলুদ; বলল, 'মিস্টার 
শেলভাঙ্কার সে দিন কোথায় যাচ্ছিলেন, সেটা জানেন ?' 
“সিংগিকের রাস্তায় একটা গুম্ফা! আছে, সেখানে আমারও 
যাওয়ার কথ! ছিল. কিন্তু সে দিন সকালে উঠে দিনটা ভাল দেখে 
আমি ওর অনেক আগেই ক্যামেরা নিবে ছবি তুলতে বেরিয়ে পড়ি ॥ 
উনি বলেছিলেন--পথে যদি তোমাকে দেখি, তা হলে তুলে নেব ।' 
"হঠাৎ গুম্ফা সম্পর্কে আগ্রহ কেন ?' 
“সেটা ঠিক জানি না । বোধ হয় ডক্টর বৈদ্য এর জন্য কিছুটা 
দায়ী? 


ভর বৈদ্য ৮ ফেলুল প্রশ্ত করল । নামটা এই পথ 
হিপি হেসে বলল. এই বস্তার মাখা ক 
বলার কোন মানে হয় বি 
খাবে 

ফেলুদা আপত্তি করল না. বুঝলাম ও 
কিছু জানবার সব (বে 


খানিক দূর লাম , (ৰ 
সুন্দর একতলা বা! ও মনে হল না! 
হিপি তার ঘরে নিয়ে চেয়ারের খেকে 


কাগজপত্র সরিয়ে আমাদের বস্বার গ্রায়গা করে দিয়ে বলল, 
‘আমার পরিচয়টাই এখনও, আসি হেলমুট 
উঙ্গার |? cl Ete 
“জামান নাম কি ?' ফেলুদা জিঞ্ঞেস করণ 1:5 

“ঠিকই ধরেছ।? হেলনুট তার খাঃঢ়েইওসঠা ! ঘরের চারি দিকে 
জিনিসপএ ছড়াশো, আলনার আরও চে পোশাক, বা 
আধথোলা, তার মধ্যে কাপঙেপ-৩০ঞ্রে কাগজপত্র ম্যাগাণি 
বেশি । কিছু ফোটো রাখা রয়েছে টেবিলের উপর, পেয়ার গায়ে 
ঠেস দাঁড় করানো অবস্থায় । বেশির ভাগই বিদেশের ছবি, কিছ এ 
দেশে তোলা । আমি খুব বেশি বুঝি না, তবে দেবে মনে হল 
ছবিগুলো বেশ ভাল । 

ফেলুদাও নিজের পরিচয় দিল, যদিও সে যে শখের ডিটেকটিও, 
সে কথা বলল না । তার পর হেলমুট 'এক্সকিউজ মি' বলে ঘর 
থেকে বেরিয়ে গিয়ে বোধ হয় কফির অডাররি দিয়ে ফিরে এলে আবার 


খাটে বসে বণল, "ডক্টর বৈদ্য ভারি ইন্টারেস্টিং লোক, তবে ক: 
একটু বেশি বলেন । ভকবাংলোভেহ এসেছিলেন কাঝেক পিন! 

'গ গণনা জানেন, ভবিষ্যৎ বলতে পারেন, যে লোক মরে গেছে, 
ভার আখার সঙ্গে যোগহাপন করতে পারেন 

"প্লানচেট জাতীয় ব্যাপার ?' 

'কতকটা তাই । মিস্টার শেলভঙ্কারকে অনেক কিছু বলে ভারি 
আশ্চর্য কৰে দিয়েছিলেন । আগ পরলোকতও স্থদ্ধে মনে হল 
অনেক পড়াশুনা আছে।' 

“তিনি এখন কোথায় ?' 

“কালিম্পং যাবার কথা ছিল। সেখানে নাকি কোনও এক 
তিব্ধতি সাধুর সঙ্গে জ্যাপয়েউমেন্ট হিল । বলেছেন তো আবার 
আসবেন ।? 

মিস্টার শেলভাঙ্কারকে কী বলেছিলেন তিনি ? আপনি শুনেছেন 
সেসব কথা ৮ 

"আমার সামনেই কথাবার্ত হর । তার ব্যবসার কথা বললেন, 
স্ত্রী মৃত্যুর কথা বললেন, ছেলের কথা বললেন । এমন কি, তিনি 
যে কিছুদিন থেকে মানসিক উদ্বেগে ঠুগছেণ, সে কথাও বললেন । 4 
“সেটা কী কারণে ৮ 

'তাজানি সা।? 

“আপনাকে কিছু বলেননি ?' 

'না। তবে বুঝতে পারতাম 1€ টাকে: মাঝে অন্যমনন্চ হয়ে 
যেতেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন । একদিন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম, 
এমন সময় ওঁর একটা টেলিগ্রাম আসে। উনি সেটা পড়ে 
ন্নীতিমতো আপসেট হয়ে পড়েন ॥ 

ফেলুদা বলল, ‘মিস্টার শেলভাঙ্কার যে আকস্মিকভাবে মারা 
যাবেন, এ নিয়ে ডক্টর বৈদ্য কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ?' 

ঠিক ভবিষাদ্বানী না করলেও, একটা সপ্তাহ একটু সাবধানে 
থাকতে বলেছিলেন ৷ বলেছিলেন তার সময় ভাল যাচ্ছে না! 

কফি এল ,আমরা তিনজনই চুপচাপ বসে খেলার: 
শেলভাঙ্কারের নৃত্যুর মধ্যে কোনও রহস্য আছে কিনা জালা না 


গেলেও, আমার মন বলছিল কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল 
রয়েছে । আমার বিশ্বাস, ফেলুদারও আমার সতোই মনের অবস্থা | 
কারণ আগেও দেখেছি যে ওর মনে যখন একটা সন্দেহ জাগে, 
তখন ও ইপ৮প বসে থাকার ফাঁকে ফাঁকে আঙুল সটকায় : এখনও 
সে আঙুল মটকাচ্ছে। 

কফি শেষ করে ফেদা ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল । বল “তুমি 
যখন আরও দিন-সাতেক রয়েছ, তখন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে? 
ডক্টর বৈধ; যদি আসেন, তা হলে যেন একটা খবর পাই ! আমরা 
জো-ভিউ হোটেলে আছি ।' 

হেলমুট আমাদের সঙ্গে বাংলোর গেট পর্যন্ত এল । গুভবাই 
করার সময় সে শুধু একটা কথাই বলল : 'মূর্তিটা কোথায় গেল 
সেটা জানতে পারলে খানিকটা; নিশ্চিপ্ত লাগত |” 


ত 


কুয়াশা কাটিলে কী হবে, আকাশে মেখ এখনও কাটেনি । অজ 
অলপ বিরকিরে বৃষ্টিও পডছিল, তবে এ রকম বৃষ্টি ভালই, লাগে । 
ছাতার দরকার হয় না, গা ভিজল কি না ভিজল-বৌঝাহ যায় না, 
অথচ শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায় . - 

বাটার নোকানটা দেখলাম আনাদের. হোটেল থেকে খুব বেশি 
দূরে নয় । ঘু'জনের জন্য হান্টিং বুট়.কেনা হলে পর ফেলুদা বলল, 
“রাস্তাঘ'ট যখন জানা নেই, তখন আর্জকের দিনটা অপ্তত টা্সি 
ছাড়া গতি নেই। আপাতত টিবেটান ইনস্টিটিউট । দুনার্ত সব 
থাঙ্কা, পুথি আর তাঙ্ক জিনিসপত্রের সংগ্রহ আছে শুনেছি: ' 

"তোমার মনে কি কোনও সন্দেহ হচ্ছে £ উত্তর প্ব কিনা 
জানি না, তাও প্রশ্নটা না করে পারলাম না। 

“কিসের সন্দেহ ৮ 

“দিযে মিস্টার শেলভাঙ্কার স্বাভাবিক যরেননি |” 

“এখনও সেটা ভাববার বিন্দুমাত্র কারণ ঘটেনি । 

“তবে যে মৃর্তিটা পাওয়া যাচ্ছে না ।” 


তাতে কী হলঃ টা পাথর চাপা পড়ে জখম হয়েছে, 
পকেট থেকে মূভি গা পড়েছে, যর: তাকে উদ্ধার করেছে 
তাদের মধ্যে কেউ সেটিকে দেখতে £ টাঁকন্থ কৱেছে--্যস্‌ 
ফুরিয়ে গেল। খুন করা এমনিতেই সহজ না, তার উপর মাও এক 
হাজার টাকার একটা জন্যে খুন__এ তো ভাবাই যায় না." 

আমি আর কিছু বললাম ন: । খালি মনে মনে খললাম__একটা 
রহসা যদি গজিয়ে ওঠে, তা হলে ছুটিটা জমবে ভাল । 

সারি সারি দাঁড়ানো জিপের একটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার 


উট মালুম হায় ?' 
‘হ্যায় । বৈ) খাইয়ে ।’ 
‘আমরা দু'জনেই সাম ড্রাইভারের পাশের সিটে বসলাম । 
মাথায় একট! ক্যাপ 

চাপিয়ে জিপটা ঘুরিয়ে যে-পথে শহরে এসে ডুকেছিলাম, 
দেই পথে উইকে 

ফেলুণ একটা সিগর বে ধরিয়ে লোকটার সঙ্গে বাওডিৎ আগ 
করে দিল . কথা অবিশ্যি হিন্দিতেই হল; আনি 'সট্টা বাংলায় 
লিখছি। 

“এখানে সে দন যে আস্গিঙেন্টটা হয়েছে সেটার কথা কমি 
জানো ৮ 

“সৰাই জানে :" 

সে ড্রাইভার তো বেঁচে আছে, রব আইনি 


এা্সিডেন্ট হয়, 


গিয়েছিল ।? 
“তুমি এ ড্রাইভারকে চেনো *' 
“চিনব না ? এখানে সবাই সবাইকে জেনে |? 
“সে কী করছে এখন ? 
“আবার অন্য একটা ট্যাক্সি চালাস্ছে 5 4631 


“আপ্মিডেন্টের জায়গাটা তুমি দেখেছ 2 

হা, ও তে: নর্থ সিকিম হাইওয়েতে : এখান থেকে দশ 
কিলোমিটার |" 

কাল একবার নিয়ে থেতে পারবে ? 

'কেন পারব লা তা 
{ এক কাজ করো । আটটা নাগাও বেরোব---সকালে 
আমরা সো-ভিউ হোটেলে খকি_ তুমি চলে এসে 

‘বহুৎ আচ্ছা ।? 

একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খাড়াই পথ ধরবে উঠে গিয়ে টিব্টোন 
ইনস্টিটিউট । ডাইভার , দলে নাকি খুখ ভাল অর্কিড 
আছে--কিছু সে সব দেখবার সময় এখন নয় । গাডি একেবারে 
সোঞ্জা ইনস্টিটিউটের দরজার সামনে গিয়ে থামল । প্রকাণ্ড 
দোতলা বাড়ি, তার গায়ে বোধ হয় তিব্বতি ধাঁচেপই সব নকশা 
বর্শা | চারদিক এত নির্জন আর নিস্তরব যে, এববার মনে হল 


“তি, হল 


ইনস্টিটিউট হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি, দরজা 
খোলা । 


দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখি একটা প্রকাণ্ড হলখরে এসে পড়েছি 
তার দেওয়ালে লা্বা শব্বা ছবি খুলছে (এগুলোকেই বলে থাঙ্কা) 
আর মেঝেতে গ্রয়েছে নানা রকম খুঁটিনাটি জিনিসপজে বোঝাই সারি 
সারি কাঁচের আলমারি আর শো কেস 4. 

কোন দিকে যাব বুঝতে পারছি নাত এমণ সময় একজন ঢোশা 
সিকিমি পোশাক আর চশমা-পর ভদ্রালোক আমাদের দিকে এগিয়ে 
এশেশ। 

ফেপুদা তাকে ভীষণ ৬প্রভাবে জিজ্ঞেস করল, '৬ষ্টর গুপ্ত 
আছেন কি ছা 

শপ্রলোক ইংরেভিতে উত্তর 
সাহেব আজ অসুস্থ । আমি 
আপনাদের সাহায্য করতে পারি, বলুন |” 

ফেলুদা বলল, “না, মানে, একটা বিশেষ ধরনের তিবতি মৃত 


এনেছিলেন । লা 
‘আই সি” প্রয়োজনে যে দেখবার 
আরা ভত্রলোকের পিছন পিছন একট: আনার 
গেলাম । 0 টভ্যা ভ্রুলোক বু 
সেটার চেহার 
ভাব প্রায় 


এবার = তার তলায় 


টা ই ॥ দঃ ক ভিওরে নাকি মন লেখ: কাগজ পাকিয়ে 


গেছেন, তা মুর্তিটা ছিল মাত তিন ইঞ্চি লম্বা, কিন্ত ক আচ 
সুর কারুকার্য । সোনার মূর্তি, আর গাতে নানারকম পাথর 
বসালো । চোখ দুটো হলি কবি পাথরের । অ 
আগে কখনও দেখিনি ।' 

ফেলুদা বলল, “কি রকম দাম হতে পায়ে পে মূর্তির ? 

ভঙ্গলোক হেসে বললেন, “হি-পেউ'এ খাউজ্যাও রুপি 
আমার অত্তে জলের দরে পেয়েছিলেন , ওর দাম দশ হাজার টাকা 
হলেও বেশি হত না । আমাদের কিউবেটার নিজে তিব্বত গেছেন, 
খালাইলামার সঙ্গে বসে মভার মাথার খুলিতে চা খেয়েছেন, কিন্তু 
তিনিও অত ভাল মূর্তি কখনও দেখেননি |; 

ভদ্রলোক এর পরে আমাদের আরও অনেক জিনিস দেখিয়ে 
অনেক কিছু বোঝালেন ৷ ফেলুদা সে সব মন দিয়ে শুনলেও, 
আমার কোনও কথাই কানে ঢুকল না। আমি শুধু 


ভাবছি--শেলভাক্কারের 
হাজার নয়, দশ হাজার 


একজন আর একজন 


সময় আমাদের 
ভদ্রলোক হেসে বললেন, 
কৌতূহল কেন বুঝতে পারছি না। এর মধেই 
একজন জিগোস করে গেছে। 

“যিনি মারা গেছেন, তিনি কি ?' 

নানা। তাঁর কথা বলছি না। আর একজন :! 

“কে, মনে পড়ছে না £ 

৬এলোক কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, শান শুধু প্রশ্নটা! 
ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছে না : আসলে সে দিন এখনে একদল 
আমেরিকান এসেছিলেন, আমাদের চোগিয়াপের অতিথি-_তদের 
নিয়ে এত খাস্ত ছিলাম... i 

ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে যখন জিপে উঠছি, 
চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে : ঘড়িতে পলা 
মিনিট । দিনের আলো এত শিগগিরই. যাবার, কথা নয়। জঙ্গল 
থেকে জিপ খোলা জায়গায় বেরোনো মাত্র বুঝতে পারলাম, পশ্চিমে 
ঘন কালো মেঘই এই অন্ধকারের কীরপ 1 ডাইভার বলল, “দিনের 
বেলাটা এখানে অনেক সময়ই ভাল যায়, যত দুর্যোগ রাঙিরে। ' 
আজ আর ঘোরাঘুরির কোনও মানে হয় না, তাই আমরা হোটেলে 
ফিরে খাওয়াই স্থির করলাম । 

গাড়িতে ফেলুদা কোনও কথা বলল না। ও যে কী ভাবছে তা 
বোঝার উপায় নেই, তবে ওর চোখ যে কাজ করে চলেছে, ভাতে 
কোনও সন্দেহ শেই। চলন্ত গাড়ির জানালার বাইরের সব কিছুর 
দিকেই ওর সজাগ দৃষ্টি । কোনও নতুন জায়গায় এলেই, আগেও 
দেখেছি, ফেলুদা এইভাবেই প্রায় জায়গাটাকে গিলে বায়। আর 


“যমন্তক 


এক দিন যদি আমরা এ রাস্তা দিয়ে যাই, আমার বিশ্বাস ফেলুদার পর 
পণ সব দোকানের নামই মুখস্থ হয়ে যাবে; আম যে কবে 
ফেলুদার চোখ আর মেমরি পাব, তা জানি না  অবিশ্বী আমার 
বয়ন এখন মাএ পনের. আর ওর আঠাশ | 

হোটেলে পৌছে যখন জিপের ভাড়া দিচ্ছি, তখন আবার 
শশবরবারুর সঙ্গে দেখা | এখনও সেই ব্যস্ত অনামনক্ভাবে 
বাজারের দিক থেকে ফিরছেন । প্রথমে আমাদের দেখতেই পাননি, 
ভার পর ফেণুদার ডাক শুনে একটু চমকে হেসে আমাদের দিকে 
এগিয়ে এলেন। 

“সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কালকের ফ্লাইটেই যাচ্ছি; ' 

ফেলুদা বলল, “বে গিয়ে একটা ব্যাপারে একটু খোঁজ করে 
দেখতে পারেন ঝি ? মিস্টার শেলভাঙ্কার এখানে একটা তিব্বতি 
মূর্তি কিনেছিলেন । একটা খুপ্যবান সুপ্প্াপা দ্পেসিমেন। সেই 
মূ্তিটা তাঁর জিনিমপতের সঙ্গে ফেরত গেছে কিনা ।? 

শশধরধাধু বল্লেন, "নিশ্চয়ই দেখব ৷ কি আপনি ব্যাপারটা 
জানলেন কী. করে ?' 

ফেলুদা সংক্ষেপে নিশিকাপ্তবাবু আর হিপির কাছে যা জেনেছে, 
সেটা বলল । সব শুনেটুনে শশধরবাবু বপলেন, 
মূতিটা রাখাঢাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হৃচ্ছে। হি হাও এ 
গ্রেট প্যাশন ফর আর্ট অবভোন্টস ॥ 

তার পর হঠাৎ মুখের ভাব একদম-ধদলে ফেবুদার দিকে চেয়ে 
একটা অবাক হাসি হেসে বলেন, ভাল কথা-_আপনি যে 
ডিটেকটিভ, সেটা তো আমাকে বলেননি ৮ 

“আমার তো চক্ষু ছানাবড়া । ফেলুদারও দেখি মুখ হাঁ হয়ে 
গেছে। 

“কী করে জানলেন ?' 

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে তাঁর মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার 
তাতে লেখা আছে Prodosh C. Miter, Private Investigator. 

‘আপনি যখন জিপের শেয়ারটা দিচ্ছিলেন, তখনই বোধ হয় 


আপনার কার্ডটা ব্যাগ থেকে সামনের নিটে পায়ের কাছে পড়ে 
গিয়েছিল । বাংলোয় যখন নামহি, তখন ড্রাইভারট আমায় কার্ডটা 
দেয়। ভাল্‌ করে পড়ে দেখিনি, কারণ চশমাটা 
কাছে। তার পর থেকে যা গণ্ডগোল এটার কথা ই 
গিয়েছিলাম । এনিওয়ে, এটা আমি রাখছি__-আর এই নিন আমার 
কার্ড । যদি কোনও গোলমাল দেখেন, আর মনে করেন আমার 
আসা দরকার-_একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন_-আর্দিয়েস্ট 
আ্ভেইলেবল ফ্লাইটে চলে আসব ৷’ 

“কখন যাচ্ছেন আপনি £ 

“কাল ভোবে। হয়তো আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। 
আসি । হ্যাভ এ গুড টাইম ৷’ 

বড় বড় খৃষ্টির ফোঁটা পড়তে আরপ্ত করেছে । ভদ্রলোক হাও 
তুলে ‘গুড বাই’ করে হনহনিয়ে বাংলোর দিকে চালে গেলেন । 


ঘরে এসে ফেলুদা ধুট-মোজ্া খুলে হাত-পা ছড়িয়ে খাটের উপর 
হয়ে পড়ে বলল_উফফ ! 

সত্যিই, আজ এই প্রথম দিনে এত বকম ঘটনা ঘটল যে, উফ 
ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। 

“ভেবে দাাখ', ফেলুদা সিলিংএর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘একটা 
ক্রিমিন্যালের যদি নষ্টা মাথা হত ত! হলে কী-সাংঘাতিক ব্যাপার 
হত। পেছন থেকে এসে খপ করে১ধরার আর কোনও উপায় 
থাকত না।" 

"আর টৌত্রিশটা হাত % , 

‘সেও সাংঘাতিক । চৌত্রিশ জোড়া হাতকড়া না হলে আরেস্ট 
করা যেত না।? 

বাইরে বৃষ্টি আরস্ত হয়ে গেছে । 

ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম । 

ফেলুদা তার হাতবাক্সটা খুলে তার থেকে তার বিখ্যাত নীল 
খাতাটা বের করল ৷ তার পর শোওয়া অবস্থাতেই াতাটা খুলে 
বুকের উপর রেখে পকেট থেকে কলমটা বার করে লেখরে জন্য 


তৈরি হল | শেলভাঙ্কার যেভাবেই মরে থাকুক না কেন, ফেলুদা যে 
অলরেডি রহস্যের গন্ধ পেয়েছে, আর তদন্ত শুরু করে দিয়েছে, 
সেটা আমার বুঝতে বাকি রইল ন । 

“বল তো, এখানে এসে এখন পর্যন্ত কার কার সঙ্গে আলাপ 
হল? 

্শ্নটার জন্যে মোটেই তৈরি ছিলাম না, তাই প্রথমটা কি রকম 
হফচকিয়ে গেলে । ঢোক গিলে বললাম, ‘একেবারে বাগভোগরা 
থেকে শুরু করতে হবে নাকি ?' 

“দূর গর্দভ | এখন যারা গ্যাংটকে রয়েছে, তার মধ্যে বল |? 

'এক_ শশধরবাবু ।' 

পদবি ৮ 

দি ।? 

‘তোর মুগ ।? 

'সরি__বোস'। 

“কেন এসেছেন এখানে ?' 

"ওই যে বললেন কী সুগন্ধি গাছের ব্যাপার ।' 

'অত দায়সারাভাখে বললে চলবে না ;' 

“দাঁড়াও..ভদ্রলোকের পার্টনার মিস্টার শেলভান্ধারকে মিট 
করতে ! ওদের একটা কেমিক্যাল কোম্পানি আছে, যার অনেক, 
কাজের মধ্যে একটা কাজ হল_' 

‘ও. কেও. কে. ! নেক্সট ?' 


“আসার উদ্দেশ্য £ 
“প্রোফেসনাল ফোটোগ্রাফার | সিকিষের ছবি ভুলে একটা বই 


করতে চার । তিন দিনের ভিসা পেয়েছিল, বলে-কতে বাডিয়ে 
নিয়েছে। 

"নেক্সট ₹ 

'নিশিকান্ত সরকার ! দার্জিলি-এ থাকেন । 
বাস। কী করেন জানি না। একটা তিববতী 
শেশভাঙ্কারকে-- 

দূরজায় টোকা 

“কাম ইন ৮ ফেলুদ! ভীষণ সাহেবি কায়দায় বলে উঠল । 

“ডিসটবি করছি না তো ?' নিশিকাত সরকারের প্রবেশ 
বর দিতে এলুম 1" 

ফেলুন! সোজা হয়ে সে ভদ্র খাটের পাশের গিযারটা 
দেখিয়ে দিল । শিশিবণনভ্তববু তার সেই অত হাসি নিয়ে চেয়ারে 
বসে বলশেন, 'কাল লাখ! ভান হচ্ছে ।" 

কোথায় ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল ॥ 

'কিমটেক । এখান থে 
ভুটান কালিনপং থেকে সণ ছে; 
লামা- -তাঁর গোজিশন খুব হাই 
পরেই ইনি । ইনি ভির্বাতেই 
অঠটাও নতুন ৷ একবার দেখে আসবেন নাকি 
কে. একটা চবমিনার 


লি । শারণ খাপৰ । 
সাছে। কম ঢেকেৰ বিনি 


ডি করে 


রাখি ।' 


দিলেন- বাস, ফ্রমার্লিটি কমরিট ।' রি 
ফেলুদা বলল, 'লামাদর্শনে কাজ নেই । তার চেয়ে নাচটাই, 


দেখা যাবে ।' 

"আমারও তাই মত আর গেলে কালই যাওয়া ভাল । যা দিন 
পড়েছে, এর পরে রাস্তাঘানুটর কী অবস্থা হবে বলা যায় না!" 

[লো কথা_ আপনি আপনার মূর্তির কথা কি শে 
ছাড়া আর কাউকে বলেছিলেন ৮ 

নিশিকাওবাবুর জবাব দিতে দেরি হল না : 'ঘুণাক্ষরেও না । নট 
এ সোল : কেন বলুন তো ?' 

'না--এধনি জিঞ্জেস করছ্ছি।” 

“এখানকার দোকানে গিয়ে ওটা একবার যাচাহ করব 
(ভেবেছিলাম, তবে তারও পয়োজন হয়নি। দোকানেই 
শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়, তরে পর সোজা ভক্বাংলেয় গিয়ে 
জিনিসটা দিয়ে আসি । অবিশ্যি উনি এক দিন রেখে তার পর দামটা 
দিয়েছিলেন ' 

“নগদ টকো ?' 

“না না। সেটা হলে আমার সু 
ওর কাছে। চেক দিয়েছিলেন । পড়ান 

নিশিকান্ডবা$ তাঁর ওরালেট থেকে একটা ভাজ করা. চেক বার 
ধরে ফেলুদাকে দেখালেন ॥ আমিও ঝুঁকে পড়ে, দেখে জাম । 
ন্যাশনাল আ্যান্ড গ্রিভপেণ্র বান্ধের দারুণ পাকা 
সই_ এস, শেলতাক্কার । 

ফেলুদা চেকটা ফেরত দিয়ে দিশ । 

“কোথাও কোন সাস-_নানে, সাসপিশাসি কিছু পেখনেন নাকি £ 

মুখে সেই হাসি ি নিয়ে নিশিকান্তরাধু জিগ্যেস করলেন ॥ 
" ফেণুদ' হাই তুলল | ভপ্ৰশোৰ শোন | বাইরে 
একটা! চোখ-ঝলসানো নীল বিপুতের পর একটা প্রচণ্ড বাজের শব্দে 
ঘরের কাঁচের জানলা ঝন্‌ ঝন্‌ করে ভঠন | নিশিকাপ্তবাবু দেখলাম 
ফ্যাকাশে হয়ে গেচ্ছেন ॥ 

“বাজ জিনিসটাকে মোটেই বরপাণ্ড করতে পারি শা, হে হে। 
আসি... 

যখন ডিনার খাচ্ছি তখনও বৃষ্টি, যখন শুতে গেলাম তখনও বৃষ্টি, 


ভন্মার 


হি হত, কিছু কাশ ছিল না 


যখন ঘুমোচ্ছি 


এক একি বার কাজের আওয়াজে 


গেছে আছ বৃষ্টির শব্দ পেয়েছি. 
দিকে (চোখ পড়াতে মনে 


খাগান্দা দিয়ে হেঁটে 


আলোয় দেখা 
স্বপ্নে দেখা 


কোন ভোরে 
জনালার কাছে 
ঝলমল, আর আমার ঠিক সামানের 


ধম নেখতে, ইয়াত 
তা হলেও কাঞ্চন । 

ফেলুদা; আমার আগেই উঠে 
এই মাএ বেরিয়ে এসে খলপ, “চটপট ০ 

পনেরো মিনিটের মধোই আমার সব কিছু সারা হয়ে গেল! 
ব্রেস্ট খেতে যখন নীচে নেসেছি। স্বে,সাতট! বেজেছে। একটু 
অবাক লাগল দেখে যে, নিশিকাপ্তব্রু, অমাদের আগেই ডাইনিং 
রুমে এসে হাজির হা বলল, আপনি তো খুৰ আৰ্লি 
রাইজার মশাই ?' $ 

কাছে গিরে বুঝলাম. মুখে সেই হাসিটা থকো সবেও ভপ্পালোককে 
কেমন যেন একটু নাভি বলে মনে হচ্ছে। 

'আগনাদের, ইয়ে, মানে ভাল ঘুমটুম হয়েছিল ? 

বুঝনাম আসলে ওর অনা কিছু বলার দরকার, আগে একটু 
পায়তাড় কহেন । ভদ্রলোকের গলাটা শুকনো শোনাল 

‘মন্দ কী ? ফেলুদা বলল । কেন বলুন তো? 


ভদ্রলোক এ দিক ও দিক বেখে নিয়ে তার ও 
থেকে একটা হল্ছেটে কাগজ বার করে হে 
দিলেন * 

“এটা কী ব্যাপার বলুন তো ?' 


: বুক পকেট 


কে এ 


কাল, ররাহে-_- মানে মাকরাত্রে- 
নাইট- কেউ আমার খ f 

"বলেন কী" 

আমার কিন্তু কথাটা 
নিশিকাস্তবাৰুর ঘর হল আমা? 
পিছন দিকে । আমাদের আর ওর খং 
একই বারান্দা গেছে, আর সেই বারান্দা, 
রয়েছে হোটেলের পিছন দিকে 

“এটা রাখতে পারি £ ফেলুদা জিগেস করল । রী 

“বগ্ছ মানে স্বস্থন্দে । কিছ কী লিখেছে সেটার. এ 
করা অবধি... 

‘সেটা আর এমন কী কঠিন । তিববতি ভষায-জান! লো 
অভাব নেই এখানে । আর কিছু শা. হোক--টিবেটাণ (স্টিটিউট 
তো আছে ।* 

স্যা। সেই আরকি ।' 

‘তবে আর কি। আপনি চিপ্তা করছেন কেন ? এটা হুমকি বা 
শাসানি গোছের একটা কিছু, সেটা ভাবার তো কোনও কারণ 
নেই । নাকি আছে ? 

নিশিকান্তবাবু চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বললেন, 
“সার্টেনলি নট !' 

“এমনও তো হতে পারে যে, এটায় বলা হয়েছে__তোমার মঙ্গল 
হোক বা তুমি দীর্ঘজীবী হও ।' 


“তা তো বটেই : অবিশি.আনে হঠা-কেথা নেই বাতা নেই, 
আশীবপিটাই বা করবে কেনই হে চা 

'হুমকিরগড কোনও কারণ এনই বলছেন গা 

“না না। আমি মশাই যাকে বলে নট ইন সেভেন, নট হন 
খাই |" 

ফেলুদা বেয়াবাকে চা আর ডিমকুটি অভি দিয়ে বলল, "যাক 
গে নিয়ে আর ভাববেন না। আমরা তো পাশের ঘরেই 
রয়েছি। আপনার কোনও চিগ্তা নেই।? 

“বলছেন ” আজ সকালে এই প্রথম ভদ্রলোকের অনেকগুলো 
দাঁত এক সঙ্গে দেখা গেল। 

'আলবাৎ । টা খেয়েছেন ৮ 

“এবার খাব আর কি ।* 

“পেট ভরে ব্রেকফাস্ট করুন বেদ উঠেছে। দুপুরে লামা-না১ 
দেখার প্রোগ্রাম আছে। কুছ পরোয়া নেহি।' 

"আপনাকে যে কী বঙ্গে থ্যা_' 

“থ্যাঙ্কস দিতে হবে না। আপনার চেকটি যেন খোয়া না যায়, 
সে দিকে খেয়াল রাখবেন |" ন 

জিপ ঠিক সময়ই হাজির হল । আমরা উঠতে যাব; এখন সময় 
দেখি আর একটা জিপ বাংলোর দিক থেকে আসা) নদ্বরটা দেখে 
কেমন যেন চেন: মনে হল । 9৮৫৮ 463--ওহো, এই নধ্বর্রেখ 
গাড়িই তো সেই নেপালি ড্রহিভাব চালাচ্ছে, যে আ্সিডেন্ট থেকে 
পার পেয়েছিল । এবার নীল কৌট “পরা ড্রাইভারকে দেখতে 
পেলাম, আর তার পাশেই বসে- মা, এ যে শশধরবাবু ! 

ভদ্রলোক আমাদের দেখে গাড়ি থামিয়ে বললেন, “আর্মির কাছ 
থেকে খবরের জন্য ওয়েট করছিল । বৃষ্টির বহর দেখে ভয় হচ্ছিল 
রাস্তা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে)” 

হয়নি বুঝি ৮ ফেলুদা জিগ্যেস করল । 

“নাঃ । অবিশ্যি নেহাৎ বেগতিক দেখলে ঠিক করেছিলাম ভায়: 
কালিম্পং চলে যাব |" 

“ওই ড্রাইভারটি তো শেলভাঙ্কারের গাড়ি চালাচ্ছিল--তাই না ?' 


শশ্ধরবাবু হেসে উঠলেন ৷ ‘আপনি তো তদন্ত শুক করে 

দিয়েছেন দেখছি । ইয়েস_ইউ আর আঁখি 
শী বেছে নিয়েছি। প্রথমত, গাড়িটা নতুন ; 

দ্িতীয়ত-বাগ কখনও একই জায়গায় বু’ বার পাড়ে না, জানেন 
তো? 

শশধরব'বু দ্বিতীয়বার গুভবাই করে বাজারের রাস্তা দিয়ে নীচের 
দিকে চলে গেলেন। আমরা আমানের জিপেই উঠলাম : 
ড্রাইঙারকে বলাই ছিল কোথায় যাব, তাই আর বৃথা বাকাব্যয় পা 
কুরে বওনা দিয়ে দিলাম । 

ডাকবাংলোর কাছাকাছি গিয়ে একবার উপরের দিকে চেয়ে 
দেখলাম হেলমুটকে দেখা যায় কিন; । কউিকেই দেখতে পেলাম 
না। কাল কুয়াশায় কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না, আর আজ আকাশে এক 
টুকরে! মেঘও নেহ। বাঁ দিকে শ্হর অনেক দূর পর্যন্ত নীচে নেখে 
গেছে। একটা বাডি দেখে ইস্কুল বলে মনে হল, কারণ তার 
সামনেই একটা চাবকোনা খোলা জায়গা, আর তার দু' দিকে দুটো 
খুদে খুদে সাদা গোলপোস্ট ! এখনও ইঞ্ুলের সময় হয়নি, ন! হলে 
ইউনিফর্ম পরা খুদে খুদে ছেলেদেরও দেখা যেত । 

আরও কিছু দূর গিয়ে একটা টে'মাথা পড়ল। ভান, দিকে একটা 
পান-সিগারেটের দোকান, মাঝখানে পুলিশ, খাঁ দিকে একটা! রাস্তা 
পিছনে নীচের দিকে চলে গেছে। সামনের দিকে রাস্তাটা দু ভাগ 
হয়ে গেছে। একটার মুখে একটা গেঁট-তাতে লেখা ইন্ডিয়া 
হাউন__সেটা পাহাড় বেরে উপর-দিকে উঠে গেছে। আমরা 
নিলাম অন্য রাস্তাটা, যেটা সোজা; সামনে দিকে এগিয়ে গেছে। 

মিনিট খানেক চলার পরেই রাস্তার ভান পাশে পাহাড়ের গায়ে 
পাথরের ফলকে খোদাই করে বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখলাম নর্থ 
সিকিম হাইওয়ে । 

ফেলুদা একটা অচেনা গান গুনগুন করে গাইছিল, সেটা থামিয়ে 
ডাইভারকে জিগ্যেস করল, ইয়ে রাস্তা কিতন: দূর তক গিয়া? 

ড্রাইভার বলল, রাস্তা গেছে চুংথাম পর্যন্ত । সেখানে আবার 
দুটো রানা আছে, যার একটা গেছে লাচেন, আর একটি লা! 


দুটোরই নাম শুনেছি, দুটে'রই হাইট ন' হাজার ফুটের কাছাকাছি, 
আর দুটোই নাকি অদ্ভুত সুন্দর জায়গা । 

"রাস্তা ভাল ? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । 

তা ভাল, তবে ‘পানি হোনেসে কভি কভি বিগড় খাত; 1? 

'ল্যন্ডদ্লাইড হয় ৮ 

‘হাঁ বাবু । রাস্তা তোড় যাতা, বিরিজ তোড় যাতা বিগড় যাতা |" 

শহর ছাড়তে বেশি সময় লাগল না। একটা আর্মি বাম্প 
পেরোতেই একেবারে নিরিবিলি জায়গায় এসে পড়লাম ! এখন 
নিচের দিকে তাকালে পাকা বাড়ির বদলে ফসলের খেত দেখা 
যাচ্ছে। এখন ভুট্টা হয়েছে. ধানের সময় ধান হয় ! পাহাড়ের গ' 
কেটে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে করা খেত__ভারি সুন্দর দেখতে ৷ 

মাঝে মাঝে রাস্তার ধাপে মাইল পোস্ট পড়ছে, তবে তাতে সব 
কিলোমিটারে লেখা । প্রথম প্রথম অসুবিধে হচ্ছিল, তার পর মনে 
মনে হিসেব (৫ মাইল = ৮ কিলোমিটার) করে নেওয়ার অভাস 
হয়ে গেল । 

দশ কিলোমিটার ছাড়িয়ে কিছু দূরে গিয়ে, জায়গায় গাড়ি থামিয়ে 
ডাইভার বলল, এই হচ্ছে আগ্সিডেন্টের জায়গা । 

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম । 

এতক্ষণ গাড়ির শব্দে যেটা বুঝতে পারিনি, সেটা এবার বুঝতে 
পারলাম । 

জায়গাটা অস্বাভাবিক রকম নির্জন নিক । 

রাস্তা থেকে অনেকখানি নীচে খাদের মধ্য দিয়ে এদী বয়ে 
চলেছে, তার একটা সর সর শব্দ আছে, আর আছে মাঝে 
মাঝে-_কে জানে কদ্দূর থেকে ভেসে আসা নাম-না-জানা পাহাড়ি 
পাখির শিস । এ হাড়া আর কোনও শব্দ নেই। 

আমর: যে দিকে যাচ্ছিলাম, সে দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ দিক 
দিয়ে নেমেছে ঢাল, আর ভান দিক দিয়ে পাহাড় খাড়াই উপরে 
গেছে। এই পাহাড়ের গা দিয়েই পাথর গড়িয়ে পড়ে আযাক্সিডেন্টটা 
হয়েছিল । সেই পাথরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে এখন রাস্তার 
ধারে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলোকে দেখে আর আ্যাক্সিডেন্টের 


কথাটা ভেবে পেটের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল । 

ফেলুদা প্রথমে চটপট কয়েকট! ছবি তুলে নিল, তার পর রাস্তার 
বা’ পাশটায় গিয়ে নীচের দিকে দেখে কয়েকবার খপি হু হু বলল । 
তার পর কামেরাটা কাঁধ থেকে খুলে আমার হাতে বিয়ে বল, 'এহ 
ঢাল দিয়ে খাঁচোড় বা প্যাচোড করে কিছু দর নেমে যাওয়া বোধ হয় 
খুব কঠিন হবে না। তুই এখানেই থাক । আমার মিনিট পুনেরোর 
মামলা ।' 

আমি যে উরে কিছু বলব, খাধা দেবার ( চেষ্টা 
করব, তার আর সুযোগই হল না। গু চোখের নিমেষে 
এবডো-খেবড়ে! পাথর আর গাছগাছড়া লঙাপাভা 
খামচাতে তরতরিয়ে নীচের দিকে শেষে 


bile 
আমার কাছে 


দেখি 


| আমি তরল! করে 
দিকে চাইতে ত পারছিলাম না, কিন্তু এবার একবার না দেখ 
মনে করে রানার কিনারে মাথটা বাড়িয়ে নিলান। যা 
না পৃত্বল হয়ে গেছে; 


না জানলে তাকে (দেখে ডিনতেই পারতাম না 

ডাইিভার বলল, “বাবু ঠিক জায়গাতেই পৌ ছেছেল। 
পড়েছিল জিপট' |" 

ফেলুদার আন্দাজ অবার্থ । হিকতখিনেবো মিনিট পরে খানও 
খড়শড় শব্দ আবার এগিয়ে পিরে দেখি 
নেমেছিল সেহভাবেই আবার এটালটা খামচে বরে ও 
হাতটা বাড়িয়ে একটা গ্রা»কা টান মেরে 
জিজ্ঞেস ক 

‘গাড়ির বি হি ভাঙা পট 
ভেলচিটে ন্যাকড়া নো বস্তুক 

মূর্তিটা যে পাবে না সেটা সেটা আমারও 

‘আর কিচ্ছু না ? 

ফেলুদা তার প্যান্ট আর কোটটা ঝেড়ে নিয়ে “পারে থেকে 


যেভাবে 


একটা ছোট্ট জিনিস বার করে আমাকে দেখাল । সেট স্মার বি 
না__একটা ঝিনুকের কিংস প্লাস্টিকের তৈরি সাদা বোতান_ বে 
হয় শার্টের । আনাকে দেখিয়েই বোতাঘটা আবার পকেটে রেখে 
ফেলুদা উন্টোদিকে খাড়াই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল । 
'পাথর...পাথর...পথের' আপন মনে বিড়বিড় কারে চলেছে সে । তার 
পর গলা চড়িয়ে বলল, ‘আর একটু তেনজিঙ্গি না করলে চলছে 
না!" 

এবারে আর ফেলুদযকে একা ছাড়লাম না, কারণ থাঙাই খুন বেশি 
না, আর মাঝে মাঝে এমন এক-একটা জায়গা আছে, যেখানে ইচ্ছে 
করলে একটু জিরিয়ে নেওয়া যায়। ফেলুদা আগেই বলে 
নিয়েছিল--তৃই আগে ওঠ, তোর পিছনে আমি | তার মানে হচ্চে 
আমি যদি পা হড়কে পড়ি, তা হলে ও আমাকে ধরবে ! 

খানিক দূরে ওঠার পরেই ফেলুদা হঠাৎ পিছন থেকে 
বলল__থাম 1? 

একটা খোলা সমতল জায়গায় এসে পড়েছি । 

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ঝেড়ে চারদিকটা একবার 
দেখলাম ! ফেলুদা আবার গুনগুন করে গান ধবেছে, আর দৃষ্টি 


3 


বিশেষ অংশটা ন্যাড়া ৷ মাটিআর দু একটা নুড়ি পাথর ছাডা আর 
কিছু নেই ৷ 

“এখান থেকেই পাথর বাবাজী গড়িয়েছেন। লক্ষ করে দ্যাখ 
এইখান থেকে শুরু করে ঢাল,বেয়ে গাছপালা ভেঙে চলেছে নীচ 
অবধি ও ঝোপড়াটা দ্যাখ__ওই ফার্নের গোছাটা দ্যাখ__কীভাবে 
ধেঁতলেছে। এগুলো সব পরিষ্কার ইনডিকেশন |” 

আমি বললাম, ‘কত বড় পাথর বলে মনে হচ্ছে ?' 

ফেল্গুদ৷ বলল, “নীচে তো টুকরোগুলো দেখলি । কত বড় আর 


হবে ? আর এ হাইট থেকে গড়িয়ে পাড়ে ন'মাত্মক দূর্ঘটনা সৃষ্টি করার 
জন্য একটা ছোটখাটো ধোপার পুটলিএ সাইক্ের পাথরই যথেষ্ট '' 
“তই বুঝি £ 


“তা ছাড়া আর কী £ এ হল মোমেন্টামের বাপার । মাস ইন্ট 
গিলোসিটি । ধর, তুই যদি মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িরে থাকিস, আর 


মন্টের উপর থেকে এ একটা পায়রার ডিমের সা 
পুড়িপাথরও তোর মাথায় আগ করে ফেলে, তা 
তোর মাথা ফুটি-ফাটা হয়ে যাবে । একটা ক্রিকেট বল যত বেশি 
হাইটে ছোঁড়া যায়, সেটাকে পুতে তত বেশি চোট লাগে হাতে ৷ 
লোফার সময় কায়দ: করে হাতে টেণে নিতে না পারলে অনেক 
সময় তেলো ফেটে যায়। অথচ বল তো সেই একই থাকছে, 
বদলাচ্ছে কেবপ হাইট, আর তার কলে মেমেন্টাম !' 

ফেলুদা এবার ন্যাড়া ভায়গাটার পাশে ঘাসের উপর বসে পড়ে 
বলল, ‘পাথগটা কীভাবে পড়েছিল জানিস ?' 

“কীভাবে ?' আমি ফেলুদার দিয়ে এগিয়ে গেলাম 1" 

‘এই দ্যাখ 7 

ফেলুদা ন্যাঙা অংশটার একটা জায়গায় আঙুল নিয়ে দেখাল ৷ 
আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সেখানে একটা ছোট বয়েছে। 
সাপের গর্ত নাফি র্‌ 

'যদদূর মনে হয়া, ফেপ্ুদা বলে চলল. প্রায় পঁচাওর পাসে 
সিওর হয়ে বলা চলে যে একটা পন্থা ্লাহার ডান্ডা বা ওই জাতীয় 
একটা কিছু মাটিতে ঢুকিয়ে চাড দিয়েও্যুথরটাকে ফেল' হয়েছিল 
তা না হলে এখানে এ রকম একটা:গর্ত থাকার (কোনেও মানে হয় 


না। অথাৎ 
অর্থাৎ যে “কী' আমিও বুঝে: নিয়েছিলাম ॥ তবুও মুখে কিছু না 
বলে আমি ফেলুদাকে কথাটা শেষ করতে দিলাম ॥ 


‘অর্থ মিস্টার শিবকুমার শেল্ভাঙ্কারের আন্সিডেন্টট। প্রকৃতির 
নয়, মানুষের কীর্তি । অথহি অত্যন্ত কুর ও নৃশংস পদ্ধতিতে কে বা 
কাহারো তাহাকে হত্যা করিয়াছিল অর্থ এক 


কথায়-_ গন্ডগোল, বিস্তর গণ্ডগোল. .' 


৫ 


খুনের জায়গা থেকে (এখন থেকে আর আকঝ্সিডেন্ট বলব না) 
হোটেলে ফিরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল ওর একটু কাজ 
আছে, একটু পরে ফিরবে ৷ আমি জানি যে, যদি জিজ্ঞেস করি কী 
কাজ-_তা হলে উত্তর পাব না । 

আমরা ফেরার পথে চোমাথায় হেলমুটের সঙ্গে দেখা হয়েছিল; 
তাকে রুমটেকের নাচের কথা <লতে সেও যেতে চাইল ' আর 
খাবেন নিশিকাস্তবাবু । কোথায় গেলেন ভদ্রলোক ? জার তার সেই 
হিজিবিজি তিব্বতি লেখার যানে করারই বা কী হল ? 

একবার মনে হল ফেলুদা না আসা পর্যন্ত বাজারের রাস্তায় 
পায়চারি করে কাটিয়ে দিই । তার পর মনে হল-_নাঃ, হোটেলেই 
যাই ৷ সঙ্গে একটা গল্পের বই এনেছি, ঘরে বসে সেটা পড়তে 
পড়তেই ফেলুদা এসে যাবে । 

খেটেলে ঢুকতেই দেখলাম, নিশিকান্তবাবু গোমড়া মুখ কারে 
ডাইনিং কমে বসে আছেন। অধিশা আমাকে দেখেই তাঁর সে 
পুরনো হাসি ফিরে এলো । বললেন, "দাদা কই ?' বললাম, “একটু 
কাজে বেবিয়েছেন ; আসবেন এক্ষনি |? 

“তোমার দাদার গায়ে খুব জোর, তাই না ? ৬ 

এ আবার কি রকম প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক ? আমি কিছু বলার 
আগেই আবার বললেন, “উনি ভরসা-ছিচ্ছৈন বলেই রয়ে গেলুম ; 
তা না হলে আজই পাততাড়ি গুটিয়ে দার্জিলিং প্যলাতুম ।' 

“কেন ?' ভদ্রলোক হাত কচলাতে শুরু করেছেন । বুঝলাম, তাঁর 
নাভসিনেসটা আবার ফিরে এসেছে - 

ভদ্রলোক এ দিক ও দিক দেখে আবার পকেট থেকে সেই 
কাগজটা বার করলেন। 

“জানো ভাই-_সাত জন্মে কারুর কোনও অনিষ্ট করিনি, অথচ এ 
রকম -শীসানি শেষটীয় আমাকে দিলে ।' 

কুটা ্মানে বের করেছেন নাকি ?' 

লোক বললেন, ‘একট: আযা২__মানে আযাংজাইটি ছিল, ভাই 


সোজা চলে গেলুম তিব্বত টিউটে । কাগজটা দেখালুম 
বললে জানো ? বললে, এ লেখটার মানে হচ্ছে "মৃতু ! 
গিয়াংফুং-_না ওই জাতীয় একটা কী তিব্ৰতি কথা । মানে হচ্ছে 
ডেথ ! থাটি সেভেনে আমার একটা ফাঁড়া আছে, তাও জানি 

আমার একটু বিরক্ত লগল । বললাম, “শুধু তো বলেছে 
এমন তো বলেনি যে অ'পনগকেই মরতে হবে । 

ভদ্রলোক হঠৎ যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলেন ; 

“তাও বটে । মৃত্যু মানে তো এনিবডিজ ডেথ হতে পারে__তাই 
না” 

‘কাগজে লেখা আছে বলেই যে কাউকে মরতেই হবে, তারই বা 
কী মানে আছে ?' 

কিন্তু তাঁও যেন ভদ্রলোক ভরসা পেলেন না ! আবার তাঁর মুখ 
থেকে হাসি মিলিয়ে গেল । তার পর ওুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে 
প্রায় নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, ‘দক্ষিণের জানালাটা 
খোলা ছিল...ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল...তার মানে হাওয়া ছিল...বাইরের 
জিনিস হাওয়ার সঙ্গে ঘরের ভিতর এসে পড়তে পারে । এট! যদি 
এমনি উট্‌কো কাগজের টুকরো হয়..হয়তো ছেঁড়া: পুথিটুধির 
পাতা-_কাছাকাছি তো ছোটখাটো গুম্‌ফাও বয়েছে-একটা তো 
শহরে ঢোকার মুখটাতেই... কহ. 

কাল রাত্রে জানালা দিয়ে কী দেখেছি, অমি এঁর সেটা বললাম 
না? তা হলে যেটুকু ভরস! পাচ্ছেন ভদ্বলোক, তাও আর পেতেন 
না। শেষে যেন আর ভাবতে না পেরেই-ভদ্রলোক জোর করে তাঁর 
মন থেকে দুশ্চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'যাকৃগে ! তোমার 
দাদাই তো রয়েছেন । বেশ কনফিডেন্স পাওয়া যায় ভদ্রলোককে 
দেখে । খেলোয়াড়-টেলোয়াড় ছিলেন নাকি ? না, এক্সারসাইজ 
করেন? 

“এককালে ক্রিকেট খেলেছেন । এখন যোগন্যায়াম করেন।' 

“ঠিক ধরেচি । আজকালকার বাঙালিদের মধ্যে অমন ফিট বড়ি 


চোখে পড়ে না । চা খাবে ?' 
পাহাড়ে ওঠানামা করতে বেশ পরিশ্রম হয়েছিল, তাই বললাম 


চায়ে আপত্তি নেই : ভদ্রলোক বেয়ারাকে ডেকে দু' কাপ চ: অনি 
দিলেন । চা এসে পৌছাতে না পৌহাতেই ফেলুদা ফরে এল। 
আসার দশ সেকেন্ডের মধ্যে নিশিকাগ্তবাব তাঁর 'যৃত্যু-র কথাটা 
ফেলুদাকে বলে দিলেন 

ফেলুদা আর একবার কাগজটা দেখে বলল, ‘আপনাকে এটা 
ইস্প্ট্যাঙ্স দিচ্ছে কেন সেটা আঁচ করতে পারছেন ?' 
মাথা নাড়লেন, “আমি সার আকাশ-পাতাল 
কিনারা করতে পারছি না।" 
বেন না। কারণ না থাকলে ৫ 
1 আমার বিশ্বাস ওটা যেই থেবে 


ফেলেছে ভিব্রতি হ্‌ হ তিক্ত ভাষায় শাসায়। 
আপনাকে শাসাতে হলে যে ভাষ্য আপনি জানেন, তাতেই শাসানো 
স্বাভাবিক ৷ নইলে তো শাসানি মাঠে মারা__তাই নয় কি ?' 

'তা তো বটেই।" 

বাস নিশ্চিত থাকুন ।? 

“আর গোলমাল হলে আপনি তো আছেনই 1" 

“আমি থাকলে কিন্তু গোলমাল্টা মাঝে-মধো একটু -বেশিই হয় ।" 

“তাই বুঝি গ 

ভদ্রলোকের সুখ আবার ফাকাশে হয়ে গ্লে। 

ফেলুদা আর কোনও রকম সাস্তুনা দেবার চেষ্টা না কবে 
দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল) আমি জানি কাঁদুশে তিতু 
(লোকদের ফেলুদা বরদাস্ত করতে পারে না । নিশিকাত্তবাবু যদি ওর 
সিমপ্যাথি পেতে চান, তা হলে গুকে কাঁদুনি বন্ধ করতে হবে । 

আমি চা শেষ করে ঘরে গিয়ে দেখি, ফেলুদা আবার তার নীল 
খাতার ওপর ঝুঁকে পড়েছে । আমি ঠুঁকতেই বলল, "টেলিগ্রাফ 
অফিসগুলোতে বেশির ভাগ লোকই যে অশিক্ষিত, সেটা আগেই 
জানা ছিল-_তবে এটা একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি । 

হঠাৎ টেলিগ্রাফ আপিসে কেন ? 

বাযরিবারুক্ষে একটা কেব্ল করে দিলাম | ও পৌছাবার আগেই 


অবিশ্যি পৌছে 

“কী লিখলে ?' 

হ্যা রিজ্ন টু সাসপেক্ট শেণভাঙ্কারদ ডেথ নট 
আ্যাগ্সিজেন্টাল | আযম ইনভেসটিগেটিং "? 

'বাডাবাড়িটা কিসে দেখলে ॥ 

"ও | সে অন্য ব্যাপার ৷” 

ফেলুদা নঃকি টেলিগ্রাফ আপিসে কেরানিদের ঘুন দিয়ে গ ক 
দিনে শেলভাঙ্কারের নামে কোনও টেলিগ্রাম এসেছিল কিনা সেটা 
জেনে নিয়েছে। “একটা হিল শশ্ধরবাবুর টেলিগ্রাম__ওযাম 
আবাইভিং কোর্টিন্থ |" 

“আর অন্যটা ?' 

‘পড়ে দ্যাখ বিলে ফেপুদা তার শীল খাতাটা আমার দিকে 
এগিয়ে দিল । দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে _ 

YOUR SON MAY BE IS A SICK 
MONSTER...PRITEX 

পড়ে তো চক্ষু চডকগাছ । সিক্‌ মনস্টার ₹ রূুগণ্‌ রাক্ষস ? সে 
আধার কী ? ২ 

ফেলুদা বলল, * বোঝাই যাচ্ছে যে কোনও গোলমাল কারেছে 

কিন্ত প্রশ্নটা হচ্ছে_-কী গোলমাল । আসল টেলিগ্রামটা কী ছিল | 

আমি বললাম, 'প্রাইটেন্স আবার কী ? 

ফেলুদা বলল, “ওটা বোধহয় ছাপার, ভুল নর ॥ মনে হয়, ওটা 
কোনও গোয়েন্দা এজেপির টেলিগ্রাথিক আড্রেস। PRI অথাৎ 
প্রাইভেট, আর TEX হল [80:এর বহুবচন | 18 মানে য়ে 
ডিটেকটিভ সেটা নিশ্চয়ই তোকে বলে দিতে হবে না 

“এই টেলিগ্রামটা পেয়েই কি শেলভাঙ্কার খাবডে গিয়েছিল?" 

“কিছুই আশ্চর্য না]? 

আর তার মানে এই এজেনিটা শেলভাঙ্কারের ছেলের খোঁজ 
করছিল £ 

“তাই তো মনে হয় । কিন্ত Sick Monster'—হরি হরি ৮ 

আমি বললাম, কতগুলো রহস্য এক সঙ্গে সমাধান করবে বলো 


ভাগ দেরি করে কোনও লালু নেই :? 


তো।? 

ফেলুদা বলল, “সেইটেই তো ভাবছি প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এই 
বেলা খাতায় নোট করে ফেলা উচিত | বল তো দেখি একটা একটা 
করে)? 

এক__ Sick Monster | 

তার পর ?' 

“পাথর কে ফেলল ।” 

স্টিভ |? 

“তিন-_ মূর্তিটা কোথায় গেল |? 

‘ঠিক হ্যায়।? 

“চার--নিশিকাস্তবাবুর ঘরে কাগজ কে ফেলল ৷ ' 

“আর, কেন ফেলল । বহুৎ আচ্ছা ।' 

“পাঁচ_ খুনের জায়গায় কার বোতাম |" 

‘অধিশ্যি সেটা শেলভাঙ্কারের নিজের শার্টের বোতামও হতে 
পারে । যাই হোক্‌__বলে চল ৷’ 

“ছয়--তিববতি ইনস্টিটিউটে গিয়ে, কে মূর্তির কথা জিগ্যেস 
করেছিল । ' রঃ 

“স্প্লেনডিড । আর বছর দশেকের মধ্যে তুই. গোয়েন্দাগিরি শুরু 
করতে পারবি ।” ূ 

ফেলুদা ঠাট্টা করলেও বুঝতে পারল্ম যে, আমি পরীক্ষায় পাশ 
করেছি। ৫ 

“শুধু একটি লোকের সঙ্গে এখন: দেখা হওয়া দরকার | মানে হয় 
তিনি শেলভাঙ্কার সঞ্চন্ধে জরুরি ইনফরমেশন দিতে পারেন 7 

“কে লোকটা £ 

“ডক্টর বৈদ্য । যিনি ভবিষ্যৎ বলেন, আর প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগ 
স্থাপন করেন, আর অন্যান যাবতীয় ভেল্্‌কি প্রদর্শন করেন । 
প্রমেটুমে-লোকটাকে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে।' 


be) 


ক্লমটেক যেতে হলে যে পথে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক আসে, 
সে পথে খানিক দূর ফিরে গিয়ে তার পর ডান দিকে একটা মোড় 
নিয়ে নতুন পথে সটান সিধে রাস্তায় চলতে হয় । ক্রনটেকের হাইট 
গ্যাংটকের চেয়েও প্রায় এক হাজার ফুট বেশি, কিন্ত যাবার রাস্তা 
প্রথমে উত্রাই নেমে একেবারে নদী পর্যন্ত গিয়ে একটা ব্রিজ 
পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই ওঠে । ছোট ছোট 
গ্রামের বাড়ি আর ভুট্টার খেতের পাশ দিয়ে গাপ্ডা এঁকেবে। 
চলে--চ'রিদিকের দৃশ্য দার্তিলিংএর চেয়ে কোনও অংশে কম 
সুন্দর নয় ৷ 

সকালের রোদ এখন আর নেই । হোটেলে থাকতেই মে উঠে 
আকাশ ছেয়ে ফেলেছে । তাতে অবিশ্য এক হিসেবে ভালেই, কারণ 
গরমের কোনও সম্ভাবনা নেই । কিছু দিন আগের দুর্ঘটনার জন্যেই 
বোধ হয়, আমাদের ড্রাইভার খুব সাধধানে জিপ চালাচ্ছিল। 
সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসেছি আমি আর যেণুদা। 
পিছনের দুটো সিটে মুখোমুখি বসে আছে হেলমুট উদ্দার আর 
নিশিকান্ত সরকার ; হেলমুটের পায়ের বাথটা নাকি মেরে গেছে 
ওর কাছে নাকি ক জামনি মলম ছিল, তাতেই কাজ ছিয়েছে। 
নিশিকাস্তবাবুর ভয়ের ভাবটা বোধ হয় কেটে গেছে, কারণ এখন 
উনি গুনগুন করে হিন্দি ফিল্মের গানের সুর ভাঁজছেন। %/২৭ 
শহর এখন আমাদের উলটো দিকের -পাহাড়ের গায়ে বিছিয়ে 
আছে। মনে হয় শহরটাকে আর খু বেশিক্ষণ দেখা খাবে না, 
কারণ নীচের উপত্যকা থেকে কুয়াশা উঠতে শুরু করেছে উপরের 
দিকে। 

ফেলুদ্য এখন পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি । সেটা আশ্চর্য লয় । 
আমি জানি ওর ম'থার ভিতর এখন সেই ছটা প্রশ্নের উত্তর বার 
করার প্রচণ্ড চেষ্টা চলেছে। নেহাৎ কাল কথা দিয়ে ফেলেছিল তাই, 
সা হলে ও এখন হোটেলের ঘরে বসে নীল খাতায় হিজিবিজি 


স্থিত আর হিসেব করত । 


বাইবেল ঠাণ্ডা থেকে বেশ বুঝে পরেছি 
হাইটে উঠে গেছি : সামনে একটা: মো 
দিতে দিতে সেট ঘুরতেই ল্খলাম 
দেখা যাচ্ছে। আর দেখ: যাচ্ছে বাশের এক খু 
খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে টাঙানো সারি সারি রড- 
নিশান । এই নিশানগুলো ট'ভিরে দি 
প্রেতয্মা দূরে সরিয়ে রাখে । কাছ থেকে 
প্রত্যেকটা নিশানে ণকশা করা আছে। 

একটা ক্ষীণ শব্দ অনেকক্ষণ থেকেই কানে আসছিল | এবার 
ক্রমশ জোর হতে অরে করল । ভোঁ ভোঁ ডে ভো 
গুরুগন্ডীর শিার শব্দ, আর তা থেকে থেকে ঝম্‌ 
কাস! ধা পিতলের ঝাঁঝের আওয়াজ, অর চড়া বেদুরো সানাইয়ের 
মতো আওয়াজ । এটাই বোধহয় তিনরৃতি নাচের বাজনা । 

রাস্তাটা গিয়ে এক জায়গায় থেমে গেছে ; তার পরে রয়েছে 
একটা পড় গ্যারাজ গোছের ঘর, যাতে কয়েকটা জিপ রয়েছে, আর 
বাঁ দিকে রয়েছে কিছু দোকান । বস্তার নু ধরেও কয়েকটা জিপ 
আর স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে, আর চারিদিকে ঘোরাফেরা 
করছে নানান রঙের পোশাক পরা ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ির দল । 

আমাদের জিপটা রাস্তার ডান দিকে একটা প্রকাশ গেটের সানে 
গিয়ে দাঁড়ান। বুঝলাম এইটাই ক্লমটেক মঠের ফটক । 
নিশিকাস্তবাবু বোধ হয় হেলমুটের খাতিরেই ইংরেজিতে বললেন, 'দা 
লামাজ্ আর ড্য মানে ভান ং "আমরা ৮রজনে গাড়ি থেকে 
নামলাম ৷ ্ 
গেটের ভিতর চুকে দেখি সামনে একটা বিরাট খোলা উঠোন । 
সেটাকে একটা প্রকাণ্ড সাদ! চাঁদোয় দিয়ে ঢাকা হয়েছে; তাতে 
আবার গাঢ় নীল রঙের নকশা করা । এত সুন্দর চাঁদোয়া আমি 
কখনও দেখিনি চাঁদোয়ার নীচে উঠোনের মেঝেতে লোকের! সব 
ভিড করে বাৰু হয়ে বসেছে, আর পিছন দিকে একটা প্রকাণ্ড নকশা 
কুন গ্রদধর- সামনে আট-দশ জন লোক ঝলমলে পোশাক আর 
রহ সর, মুখোশ পরে ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে নাচছে। যাজিয়ের 


জামরা এখন বেশ 


রাস্তার দু ধারে রবি 


দেখলে বেন! যায়, 


দল লাল পোশাক পরে বসেছে নাচিয়েদের ডান প্রকে । যে 
শি্তাপ্ুলোঙে সবচেয়ে গন্ত'র আওয়াল হচ্ছে, সেগুলো প্রায় পাঁচ-ছ 
লম্বা । আর সেগুলো বাজাচ্ছে আট-দশ বছর বরসের 
| সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত থমথমে অথচ জমকালো 
পর । এমন জিনিস এর আগে আমি কখনও দেখিওনি বা 
শুনিওনি 

হেলঘুট উঠোনে পৌঁছানো মাত্র পটাপ্ট ছবি তুলতে আরও কারে 
দিল । আজ তার কাঁধে তিনটে খ্যামেরা । বাগ্টাও সঙ্গে রয়েছে; 
তার মধো আরও ক্যামের' আছে কিনা কে জানে £ 

নিশিকাস্তবাবু ধললেন, “বসবেন নাকি ?' 

“আপনি কী করছেন ? ফেলুদ' জিজ্ঞেস করল : 

“আমার তো এ জিনিস দেখা ; কালিমপডে দেখেছি। আমি 
একটু পেহণ দিকটায় গিয়ে মন্দিরটা দেখে আসছি! শুনিটি, 
ভেতরে শাকি অন্তুত সব কারুকার্য রয়েছে?" 

আমি আর ফেলুদা ভিড়ের মধ্যে জায়গা কবে নিয়ে মাটিতে বসে 
পড়লাম । ফেলুদ' বলল, “এ সব দেখে শুনে বিংশ শতাব্দীতে বাস 
করছি, সে কথা ভুলে যেতে হয়। গত এক হাজার্‌ বহরে এ 
জিনিসের কোনও পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না 

আমি বললাম, “গুম্ধা বলে কেন ফেলুদা গ.্‌ 

ফেলুদা বলল, ‘এটা ঠিক গুম্ধা নয় | 
এটাকে বরং মঠ বা মন্দির বলা চলতে পারে) এই যে উঠোনের দু' 
পাশে একতলা ঘরের লাইন দেখছিন-ওগানে সব লামারা থাকে । 
আর লক্ষ কর কত বাচ্চা ছেলে রয়েছে | সব মাথা সুভোনো, গায়ে 
তিববতি জোববা । এদের এখন ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। বড় হলে সক 
লামাটামা হবে ।" 

“মঠ আর মনাস্টেরি কি এক জিনিস ? 

হাত 

এইটুকু বলেই ফেলুদা থেমে গেল॥ তার দিকে চেয়ে দেখি, 
ভার চোখ দুটো কুচকে গেছে, তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। হঠাৎ কী 
জন পড়ল ফেলুদার £ 


হাত 


জের ওপর একটা 
এলে কি তা হলে 
আমার বুদ্ধিটা স্লো হয়ে যায় ? এই সহজ উনিস্টা বুঝতে পারনি 
এতক্ষণ ?' 

‘কী জিনিস গ জিজ্ঞেস করলাম | “কোনটা বুঝতে পরেনি ৪ 

‘Sick Monster! Sick হল সিকিম, আর Monসা৫r হল 
মনাস্টেরি । থ্যাঙ্ক ইউ, তোপ্‌সে |" 

তা! বুঝতে পারা উচিত ছিল৷ "তা হলে পুরে 


ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার ক. 
ফের পড়ল__ 

‘YOUR SON MAY BF JIS A SICK 
MONSTER— গোড়ার দিকটায় কোনও গোলমাল নেই। 
[5-টাকে I করে নে । তা হলে দাঁডাচ্ছে_ ইয়োর সান মে বি ইন 
এ সিকিম মনাস্টেরি । [তামার ছেলে হয়তো সিকিমের কোনও মঠে 
রয়েছে। ব্যস__পরিকার ব্যপার |? 

“তার মানে শেলভা'ফ্কারের যে-ছেলে চোন্দ ন! পনের বছর আগে 
বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সে এখন এখানে রয়েছে + 

“প্রাইচেক্জ তো তাই বলছে। এখন, প্রাইচেক্ণের কেরামতির 
দৌড় যে কতখানি, তা তো জানি না... তবে এটা ঠিক যে, 
শেলভাক্কার যদি টেলিগ্রামের ভুল সত্ব তার মানেটা আঁচ করে 
থাকে, তা হলে তার মানে আশার সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক নয় । 
কারণ সে ছেলেকে ভালোবাসত, অনেক দিন ধরে তার খোঁজ 
করেছে।? ্ 

“ও যে সে-দিন কোন্‌ একটা গুম্ফার যাচ্ছিল, সেটাও হয়তো 
টেলিগ্রামটা পাখার পরই ছেলের সন্ধানে ।' 

'কোয়ইট পসিব্ল । আর ছেলে যদি সত্যি করে থেকেই থাকে 
এ তল্লাটে, তা হলে অবিশ্যি.. । 

ফেলুদা আবার চুপ করে গেল । মনে পড়ল, শশধরবাবু 
বলেছিলেন শেগভান্কারের ছেলে বাপের সঙ্গে ঝগড়া, করে বাড়ি 


সেই পাত খুলে 


১ বেরিয়ে যায় | ভার মানে সে ভার বাপের শক 


ফেলুদা ভিড়ের মধ্য থেকে উঠে পড়ল, আর সেই সঙ্গে 
আমিও | বেশ বুঝতে পারলাম, টেলিগ্রামের মানে ক 
ফেলুদা চঞ্চল হয়ে উঠেছে এ দিকে ও দিকে দেখছে সে 


বাঁদিকের এক: গামর! ৮লল'ম মঠের 
খাড়িটার দিকে__যে দিকে এই কিছুক্ষণ আগেই নিশিকাগুবাৰ্‌ 
গেছেন । পিছন দিকটায় ক্রুছে ভিড হাল্কা হয়ে এসেছে ৷ 
দু-একজন ভীষণ বুডো লামাকে দেখলাম খের দরজায় চিকাটে 
বসে আপন মনে প্রেয়ার হইল খুরিয়ে চলেছে, ভাবের মুখের ডামডা 
এত কুঁচকানো যে, দেখলে মনে হয় অঙত একশো বন্ছণ বয়স 
হবেই । এদের বেশির ভাগেরই গোঁফ"! ডি কামানো, কিন্তু এক-এক 
জনের দেখলাম নাকের নীচে গোঁফ না থাকলেও, ঠোটের পাশে 
সরু ঝোলা গোঁফ পয়েছে--ঘেমন কোনও কোনিও উনাদের 
থাকে। 

পর্দার পিছন দিক দিয়ে গিয়ে আমরা মনাস্টেরির দালাগের 
বারান্দায় পৌঁছলাম । দেয়ালে বোধ'ইয় বুদ্ধের জীবনী থেকেই 
নানা রকম ঘটনার ছবি আঁকা রয়েছে) বারান্দার পিছনে অঞ্চকার 
হলঘর রয়েছে, তার মধ্যে সারি সারি প্রদীপের আলো বলতে দেখা 
যাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড লাল কাঠের দরজা দিয়ে এই ঘরে চুকতে 
হ্য়। 

আশেপাশে প্রহরী জাতীয় কেউ নেই দেখে আমরা দু' জনে 


টৌফাঠ পেরিয়ে হলঘরে ঢুকলাম । সাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা ঘর। অসত 
একটা ধূপের গন্ধ ভরে রয়েছে ভাতে | কিন্তু অন্ধকার হলে কী 


কা কর: সব পিক্ষের নিশান । ঘরের দু দিকে রঙিন কাপডে ঢাকা 
পন্থা লম্বা বেঞ্চি পাতা খয়েছে, প্রকাণ্ড গোল ঢাকের মাতো কয়েকটা 
জিনিস খঠিতে দাঁড় করানো বয়েছে। আর পিছন দিকের সবচেয়ে 
অন্ধকার অংশটায় লবা বেদিতে বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকান্ড সর 
তার কোনটা বুদ্ধ আর কোনটা বুদ্ধ শা, সেটা আমার পক্ষে 
রি মুশকিল । 
ছে গিয়ে পেখলাম, এই সব বড বড় মূর্তির পায়ের কাছে 
নেক ছোট ছোট মূ রয়েছে, নানা কম ফুলবানিতে ফুল 
পয়েছে, আর ছোট হেট পেতলের পিদিমে আগুন গুলছে 

এই সব জিনিস খুব মন দিয়ে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ ফেল 
আমার পিঠে হাত দ্লি। থুবে দেখি, ও দরজার দিকে চেয়ে 
য়েছে : এটা সামনের মেন গেট নয়, পাশের একটা ছোট দরজা 

বাইরে আয় 

দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা বলে ফেলুদা দরজাটার দিকে এনিয়ে 
গেল। 

দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখি, ডান দিকে ওপরে যাবার সিডি 
রয়েছে। 

“কোন্‌ দিকে গেল লোকটা জানি না; ওবে চাপ (নেওয়া ছাড়া 
গতি নেই।" 

“কোন লোকটা ?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফিস্ফিসিয়ে 
জিঞ্জেস করলাম । 

“লাল পোশাক । দরজার বাইরে থেকে উকি দিচ্ছিল । আমি 
চাইতেই সটকাল। 

“মুখটা দেখোনি ?' 

“আলো ছিল না।? 

দোতলায় উঠে দেখি সামনে একটা ঘর রয়েছে, তার দরজা 
বন্ধ। এটাতেই কি সেই হাই পোজিশনের লামা থাকেন নাকি? 
বাঁদিকে খোলা ছাত, এখানে-ওখানে নিশান ঝুলছে । একতলা 
থেকে নাচের বাজনার শব্দ আসছে_-ভোঁ ভোঁ ভোঁ ব্যাং ক্যাং 
ব্যাং । এদের নাচ নাকি এক বার শুরু হলে সাত-ঘণ্টার আগে থামে 


না। 

আমরা ছাত দিয়ে হেটে উলটো দিকে পাঁচিলের দিকে এগিয়ে 
গেলাম £ পিছনে পাহাড়ের সৃশ্য আবছা কুয়াশায় এমে ৫ 
আসছে। ডান দিকের মঠের পিছন দিয়ে খাড়াই পাহাড উঠে 
তার উপর দিকটায় দেখলাম এক আয়গায় অনেকশুলো' বাঁশের 
খুঁটিতে একসঙ্গে অনেকগুলো ভূত-তাড়ানো নিশান আনস্তে আনে 
কুয়াশার পিছনে লুকিয়ে যাচ্ছে। Hl 

“শেলভাঙ্কারের ছেলে যদি এখানে? 

ফেলুদার কথ! শেষ হল না: একটা বিকট চিৎকারে আমরা 
দু-জনেই চমকে থ মেরে গেলাম । 

“ওরে বাবা__ওই ! হেলপ ! হেলপ " 

এ যে নিশিকান্তবাবুর গলা ‘ 

আর কিছু ভাববার আগেই ফেলুপা দেখি দৌড় দিয়েছে। 

সিভি দিয়ে নেনে বাইরে বেরিয়ে নঠের পিছন দিকের দরজা 
খুঁজে বার করতে সময় লাগল এক মিনিটেরও কম | দরজার বাইরে 
বেরিয়ে দেখি, দশ হাতের মধ্যেই পাহাড় খাড়াই উঠে গেছে। 
হান্টিং বুট আজও পায়ে ছিল, তাই উঠতে কোনও অসুবিধা হল 
না। কোন্‌ দিকে যেতে হবে সেট? মোটামুটি আন্দাইী করতে 
পারছি, কারণ ‘হেল্প, হেল্প’ চিৎকারটা এখনও আমাদের হেল্প 
করছে। 

খানিক দূর উঠে একটা ফ্লাট জায়গা, নিয়ে এগিয়ে গিয়ে যেখানে 
পৌছলাম, সেটা পাহাঙের কিনারা (ভার পরেই খাদ, তবে মে 
খাদ বেশি দূর নামেনি__বড়, জোর একশো ফুট । আর তাও ধাপে 
ধাপে। এরই একটা ধাপে-_বোধ হয় দু' হাতের বেশি চড় 
নয়_একটা গাহড়াকে আঁকড়ে বরে ঠিকরে বেরিয়ে-আসা সেখ 
উপরের দিকে করে ঝুলে আছেন নিশিকান্ড সরকার আসাদের 
দেখেই ভদ্রলোক দ্বিগুণ ভোরে চিৎকার করে উঠলেন-_মরে 
গেলুম । বাঁচান : 


িপিকান্তবাৰুকে উদ্ধার করা ফেলুদার পক্ষে এমন কিছু একটা 
বন ব্যাপাৰ ছিল না। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, তাঁকে জাপটে 


ধরে টেনে তোলামাত্র ভদ্রলোক চোখ উলটে ভিরমি দিলেল। 
অবিশ্যি জিপে এনে চোখ-মুখে জলের ঝাপট: দিতেই জ্ঞান ফিরে 
এল । 

“কী ব্যাপার বলুন তো'-_-ফেলুদা জিগ্যেস করল । 

নিশিকান্তবাবু কঁকিয়ে উঠে বললেন, “আরে মশাই, কী আর 
বলব-_এই এতখানি পথ- একটু হাল্কা হবার দরকার 
পড়েছিল-__তা। ধর্মস্থান_মানে মানস্_মানে যাকে বলে 
মণাস্থি- -ভাই ভাফলুষ পেছন দিকটায় গিয়ে দেখি--কোপঝাঙের 
তো অভাব নেই--তা! জায়গও পেলুম সুটেব্ল-_ কিন্ত আমাকে যে 
আাগ কেউ ফলো করছে, তা কী করে জানব বলুন '' 

“পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারল £ 

“সেন্ট পারসেন্ট । কী সাং__মানে সাংঘাতিক খ্যাপার বলুন 
তো ! নেহাৎ হাতের কাছে একটা গাছ েলুখ ধলেনহলে 
তিখ্বতি শাসানি তো, মানে, অক্ষরে অক্ষরে 

“লোকটাকে দেখেছেন ৮ 

“পেছন দিক থেকে এসে ধান্জা মারলে আবার দেখ' যায় 
নাকি_-হে! 


এই দুর্ঘটনার পর ক্ুমটেকে থাকার, ক্লোনও খানে হয় 
না_ হয়তো নিরাপদও নয়-__ভাই আমু জবার বাড়িমুখো রওনা 
দিলাম । হেলমুটের একটু আপাসোসহুল, কারণ ও বলল, ছবি 
তোলার এত ভাল সাবজেন্ট ও এলে অবধি আর পায়নি । তবে নাচ 
আগামীকালও হবে, তাই ইচ্ছে করল আর একবার আসতে পারে । 

ফেলুদা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল--বোধ হয় চিণ্ডা 
করছিল--কারণ ঘটনা এত গ্রুত ঘটে চলেছে, ওর মতো পরিষ্কার 
মাথাও হয়তো গুলিয়ে আসছিল এবার 'সে নিশিকান্তবাধুকে 
উদ্দেশ করে বলল, "মশাই, আপনার একটা দায়িত্ব আছে, সেটা বোধ 
হয় বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছেন |" 

“দায়িত্ব ? ভদ্রলোকের গলা দিয়ে যেল পুরো আওয়াজ বেরোচ্ছে 


না। 

“আপনি কার পিছনে লেগেছেন সেট! না বললে তো কে 
আপনার পিছনে লেগেছে সেটা বলা যাবে না |? 

নিশিকান্তবাবু ঢোক গিলে দু' হাত তুলে কান মলে বললেন, “কী 
সাক্ষী করে বলতে হবে বলুন-_আমি বলছি জ্ঞানত আমি কোনও 
লোকের কোনও অনিষ্ট করিনি, কারও পিছনে লাগিনি__এমন কি 
কারও বদনাম পর্যপ্ত করিনি |? 

“আপনার কোনও যমজ ভাই-টাই নেই তো ?' 

“আস্তে না স্যার । আই আম ওন্লি অফম্প্রিং |? 

“ই. মিথো বললে অবিশ্যি আপনিই ঠকবেন । কাজেই ধরে 
নিচ্ছি আপনি সত্যি কথাই বলছেন । কিন্ত... 

ফেলুদা চুপ করে গেল । আর সেই যে চুপ করল, সে একেবারে 
ডাকবাংলো পর্যন্ত । 

ডাকবাংলোতে এসে হেলমুট গাড়ি থেকে নেমে জিপের ভাড়ার 
শেয়ার দিতে যাওয়াতে ফেলুদা বাধা দিল তোমাকে তো আমরাই 
ইনভাইট করেছি, আর মি আমাদের দেশে অতিথি কাজেই 
তোমার পয়সা তো আমরা নেব না।? 

“অল রাইট-_হেলমুট হেসে এপল, "তা হলে একটু বলে চা খেয়ে 
যাও ।? 

নিশিকান্তবাণুরও আপণি নেই দেখে আমরা-তিনজনেই জিপটার 
পাওনা চুকিয়ে ছেড়ে দিয়ে, বাংলোয়, হেলমুটের ঘরে গিয়ে হাজির 
হলাম । 

তিনজনে চেয়ারে বসেছি । হেলমুট ঘাড় থেকে ক্যামেরা শামিয়ে 
টেবিলের উপর রেখে চায়ের অঁডরি দিতে যাবে, এমন সময় একটা 
আওয়াজ পেয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখি, একজন অঞ্জুত চেহারার 
ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে হেলমুটের দিকে চেয়ে হেসে 'হালো' 
বললেন । ভদ্রলোকের মুখে কাঁচা-পাকা চাপ দাড়ি, মাথায় 
কাঁগ-পাকা চুল প্রায় কাঁধ অবধি নেমেছে, গায়ের উপর দিকে একটা 
গলাবন্ধ ঢলঢলে অরেঞ্জ সিকিম জ্যাকেট, আর তলার দিকে ঢিলে 
ফ্লানেলের পাতলুন তার হাতে একটা বেশ বড় হলদে লাঠিও 


রয়েছে- যাকে বোধহ্য বলে যষ্টি । 
| হেলমুট আমাদের দিকে ফিরে বলল, ‘পরিচয় কবিয়ে 
দিই__হনিই ডক্টর বৈদ্য :* 


A: 


“আপনাদের দেখিয়ে বঙ্গালি মনে হতেছে। 

ফেণুদা বলল, ‘ঠিকই বলেছেন... আপনার কথা আমরা 
আগেই হেলমুটের কাছে শুনেছি )? 

"হেলমুট ইজ এ নাইস্‌ বয় |" 

ভদ্রলোক ইংরিজি বাংলা হিন্দি তিন রকম ভাষা মিশিয়ে কথা 
বলে গেলেন । 

“তবে হেলমুটকে আমি €লেছি যে এদেশের একটা সংস্কারের 
কথা ও যেন না তোলে ৷ এরা বিশ্বাস করে যে যার যত বেশি ছবি 
তোলা হবে, ভার তত বেশি আযু কমে যাবে ' কারণ, এই যে আখি, 
এই আমার খানিকটা যদি অনা কোনও বন্ততেও থেকে থাকে, তার 
মানে আমার ভাইটাল ফোর্সের খানিকটীও নিশ্চয়ই, সেই অন্য বস্তুর 
মধো রয়েছে । এবং সেই পরিমাণে আমার সিঙঞ্জের ভাইটাল ফোর্সও 
নিশ্চয়ই কমে যাচ্ছে।' 2 

‘আপনিও কি এতে বিশ্বাস করেন ?' ফেলুদা জিগ্যেস করণ । 

‘করলেই বা কী” ডক্টর বৈদ্যহেসেটবললেন। 'হেলমুট কি 
আর আমার ছবি তুলতে বাদ রেখেছে ? তবে কোনও জিনিস 
পৰীক্ষা করে দেখার আগে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা ওঠে না । 
এখনও অনেক জিনিস শিখতে বাকি আছে, অনেক কিছু জানতে 
হবে, অনেক পরীক্ষা করতে হবে |" 

ফেলুদা বলল, 'কিন্তু আপনি তো সে সব না করেই অনেক দুর 
অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে হয়। শুনলাম আপনি ভবিষ্যৎ বলে 
দিতে পারেন, মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন। 

লব সময় না।” বৈদ্য একটু মুচকি হাসসেন। “পারিপার্মিক 


অবস্থার উপর অনেকটা করে । কিছু জিনিস খুব সহজে বলে 
দেওয়া যায়: যেমন_- বৈদা নিশিকান্তবাবুর দিকে 'আডুল 
দেখালেন “ওই ভদ্রলোক কোনও কারণে অত্যন্ত দৃশ্চিস্তায় 


নিশ্পধান্তবাকু জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন । 

ফেলুদা বলল, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন ; গুকে একজন অজ্ঞাত 
শক্তি মৃত্মুভয় দেখাচ্ছেন । সেট! কে ধলতে পারেন £ 

ডক্টর বৈদ্য কিছুক্ষণের জনা চোখ বন্ধ ন । তার পর চোখ 
খুলে জানালা দিয়ে বাইরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 
‘এজেন্ট |? 

এজেন্ট % ফেলুদা প্রশ্ন করল । 

“হ্যা, এজেন্ট | মানুষ অন্যায় করলে তার শান্তি হবেহ্‌ ' অনেক 
সময় ভগবান নিজেই শান্তি দেন, আবার অনেক সময় তাঁর 
এজেন্টরা এই কাজটা করে ।" 

নিশিকান্তবাবু হঠাৎ কাঁপা গলায় বণে উঠলেন, “দ্যাট ইজ অল । 
আমি আর শুনতে চাই না ।' 

বৈদ্য হেসে বললেন, "আমি জোর করে কাউকে কিছু শোনাই 
না। ইনি জিগোস করলেন, তাই বললাম । স্বেচ্ছায় লব্ধ জ্ঞান 
ছাড়া অনা কোনও জ্ঞানের কোনও মূলা নেই)..বে একটা কথা 
বলতে চাই_ বাঁচতে হলে সাবধানতা অব্লম্বন করতে হবে ।* 

“কাইন্ডলি এক্সল্লেন’, বললেন নিশিকান্তবাবু। 

“এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমার্‌ পক্ষে সম্ভব নয়।? 

চা এসে গিয়েছিল । হেলমুট নিজেই চা ঢেলে সবাইকে জিগ্যেস 
করে পুধ-চিনি মিশিয়ে আমাদের হাতে হাতে পেয়ালা তুলে দিল | 

চায়ে চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, “আপনাদের সঙ্গে তো মিস্টার 
শেলভাঙ্কারের আলাপ হয়েছিল ।” 

বৈদ্য মাথা নেড়ে বলল, ‘বড় দুঃখের ব্যাপার । আমি ওকে 
সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, ওর সময়টা ভাল যাচ্ছে না। অবিশ্যি 
অকস্মাৎ সৃত্র ব্যাপারে তো কারও কোনও হাত লেই। দোরোম 

বলেছে 


হেম লোরমোং দোরজি সিংচিয়ায 
ওম্‌পিরিযান হোতোরিবিরি 

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে চা খেলাম | হেলমুট এই ফাঁকে 
তার টেবিলট: গোছগাছ করে নিল | নিশিকান্তবাবু চায়ের দেয়াল 
হাতে করে বসে আহেন_ বুঝতে পারছি, তাঁর চাঁ ঠাণ্ডা হয়ে 
আসছে_ কিন্তু খাবার কথাটা তাঁর যেন মানেই আসছে পা। এর 
মধ্যে নিশ্চিন্ত দেখলাম ফেলুদক্ে। কিংবা তার হনে উদ্বেগ 
থাকলেও সেটা সে একেবারেই বাইরে প্রকাশ করছে গা, দিবি 


ডু ; হেলমুট সুই টিপল, কিন্তু বাতি 
না। কী ব্যাপার ? নিশিকান্তবাবু বললেন, ‘পাওয়ার গেছে। 
এটা প্রায়ই ঘটে ।? 

“বেয়ারাকে মোমবাতি দিতে বলি' ঝলে হেলমুট ঘর থেকে 
বেরিয়ে গেল । 

এবার ফেপুদা ডক্টর বৈদ্যকে তার একটা প্রশ্ন ঝরল । 

সিস্টার শেলভাঙ্কারের মৃত্য কি সত্যিই আকল্মিকভাবে হয়েছিল 
বলে আপনার বিশ্বাস ৮ 

ডক্টর বৈদা হাতের পেয়ালা সামনের (বেতের টেবিলের উপর 
রেখে হাত দুটোকে পেটের উপর জড়ো করে বললেন, ‘এ কথার 
উত্তর তো শুধু একজনই দিতে পারে |? 

একে £ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । 

থে মৃত-_একমাত্র সেই সর্বক্ঞ। “তারই কাছে, অজানা কিছু 
নেই। আমাদের জীবিতকালে অজ অবান্তর জিনিস আমাদের 
জান ও অনুষ্ভতির পথে বাধার সৃষ্টি করে ॥ ওই যে জানাল! খোলা 
রয়েছে _সে জানালা দিয়ে আমরা দূরের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, 


জিনিস-_নির্ভেজাল জ্ঞানের পথে এ সব দৃশাবন্ত বাধাস্বরূণ ৷ 
অথচ জানালা যদি বন্ধ করে দিই, তা হলে কী দেখব ? হয় যদি 
আদা না থাকে, তা হলে বাইরের আলোর পথ বন্ধ করে দিলে কী 


থাকে ? অন্ধকার : 'ন হল আলো. আর 
দিয়ে দেখা দৃশ্য, যা আমাদের প্রকৃত 
নিয়ে যায় আর মৃত্য হল ব্চ জানালার ফলে যে অঙ্ক, ৪ 
অন্ধকার । এই অঞ্ধকারের ফলে আমাদের অপ্তষ্টি 
মৃত্যুই হল অন্ধকারের চরম অহা | 


সু বুঝতে কট হচ্ছিল 
সণ নিশ্চয়ই সব টিন পারছে ৷ ও বলল, তং 


ভবসা টে য়ে 


হলে আপনার মতে মিস্টার শেলভাক্ষারই একমাত জানেন তাঁর মত্ত 
কীভাবে হয়েছিল ছা 

"মৃত্যুর মুহুূর্ততিতে হয়তো জানত না কিন্ত 
জানে ।? 


"যার একটু গা ছমছুম 
ডে আসছে বলেই হ আর 
নিয়ে এত কথাবাতা আর ড্র বৈনার চশমার কাছে বেগুনি মেখে 
ভা আকাশের ছায়া, আর তাঁর অস্বাভাবিক রকম কাঁপা কাঁপা গল 
স্বর, এমন কি তাঁর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হসিটাও কেমন যেন 
থমথমে মনে হচ্ছিল । 

বেয়ারা ঘরে এসে চায়ের জিনিসপত্র খুলে নিয়ে তার জায়গায় 
টেবিলের উপর একটা জ্বালানো খোমবাতি রেখে চলে গেল । 
ফেলুদা সবাইকে চারমিনার অফার করল, আর’ সবাই রিফ্উজ 
করল। ভি EEE CEL 
মন্দ হতনা 

ফেলুদ' অবিশ্যি শ্লানসৌট নট নিয়ে বই পাডেছে। ও বলে 
যেজিনিসে বিশ্বাস নেই__সেই নিয়ে বইও পড়া উচিত না_এ 
কথাটা আমি মানি না ৷ কারণ, যে বইটা লিখেছে, তার মতামতটা 
জানা মানে মানুষের চিন্তাধারার একটা বিশেষ দিক সম্বন্ধে জানা ' 
ক্রাইম নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করবে, তাদের মানুষ সন্ধে জানতেই 
হবে, আর মানুষ বলতে সব রকম মানুষই বোঝায়, কাউকেই বাদ 
দেওয়া চলে না। 


ডক্টর বৈদ্য কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিলেন, হঠাৎ চোখ খুলে 
হাত দুটো উপরে তুলে বললেন, "দরজা এবং জাণাশা দুটো বন্ধ 
করো।” 

কথাটা বললেন, হুকুম করার ভক্গিতেই, আর সে হুকুম পালন 
করলেন নিশিকান্তবাবু। মনে হল তিনি যেন হিস্নোটাইল৬ হয়ে 

জানালা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতির আবছা হল্দে আলো 
ছাড়া ঘরে আর কোনও আলোই রইল না । 

আমরা সবাই বেতের টিবিলটাবে ঘিরে বসেছিলাম । আমার 
ডান পাশে বৈদ্য, বাঁ পাশে ফেলুদা । ফেলুদার অনা পাশে 
নিশিকাপ্তবাকু । আর তার পাশে একটা মোড়ায় হেলমুট । ডক্টর 
বৈদ্য এবার বললেন, ‘তোমাদের হাতগুলো উপুড় করে টেবিলের 
উপর রাখো । প্রত্যেকের হাত তার দু' পাশের লোকের হাতের সঙ্গে 
ঠেকে থাকা চাই।” 

ডক্টর বৈদ্য এতক্ষণ আমাদের 'আপ' আর “আপনি বলে 
বলছিলেন, এবার দেখলাম “তুম আর “তুমি আরম্ভ করলেন 

আমরা একে একে সবাই পরস্পরের সঙ্গে খাত ঠেকিয়ে টেবিশে 
রাখলাম । সব শেষে ডক্টর বৈদ্য আমার আর হেদুটের হাতের 
মাঝখানে তাঁর নিজের হাত দুটো গুঁজে দিলেন”; পাঁচ দশে 
ফুলৈর পাপড়ির মতো 
টেবিলের উপর রাখা 


হা 


শেলভাঙ্কারের মৃত্যুর কথা চিন্তা করো । 
ঘরে বাতাস ঢোকার কোনও রাস্তা নেই, তাই মোমবাতির শিখা 

একেবারে স্থিরভাবে দ্বলছে। অল্প অল্প করে মোম গ'লে বাতির গা 

বেয়ে গড়িয়ে বেতের বুনুনির ওপর জমা হচ্ছে। একটা ফড়িং 

তীয় পোকা ঘরের ভিতরে ছিল, সেটা বাতির শিখার চারিদিকে 

পাক খেতে আরস্ত করল । 

কতক্ষণ যে এইভাবে বাতির দিকে চেয়েছিলাম জানি না । সত্যি 


বলতে কী, দু'এক বার যে আড়চোখে ডক্টর বৈদার দিকে চেয়ে 
দেখিনি, তা লয়---কিন্তু সেটা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি, কারণ 
তাঁর চোখ বন্ধ । 

হঠাৎ__যেন আনেক দূর থেকে গলার স্বর আসছে এইভাবে চি 
চি করে ডক্টর বৈদ্যর মুখ থেকে কথা বেরোল-_ হোয়াট ডু ইউ 
ওয়াস্ট টুনো ৮ 

ফেলুদা বলল, 'শেলভাঙ্কার কি আক্সিডেন্টে মরেছিল ?' 

আবার সেই চিচি গলায় উত্তর এল-_'নো |" 

“তা হলে কীভাবে মরেছিলেন তিনি ? 

কিছুক্ষণ সব চুপ । এখন আমরা সবাই মোমবাতি ছেড়ে ডক্টর 
বৈদ্যর মুখের দিকে চেয়ে আছি । তাঁর চোখ বন্ধ, মাথা পিছন দিবে 
হেলানো ॥ হেলমুট দেখলাম তার নীপ নিপ্পলক চোখে ডক্টর 
বৈদাকে দেখছে। নিশিকাপ্তবাবুর কৃতকুতে চোখও তাঁরই দিকে । 

ঘরে হঠাৎ এক ঝলক নীল আলো ৷ বাইরে বিদ্যুৎ চমফাচ্ছে। 

এবার আরও পরিষ্কার গল্ায় উত্তর এল-.- 

"মাভার 1? 

"মারি !' এটা নিশিকান্তর গলা__শুকিয়ে বস্‌ 
কথাটা একটানা বলতে পারলেন না 
“মা-হা-হারা-ডার !' 

“কে খুন করেছিল বলা সম্ভব কি গ: আবার ফেলুদাই প্রশ্ন 
করল! 

আমার বুকের ভিতরে অসম্ভক টিপটিপানি আরম্ভ হয়েছে। 
নিশিকাস্তবাবুর মতো আমারও গার্সাঁশুকিরে এসেছে। নেহা কথা 
বলতে হচ্ছে না বলে, না হলে আঁমিও ধরা পড়ে ঘেতাম | 

আবার কিছুক্ষণের জন্য সব চুপ । ফেলুদা দেখলাম এবদৃষ্টে 
ডক্টর বৈদ্যর হাতের দিকে দেখছে । ভদ্রলোক কয়েকবার খুব 
জোরে জোরে-_যেন বেশ কষ্ট করে- নিশ্বাস নিলেন । তার পর 
উত্তর এলো-_বীরেশ্র ৷" 

হীরের £ সে আবার কে? 

ফেলুদা নিশ্চয়ই এট: জানতে চাইত, কিন্ত ডট্টর বৈদ্য হঠাৎ 


গেছে। 


তাঁর হাত দুটো টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে চেখে খুলে 
বললেন, “এ গ্লাস অফ ওয়াটার প্লিজ | 

হেলমুট মোড়া থেকে উঠে গিয়ে তার টেবিলের উপর রাখা 
ফ্াস্ক থেকে গেলাসে জল ঢেলে বৈদ্যকে দিল। ভদ্রলোকের জল 
খাওয়া শেষ হলে পর ফেলুদা বলল, ‘বীরেন্দ্র যে কে, সেটা বোধ 
হয় জানার কোনও সস্তাবনা নেই ?' 

উত্তর এল হেলমুটের কাহ থেকে । 

বীরেন্দ্র মিস্টার শেলভাঙ্ধারের ছেলের নাম ! আমাকে বীরেন্দ্র 
কথা বলেছেন তিনি । একবার নয়_অনেকখার |" 

জানালা খুলে দিতে গিয়ে দেখি, বাইরে ইলেকটিকের আলো 
দেখা খাচ্ছে। হেলমুটও বোধহয় দেখেছিল, কারণ ও সুইচ টিপে 
দিল, আর ঘরের বাতি জ্বলে উঠল । ঘড়িতে দেখি সেনে সাতটা । 
আমরা সকলেই উঠে পড়লাম । 

ডক্টর বৈদ্য নিশিকাপ্তাপূর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "আপনাকে 
খুব নাভসি লোক বলে মনে হচ্ছে ।? 

নিশিকান্তধাবু একটু হে হে করলেন । 

“যাক গে' ডক্টর বৈদা বললেন, ‘মণ হয় আপনার ফাঁড়া কেটে 
গেছে।? : 

“ওঃ ॥ আহ্থাদে হাঁক ছেড়ে নিশিকাগুবাবু তাঁর সব কাটা দাঁত বার 
করে দিলেন । 

ফেলুদা বলল, ‘আপনি ক’ দিন আছেন: £ 

ভক্টুর বৈদা বললেন, ‘কাল দিনটা ভাল থাকলে পেমিয়াংচ 
যাবার ইচ্ছে আছে। ওখানকার মনাস্টেরিতে অনেক পুঁথিপত্র আছে 
শুনেছি।' 

“আপনি কি তিথ্বত নিয়ে পড়াশুনা করছেন % 

প্রাচীন সভ্যতা বলতে তো ওই একটিই বাকি আছে। মিশর, 
ইরাক, মেসোপটেমিয়া__এ সব তো বহুকাল আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছে। ভারতবর্ষে কী আছে বলুন-_সবই পাঁচমেশালি । যা ছিল 
ভিরবতেই ছিল-_একেবাবে খাঁটি অবস্থায়_এই সে দিন পর্যন্ত । 
এখন তো আর তিব্বতে যাবার কোনও মানে হয় না। 


সৌভ্াগ্যক্তযে এই সিক্তিনের মঠগুলোতে সেই পুরনো সভাতার 
কিছুটা আভাস পাওয়া যায় । i 

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলমে । রাত্রে নি বৃষ্টি হবে ! আকাশ 
কালো, আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক । 

ডক্টর বৈদা বললেন, ‘আপনারাও এসে পড়ুন শা পেমিয়াচি 1? 

ফেলুদা বলল, চিক কালই যেতে পারব বলে মনে হয় না 
আপনি তো কয়েক দিন থাকবেন ওখানে ? 

“অস্তত দিন চারেক থাকার ইচ্ছে আছে।' 

“তা হলে হয়তো দেখা হতে পারে, কারণ পেমিয়াংচির কথ 
অনেকেই বলছে ।' 

'গেলে কিছু নুন সঙ্গে নিতে ভুলবেন মা 1? ডক্টর বৈদা হেসে 

নুন? 

'জোঁক ছাড়াতে হলে নুন ছাড়া গতি নেই 


৮ 


আমাদের হোটেলটা অন্য দিক দিয়ে খুব একটা কিছু না হলেও, 
রা্গাটা এখানে বেশ ভালোই হয়--বিশেষ করে পাঠাব মাংসের 
ঝোল) আমি আর ফেলুদা দুজনেই রাতে রুটি খাই, আর 
নিশিকাস্তবাবু দু বেলাই খান ভাত /-২আজ তিনজনে এক সঙ্গে 
খেতে বসেছি। নিশিকান্তবাবু একটা নপ্ি-হড চুষে চোঁ করে ন্যাধো 


সৌভাগ্যক্ৰমে এই সিকিমের মঠগুলোতে সেই পুরনো সভ্যতার 
কিছুটা আভাস পাওয়া যায় |” 

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম + রাত্রে নিঘা্ বৃষ্টি হবে । আকাশ 
কালো, আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক । 

ডক্টর বৈদ্য বললেন, “আপনারাও এসে পড়ুন না পেমিয়াংচি |" 

ফেলুদা বলল, “ঠিক কালই যেতে পারব বলে মনে হয় না। 
আপনি তো কয়েক দিন থাকবেন ওখানে ? 

“অন্তত দিন চারেক থাকার ইচ্ছে আছে!’ 

“তা হলে হয়তো দেখা হতে পারে, কারণ পেমিয়াংচির কথা 
অনেকেই বলছে!" 

“গেলে কিছু নুন সঙ্গে নিতে ভুলবেন না!" ডক্টর বৈদ্য হোস 
বললেন । 

রঃ 


*জোঁক ছাড়াতে হলে নুন ছাড়া গতি নেই!" 
৮ 


আমাদের হোটেলটা অন্য দিক দিয়ে খুব একটা কিছুনা হলেও, 
রান্নাটা এখানে বেশ ভালোই হয়-_বিশেষ ঝরে. পাঁঠার মাংসের 


খেতে বসেছি । নিশিকাম্তধাবু একটা 
বার করে খেতে খেতে বললেন্,'ডিসেন্ট লোক মশাই!" 

“ডক্টর বৈদ্যর কথা বলছেন ৮ ফেলুদা জিগ্যেস করল । 

“আশ্চর্য ক্ষমতা | কি রকম সব বলে-্টলে দিলে ।' 

ফেলুদা হেসে ঠাটটার সুরে বলল, ‘আপনার তো ভাল 
লাগবেই-_বলেছে ফাঁড়া কেটে গেছে_-আর কী চাই ? 

“আপনার বুঝি ওঁর কথাগুলো বিশ্বাস হয়নি ?' 

“কথাগুলো যদি ফলে খায়, তা হলে হবে নিশ্চয়ই । এখনও ভো 
সে স্টেজে পৌঁছায়নি । এমনিতে এ সব লোকের উপর চট্ট করে 


শ্রদ্ধা হওয়া কঠিন । এত বুক্তরুকের দল আছে এ লাইনে *" 

কিন্ত সতিকার গুন লোকও তো থাকতে পারে । এর 
কথাবাতারি স্টাইলই অ:লাদা । শুনলেই ইমপ্রেসড হতে হয় । আর 
যদি ধরুন গিয়ে মাডার হয়েই থাকে. 

ফেলুদা মাঝে মাঝে অনামনস্ক হয়ে পড়ছিল ২ : 
বুঝতে পারলাম না । হয়তো মনের মধো কোনও খটকা 
এত ভাল মাংস খাবার সময়ও তার চোখ থেকে খুব 
না। 

“মাডারের কথা যে বললেন উনি, সেটা আপনার বিশ্বাস হয় ? 
নিশিকাত্তবাবু প্রশ্ন করলেন ৷ 

ফেলুদা বলল, হয়|? 

হরর 

হয়।? 

‘কেন বলুন তো।' 

কারণ আছে ' 

এর বেশি আর কিছু বলল না ফেলুদা । 

খাবার পরে কালকের যতোই নুজনে পান কিনতে বেরোলাঘ ! 
বৃষ্টি এখনও নামেনি, তবে বাতাস একদম বন্ধ হয়েগেছে । আদ 
আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে দু'এক -জন নতুন লোককে 
হাটতে দেখলাম । তারা সবাই বিদেশী, বোধ হয় আমেরিকান। এ 
সব বিদেশী টুরিস্টরা সাধারণত এসে “নরখিল” ঘলে একটা হোটেলে 
থাকে ; ওটাই এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেল । 

ফেলুদা পান খেয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে আরস্ত করেছিল, 
হঠাৎ থেমে বলল, ‘সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কিছু ক্যালকুলেশন 
আছে, সেরে ফেলি গে। তুই বরং এক কাজ কর। কাছাকাছির 
মধ্যে একটু ঘুরে আয় । আমি আধঘন্টা আন্ডিস্টার্বড কাজ করতে 
চাই? 

ফেলুদা হোটেলে ফিরে গেল । ওর কাজে ব্যাঘাত করার ইচ্ছে 
বা সাহস কোনওটাই আমার নেই-_বিশেষ করে তদন্তের এই 
জট-পাক্ষামো অবস্থায় । 


দোকানপাট সব বঙ্ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোক নেই বেলি । 
হোটেলের কাছেই একটা বন্ধ পোকানের সামনে কয়েকটা পলি 
গোল হয়ে বসে জুয়া খেলছে মাকে মাঝে খুঁটি নানার শব্দ হার 
তাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। 

আমি শহরের দিকের রাস্তা ধরে হটিতে লাগলাম । এখনও 
বিদুৎ চমকাচ্ছে আর তার সঙ্গে অনেক দূর থেকে মেঘের গর্জন 1 
তবে মনে হয় না বৃষ্টি খুব শিগৃপ্র আসবে । দীরে দীরে 
তোড়জোড় চলেছে, নামবে গিয়ে হয়তো সেই মাঝরাতে । 

রাস্তার বাতিগুলোর খুব জোর নেই, আর উপর দিক থেকে পাড়ে 
বলে চেনা লোকের মুখ চিনতে সময় লাগে । 

উপ্টো দিক থেকে কে যেন আসছে। এখনও প্রায় বিশত্রিশ 
গজ দূরে । এবার একটা আলোর ৩লায় এসে পড়াতে মাথার শ্রাউন 
চুলগুলো চক্চক্‌ করে উঠল । 

পরের আলোটায় পরিষ্কার চিনতে পারলাম হেলমুউকে ৷ সে 
অন্যমনস্ক ভাবে মাটির দিকে চেয়ে হাঁটছে: 

এখন দশ হাতের মধ্যে হেলমুট । তার ভুরু কুঁচকানো, হাত দুটো 
প্যান্টের পকেটে গোঁজা । 

হেলমুট আমার পাশ দিয়ে গটগটিয়ে হেটে চলে গেলা, অথচ 
আমাকে যেন দেখতেই পেল না। 

আমি মুখ ঘুরিয়ে হতভম্বভাবে কিছুক্ষণ ওর 
ক্রমে-ছোট-হয়ে-যাওয়া চেহারাটার দিকে চেয় রইলাম | তার পর 
আস্তে আস্তে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম । 

ঘরে এসে দেখি, ফেলুদা বুকে গুপর খাতা খুলে. হয়ে খাটে 
শুয়ে আছে। বললাম, ‘আধঘন্টা হয়ে গেছে ফেলুদা । ' 

ফেলুদা বলল, “সাসপেষ্টের তালিকাটা আপ-টু-ডেট করে 

আমি বললাম, শ্বীরেন্্র শেলভান্ধার যে সাসপেক্ট, সেটা তো 
আগেই জানতাম । শুধু নামটা জানা ছিল না ডষ্টর বৈল্যও কি 
লাসপেষ্ট £ 

ফেলুদা এবটু হেসে বলল, ‘লোকটা ডেল্‌কি দেখিয়েছে 


ভালই ॥ অবিশ্যি, এমন ভেল্‌কি যে সম্ভব নয় তা বলছি সা । আর 
আজকের ব্যাপারে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে, বৈদ্যর 
শেলভাস্কারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল । শেলভাঙ্কার ওকে কী 
বলেছিল না-বলেছিল, সেটা না জানা অবধি এই বৈদ্যটি ৬৩-বৈদ্য 
না খাঁটি-বৈদ্য স্টো জানা যাবে না।” 

“কিন্তু শিশিকাস্তবাবুর ব্যাপারটা যে বলে দিল |" 

"জলের মতে: সোক্ঞ! | নিশিকান্ত যে-রেটে নখ কামড়াচ্ছিল, 
তার নাভাসিনেস বুঝতে অলৌকিক ক্ষমতার দরকার হয় না।' 

“আর মাডরি ? 

“মাডরি না বলে স্বাভাবিক মৃত্যু বললে নাটক জমে ন! । লোকটা 
এসেনশিয়ালি নাটুকে। অনেক গুণী লোকই নাটুকে হয়, অভিনয় 
গছন্দ করে, লোককে চমকে দিতে ভালবাসে | এটা মানুষের 
অনেকগুলো স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে একটা |? 

“তা হলে সাস্পেক্ট কাকে কাকে বলতে হয় ?' 

“যথারীতি সকলকেই ।? 

“ডক্টর বৈদ্যও £ 

“হোয়াই নট ? মূর্তির কথাট! ভুলিস না FE 

“আর হেলমুট ?' আমি হেলমুটের ঘটনাটা বললাম. 

ফেলুদা কিন্তু খুব বেশি অবাক হল না। কপ, “হেলমুটও যে 
রহস্যময় চরিত্র সেটা আমি আগেই বুঝেছি । :ও ঈলছে প্রোফেসনাল 
ফোটোগ্রাফার, সিকিম সম্বন্ধে একটা; ছুরির বই করছে, অথচ 


না। এখানেই তো খট্‌কার কারণ বযেছে।' 

“তার মানে কী হতে পারে ? 

“তার মানে এই যে, ওর এখানে থেকে যাওয়ার অন্য কোনও 
একটা কারণ রয়েছে, যেটা ও আমাদের কাছে প্রকাশ করছে না ।' 

ফেলুদা আরও কিছুক্ষণ ধরে খাতায় হিজিবিজি লিখল | আমি 
আকাশ-পাতাল ভেবেও এই সব ঘটনার জট ছাড়াতে পারলাম না । 
আমরা এর আগেও অদ্ভুত সব রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি, কিন্ত 
ক্লোনওটারই সমাধান এত কঠিন বলে মনে হয়নি । একবার মনে 


হল ফেলুদার পুলিসে খবর দেওয়া উচিত। ও একা কেন সমস্ত 
ব্যাপারটা খাড়ে নিচ্ছে ? শেলভাঙ্কারকে যে-ই খুন করুক না কেন, 
সে যে একট! ভাকসাইটে ক্রিমিন্যাল তাতে কোনও সন্দেহ নেই । 
যদি সেই লোক ফেলুদার তদন্তের কথা জেনে ফেলে, আর ওকে 
ঘায়েল করার চেষ্টা, করে ? কিন্তু তার পরেই আবার মনে হল, পুলিস 
যদি ফেলুদার আগে খুনীকে ধরে ফেলে, তা হলে সেটা আমার 
মোটেই ভাল লাগবে না। তার চেয়ে ফেলুদা যা করছে তা একাই 
করুক । যদি ও এই কঠিন রহস্যের সমাধান করতে পারে, তা হলে 
ওর গৌরব পঞ্চাশ গুণ বেডে যাবে। 

পৌনে এগারটার সময় নিশিকাপ্তবাবু দরজায় টোকা মেরে "গুড 
নাইট করে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ গল্পের বইটা পড়ার চেষ্টা 
করলাম । জুল ভার্নের 'কার্পোথয়ান কাস্ল'। জানি খুব 
ইন্টারেস্টিং বই, কিন্তু তাও মন বসল না। কিছুক্ষণ পরে বই বন্ধ 
করে চোখ বুজলাম । খুম আসার আগে পর্বস্ত মাঝে মাঝে চোখ 
খুলে দেখেছি, ফেলুদা তার খাতায় নোট করে চলেছে। 

মনে যত দৃশ্চিন্তাই থাকুক না কেন_রাত্রে একবারও ঘুম 
ভাঙেনি। সকালে যখন উঠেছি, তখন জানালা দিয়ে পাহাড়ের 
গায়ে রোদ দেখা যাচ্ছে। ফেলুদা ঘরে নেই_-বোধ হয সমান করতে 
গেছে। 

যেখানেই যাক্‌_-যাবার আগে তার খাটের উপর একটা সাদা 
কাগজ আযাশ-ট্র চাপা দিয়ে রেখে গেছে-=বধ হয় আমারই দেখার 
জন্য। 

কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলাস্-তাতে লেখা রয়েছে_আমাদের 
চেনা একটা তিব্বতি কথা-_যার মানে হল মৃতু ৷ 


৯ 


আগলে ফেলুদা বাথরুমে যায়নি । ও খুব ভোর থাকতে উঠে 
নীচে চলে গিয়েছিল একটা টেলিফোন করতে! বন্ধেতে 


টেলিকোনে কথা বলছে। শেষ হলে পর জিগ্যেস করলাম, ‘কী 
ব্যাপার £ ও বলল, 'শশধরবাবু বন্বেতে নেই। আজ ভোরেই 
বেরিয়ে পড়েছেন ৷ বোধ হয় এখানেই আসছেন | আমার আগের 
টেলিগ্রামটাতে হয়তো কাজ হয়েছে ।” 

চা খেতে খেতে ফেলুদা বলল, “আজ একটা এক্সপেরিমেন্ট 
করব। মনে হচ্ছে একটা ব্যাপারে একটু ছেলেমানুষি করে 
ফেলেছি। সেট। সত্যি কিন! পরীক্ষা করে দেখতে হবে ।” 

এক্সপেরিমেন্টটা কী, সেটা আর আগে থেকে জিগ্যেস করতে 
সাহস হল না। কোথায় সেটা হবে জিগ্যেস করাতে ফেলুদা বলল 
তার জন্য একটা নিরিবিলি জায়গা চাই । নিরিবিলি ঘর হলে হবে 
কিনা জিগ্যেস করাতে ফেলুদা চটে গিয়ে বলল, “তোর মুণ্ড ৷ ঘর 
তো হোটেলেই রয়েছে । চাই একটা রাস্তা, যেখানে লোকজনের 
ভিড় নেই ' কারণ লোকে দেখে ফেললে ভাববে পাগল । একবার 
নাথুলা রোডের দিকটায় গিয়ে দেখতে হবে ।" 

সত্যি বলতে কি, এই দু' দিনে গাংটকের একটামাত্র রাস্তা ছাড়া 
আর বিশেষ কিছুই দেখা হয়নি । তাই একটু হেটে বেড়াবার ছাতো 
গেয়ে ভালোই লাগছিল । 

হোটেল থেকে বেরিয়েই ডক্টর বৈদ্যর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। 
রোদের বেশ ঝাঁঝ, তাই ভদ্রলোক দেখি সানগ্লাস পরেছেন। 
বললেন, “কোথায় চললেন আপনারা ? 

ফেলুদা বলল, ‘শহরটা দেখাই হয়নি । ভাবছিলাম একটু ওপর 
দিকটায় যাব-_প্যালেসের ও দিকে’ * 

“আমি যাচ্ছি গাড়ির সন্ধানে | আজ দিনটা ভাল আছে। এ গুড 
ডে টু মেক দ্যাট ট্রিপ টু পেমিয়াংচি। আপনারা না এলে কিন্ত 
একটা খুব ভাল জায়গা মিস্‌ করবেন |" 

“যাবার তো ইচ্ছে আছে।' 

“আমি থাকতে থাকতে চলে আসুন ৷ গ্যাংটক জায়গাটা খুব 
সুবিধের না । বিশেষ করে আপনার পক্ষে নিরাপদ নয় মোটেই ।' 

ভদ্রলোক হাসিমুখে হাত নেড়ে চলে গেলেন । 

আমি বললাম, ‘হঠাৎ ও কথাটা বললেন কেন ভদ্রলোক ?' 


ফেলুদা হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘তুখোড় আছেন বাবাজী । আমি 
যেমন ওকে সন্দেহ করছি, ও-ও তেমনই উল্টে আমাকে সন্দেহ 
হয়তো বুঝে ফেলেছে যে, আমি একটা গোলমালে জড়িয়ে 

।+ 

“কিন্ত তোমাকে তো সত্যিই হুমকি দিয়ে লিখেছে ফেলুদা । 
খাটের উপর কাগজটা দেখলাম যে ৷” 

“এটা কি নতুন জিনিস হল £ 

“তা অবিশ্যি নয়।' 

“তবে ! তোর যদি ধারণা হয়ে থাকে যে, ওই একট! তিধ্বতি 
কথার জন্য আমি তদন্ত বদ্ধ করে দেব, তা হলে তুই ফে্দু মিত্তিরকে 
এখনও চিনিসনি |? 

মুখে সেটা না বললেও, মনে মনে বললাম যে, যদি কেউ ফেবু 
মিত্তিরকে চেনে তবে সেটা আমিই ৷ বাদশাহী আংটির ব্যাপারে 
হুমকি সবেও কী সাংঘাতিক বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 


করা, তাতে লেখা রয়েছে “প্যালেস 
ধারে গাছের সারিওয়ালা একটা: মোজা রাস্তার শেষ মাথায় একটা 
বাহারের গেট দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম, ওটাই হল প্যালেসের গেট । 

বাঁ দিকে দেখানো ফলক্টায় লেখা রয়েছে 'নাথুলা রোড |? 
আশেপাশে কোনও লোকজন নেই ৷ দূরে প্যালেসের রাস্তায় 
কালকের দেখা বিদেশী টুরিন্টরা ক্যামেরা হাতে পায়চারি করছে। 

“লক্ষণ ভালই । ৮" বাঁদিকেচ' ৷! 

যব রোড দিয়ে একেবারে বর্ডারে চলে যাওয়া যায়, সেটা 


উদ্দেশ্যে । রাস্তাটা ক্রমেই নির্জন হয়ে এসেছে ৷ ফেলুদ ক দিকের 
খাড়াই পাহাডের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলেছে । এ দিকটা 
শহরের পুব দিক । কাঞ্চনজডখা হল পশ্চিম দিকে । এ দিকে বরফ 
দেখা যায় না, তবে নীচে বহ দূরে দুই পাহাডের মাঝখান দিয়ে বয়ে 
যাওয়া একটা নদী দেখ ফায়। আর-একটা ভিনিস যেটা 
সেটা হল রোপ-ওয়ে । শূন্যে টাঙানো তারের রাস্তা দিয়ে খু 
গাড়ি চলেছে মাল নিয়ে পাহাডের এ মাথার এক স্টেশন 
ও-মাথার আর-এক স্টেশনে । 

রোপ-ওয়ে দেখতে এত ভাল লাগছিল যে ফেলুদার প্রথম 
ডাকটা শুনতেই গাইনি । তার পর শুনলায, "আই 
তোপ্সে_ এদিকে আয় ৮ 

পাহাড়ের গা বেয়ে খানিক দূরে উঠে গেছে ফেলুদা, আর সেখান 
থেকে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। 

আমিও উঠে গেলাম । ফেলুদার পাশে একটা পাথর পড়ে 
আছে--সাইজে সেটা একটা পাঁচ নশ্বরের ফুটবলের মতো । 

"এই পাথরের পাশে দাঁড়া ।' 

দাঁড়ালাম । এ রকম বাধ্য আসিস্ট্যান্ট কোনও গোয়েন্দা কখনও 
পেয়েছে বঙ্গে আমার মনে হয় না ! ড় 

‘আমি যাচ্ছি নীচে । ও দিক থেকে এ দিকে হেটে যাব। আমি 
যখন বলব, তখন তুই পাথরটা ঠেলে নীচের দিকে গড়িয়ে দিবি ! 
যেভাবে রয়েছে পাথরটা, বুঝতেই পারছিস্ত একটা ঠেলা দিলেই ওটা 
নীচের দিকে গড়িয়ে যাবে । পারবি.তো ?' 

“জলের মতো সেক্তা |? 

ফেলুদা নীচে গেমে কে দিক দিয়ে এসেছি, সে দিকটায় চলে 
গেল । তার পর শুনতে পেলাম ওর হাঁক__'রেডি ? 

আমি চেঁচিয়ে বললাম “রেডি--আর তার পরেই পেলাম 
ফেলুদার পায়ের আওয়াজ । 

আমার লাইনে আসার আটন্দশ পা আগেই ফেলুদা চেঁচিয়ে 
উঠল-_“গো ? আমি পাথর ঠেলে দিলাম ৷ ফেলুদা হাটা থামাল 
না। দেখলাম পাথর গড়িয়ে রাস্তায় পৌছানোর আগেই ফেপুদা 


তার অন্তত দশ-প্য সামনে এগিয়ে চলে গেছে। 

ফেলুদা ফিরে এল, সঙ্গে পাথর । 

“এবার তুই নীচে যা। তোকে হাঁটতে হবে। হাঁটা থাখাবি না ৷ 
আমি পাথর ফেলব | যদি দেখিস পাখর তোর দিকে তাগ করে 
আসছে -হয়তো তোর গায়ে এসে লাগাবে_ -তুই লাফিয়ে পাশ 
কাটাতে পারবি তো ?' 

“জলের মতো সোজা ৷ 

এবার আমি হাঁটতে শুরু করল'ম__অন্ডচোখ পাহাড়ের দিকে ॥ 
ফেলুদা খুব হিসেব কারে জিভটিত কাম: একটা বিশেষ টাইমে 
পাথরটাঝে, মারল ঠেলা । আমি থামলাম না। লাফিয়ে পাশ 
কাটানোরও দরকার হল না। পাথর আমি পৌথণোর আগেই 
রাস্তায় পড়ে দুটো পাক খেয়ে ডান দিকের পাহাড়ের চাল বেয়ে 
নীচের দিকে চলে গেল । 

ফেলুদা যেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়ল। কী আর 
করি_আমিও তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম । 

“কী মূর্খ আমি ! কী মূর্ণ এই সহজ- ' নু 

ফেলুদার কথা শেষ হল না । একটা শব্দ আমার কান আসতেই 
এক ঝলক উপরে তাকিয়ে এক হ্যাচকা টানে আমি-টৈলুদণকে ভার 
জায়গা থেকে প্রায় তিন হাত পাশে সরিয়ে আন্পা, আর ঠিক সেই 
মুহুর্তেই একটা বিরাট পাথরের চাই এক সেকেন্ড আগে যেখানে 
ফেলুদা ছিল, সেখান দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে বুনো লাল ফুলের একটা 
প্রকাণ্ড ঝোপড়াকে তছনহ করে দে, রাস্তায় একবার মাত্র ঠোকর 
দিয়ে পিছনের ঢাল দিয়ে নেমে অদৃশা হয়ে গেল । 

ফেলুদা ‘জায়গাটা সত্যিই নিরাপদ নয়' বলে আমার হাও ধরে 
টেনে একেবারে রাস্তায় তার প্র দুজনে আর টু শব্দটি না করে পা 
চালিয়ে এক নিশ্বাসে একেবারে তেমাথায় পৌছে গেলাম । একটা 
মিলিটারি লরি আমাদের পাশ কাটিয়ে নাথুলার দিকে চলে গেল! 
ফেলুদা খালি একবার মৃদুত্বরে বলল, থ্যাঙ্কস, তোপ্‌সে ।' তার 
দিকে চেয়ে দেখি, সে গম্ভীর হয়ে গেছে। আমার মনের যে কী 


অবস্থা, সে আর বলে কাজ নেই। 

কাছেই একটা ছাউনি দেওয়া বসবার ঘর ছিল । অনেকটা ইডেন 
গার্ডেনের ব্যান্ডস্ট্যান্ডের মতো দেখতে | আমরা তার ভিতরে গিয়ে 
বেঞ্চিতে বসে হাঁপ ছাড়লাম । ফেলুদা কপালের ঘাম মুছে বলল-_ 

“কাউকে দেখতে পেয়েছিলি ?' 

বললাম, 'না। অনেক উচু থেকে পাথরটা এসেছিল। আমি 
যখন দেখেছি, তখনই তার ভেলোসিটি অনেক |” 

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাল করে একটা টান দিয়ে 
বলল, “আর ঢিলেঢালা ভাব চলবে না। একটা কুইক্‌ 
এস্পার-ওস্পার হওয়া দরকার |" 

আমি বললাম, ‘কিন্তু অনেক প্রশ্নের তো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না 
ফেলুদা ।" 

“কে বললে তোকে ? ফেলুদা বেঁকিয়ে উঠল | ‘কাল রাএে 
কখন ঘুমিয়েছি জানিস ? আড়াইটে । ফেলু মিত্তির ঘোড়ার ঘাস 
কাটছে না। এক্সপেরিমেন্ট সাক্সেসফুল । যা সন্দেহ করেছিলাম, 
তাই। পাথর এসে গাড়িতে পড়েনি । ওয়ান ইন এ মিলিয়ন চান্দের 
উপর নির্ভর করে কেউ খুন করে না। প্ল্যানটা ছিল-অন্য, কিন্তু 
সেটাকে আর্সিডেন্টের চেহারা দেবার জন্য পাঁথরটা ফেলা 
হয়েছিল। মিস্টার শেলভাঙ্ধরকে অজ্ঞান করা হয়েছিল আগেই। 
তার পর তাকে জিপ সমেঙে খাদের মধ্যে ফেলা হয়েছিল, তার পর 
সব-শেষে ফেলা হয়েছিল পাথর ।' 

“কিন্তু তা হলে..ফড্রাইভারটা যে... 

“ড্রাইভারকে হাত করা হয়েছিল । এ বিষয়ে আমার কোনও 
সন্দেহ নেই, কারণ এ ছাড়া জিনিসটা সম্ভব নয় ।' 

“কিংবা ড্রাইভার তো নিজেই খুন করে থাকতে পারে ?' 

'না। কারণ, মোটিভ কী ? তার পক্ষে মূর্তিটার কথা জানার 
বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না ।' 

ফেলুদা উঠে পড়ল। 

“আমাদের টার্গেট হচ্ছে 304 4631" 


কিন্তু দুঃখের বিষয় 31 463-এর খোঁজ করে তাকে পায়৷ 
গেল না । সে গাড়ি কাল কাত্রেই নাকি শলিগুড়ি চালে গেছে। 

“আসলে কী জানিস, জিপটা নতুন বলে সকলেরই চোখ শুটার 
উপর | ওটা তাই আর বসে থাকেনা ৷’ 

"তা হলে আমরা কী করব ?' 

“দাঁড়া, একটু ভাবতে দে ৷ সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে ।? 

জিপস্ট্যান্ড থেকে হোটেলে ফিরে এলাম ! ডাইনিং রুমে বসে 
বেয়ারাকে ডেকে কোল্ড ড্রিঙ্কের অভরি দিলাম | ফেলুদার চোখ 
লাল, চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, মুঠো করা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের 
তেলোতে বার বার ব্যর্থ ঘৃষি মারছে । 

“কবে পৌছেছি আমরা এখানে ? সে হঠাৎ প্রশ্ন করল । 

"চোদ্দই এপ্রিল।? 

চোদ্দই না পনেরই £ 

*চোদ্দই। তুমি ভুলে যাচ্ছ ফেলুদা__সেদিন ছিপ পয়লা 
বৈশাখ_ 

ইয়েস ইয়েস । আর খুন হয়েছে কবে? 

'এগারোই।? 

“সেদিন গ্যাংটকে ছিল শেলভাঙ্কার, নিশিকাড, হেলমুট আর 
ডক্টর বৈদ্য |” 

“আর বীরেন্দ্র ।' 

পরে বরে ছিল। ধরে নি টে ডুল করেনি। 
আচ্ছা...নিশিকান্তবাবুর জানালা দিয়ে কবে কাগজ ফেলল ?' 

“যে দিন আমরা এসেছি, সে দিনই রাত্রে ।" 

'চোদ্দই রাত্রে । গুড | সে সময় কে কে ছিল শহরে ?' 


“নিশিকান্ত তো থাকবেই ” 

শুধু থাকবেই না। ও যদি কোনও গোলমাল করে থাকে, তা 
হলে নিজের উপর থেকে সন্দেহ হটিয়ে দেবার জন্য নিজেই নিজের 
ঘরে কাগজ ফেলতে পারে, নিজেই খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে 


“হেল্প' বলে চিৎকার করতে পারে ।” 

“কী গোলমাল করতে পারেন নিশিকান্তবাবু £ 

“সেটা এখনও জানি না। খুন করার সাহস ওর আছে বলে মনে 
হয় না। লোকটা নেহাতই ভিতু, আর সেটা অভিনয় শয় |” 

“তা হলে আর কেউ বাকি রইল কি ?' 

‘ডক্টর বৈদ্য ! ডক্টর বৈদ্যকে বাদ দিবি না! তিনি করে 
কালিম্পঙ গেছেন, বা আট অল গেছেন কি না--সেটা তে: আমরা 
জানি না ! ডাকবাংলো থেকে যে অন্য জায়গায় গিয়ে ঘাপটি মেরে 
বসে থাকেননি, তার গ্যারান্টি কী £ 

ফেলুদা এক চুমুকে এক গেলাস সিকিম অরেঞ্জ শেষ কে বলল, 
'একমাত্র শশধরবাবুর গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ 
নেই__কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে একই প্লেনে একই জিপে গ্যাংটক 
এসেছেন, এবং পরদিন বন্ধে ফিরে গেছেন। ফিরে যে গেছেন, 
সেটা তাঁর বাড়ির লোকেরা টেলিফোনে কনফার্ম ক'রেছে। অবিশ্যি 
এখন তিনি বন্বেতে নেই । একটা চাপ আছে, হি ইজ অন হিল 
ওয়ে হিয়ার । মনে হচ্ছে প্মিয়াংচ্টা_ 

ফেলুদা কথা থামাল। বাইরে থেকে একজন লোক এসে 
হোটেলের ভিতর ঢুকে ম্যানেঙ্জারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। 
লোকটা আমাদের জামনি হিপি হেলমুট উদ্গার: য্যানেজারকে কী 
জিগ্যেস করাতে তিনি আমাদের দিকে আঙুল দেখিরে দিলেন । 

“ওঃ তোমরা এখানেই আছ ₹ আমি দেখতেই পাইনি ' 

আমরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁডালাম.। হেলরুটের যেন একটু 
কিন্তু কিন্তু ভাবা বলল, “একটা জরুরী আলোচনা ছিল। 
তোমাদের ঘরে যাওয়া যায় কি ₹ - 


১০ 


চেয়েও এক ইঞ্চি বেশি । তার উপর জামনি | এ ছাড়া শুনেছি 
হিপিরা নানা রকম নেশা করে। আর বিদেশীদের সঙ্গে 
কদুক-পিস্তল গোছের জিনিস থাকাটা কিছুই আশ্চর্য নয় । যদি 
কোনও বদ মতোলবে এসে থাকে লোকটা ? 

ফেলুদা হেলমুটের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল ৷ 

“কোল্ড ড্রিঙ্ক বা চা-কফি কিছু চলবে ?' 

“পো, থ্যাঙ্কস ।' 

হেলমুট কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে বিছানার উপর রেখে 
বগলদাবা কর: আগ্‌ফা কোম্পানির একটা বড় লাল খামের ভিতর 
হাত ডুকিয়ে বলল, ‘তোমাদের কয়েকটা ছবি দেখাতে এনেছি। 
এগুলো কালার নেগেটিভে তোলা ! এখানে প্রিন্ট হয় না, তাই 
দার্জিলিং-এ পাঠিয়েছিলাম : আজই সকালে এনলার্লযেন্টগুলো 
হয়ে এসেছে ।' 

হেলমুট একট! ছবি বার করল । 

এটা নর্থ সিকিম হাইওয়েতে তোলা ৷ আ্িডেন্টেটা যেখানে 
হয়, সেখান থেকে পাস্তাটা পাহাড়ের গা দিয়ে গা দিয়ে একেবারে 
উপ্টোদিকের পাহাড়ে ৯লে গেছে। সরু ফিতের মতো রাস্তাটাকে 
আন্সিডেক্টের জায়গা থেকে দেখা যায় । আমি ছবিটা তুলেছি ওই 
উদ্টোদিকের রাপ্তা থেকেই । গ্রাম, নদী আর দশ. কিলোমিটার দুরে 
সিকিমের খানিকটা অংশ মিলিয়ে একটা চমৎকার; ভিউ গাওয়া যায় 
ওখান থেকে । কথা ছিল শেলভাঙ্কার শুমূফা যাবার পথে আমাকে 
ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে । কিন্তু তার গাড়ি আমার কাছ অবধি 
পৌঁছায়নি । ছবি তুলতে তুলতে, একটা শব্দ পেয়ে সে দিকে মুখ 
ঘুরিয়ে আমি এই দৃশ্যটা পাই, যেট' আমি আমার টেলি ফটো লেন্স 
দিয়ে তুলে রাখি । 


জিপটার দিকে দেখছে: এটা বোধ হয় ডরাইভারটা। মুখ চে 
ভয় নেই, কিন্তু সে যে নীল রঙের জামা পরা রয়েছে, দেগা 


বোঝা যাচ্ছে। এ ছাড়া আর কোনও লোক ছবিটাতে নেই। 

এবার হেলমুট আর-একটা ছবি বার করল । এটা আগেরটার 
কয়েক সেকেন্ড পরে তোলা । এটা আরও অদ্ভুত ছবি। এটার 
তলার দিকে দেখা যাচ্ছে, জিপটা পাহাড়ের গায়ে ভাঙা অবস্থায় 
কাত হয়ে পড়ে আছে। আর ডান পাশে কিছু উপরে একটা 
ঝোপের পিছনে একটা কালো সুটপরা লোকের খানিকটা অংশ 
মাটিতে শোওয়া অবস্থায় দেখা যাচ্ছে । ছবির উপর দিকে, ররাপ্তায় 
ড্রাইভারটা। এবার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে 
পিছন করে মাথা উচু করে উপর দিকে দেখছে। ছবির একেবারে 
উপরের অংশে পাহাড়ের গায়ে এবার আর-একজন নতুন লোককে 
দেখা যাচ্ছে; তারও মুখ চেন'র কোনও উপায় নেই, কিন্তু গায়ের 
জামার রঙ লালচে । সে একটা বড় পাথরের পিছনে উপুড় হয়ে 
রয়েছে। 

তৃতীয় ছবিতে লাল পোশাক পরা লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে 
না; নীল জামা পরা লোকটা দৌড়ানোর ভঙ্গিতে ছবি থেকে প্রায় 
বেরিয়ে চলে গেছে; গাড়ি আর কালো স্যুট পরা লোকটা যেমন 
ছিল তেমপই 'আছে। আর পাহাড়ের গায়ে যে পাখর্টা ছিল, সেটা 
পড়ে আছে রাস্তার উপর, একটা গাছের পাশে । 

“রিমার্কেবল', ফেলুদা বলে উঠল, "অদ্ভুত ছবি-। এ রকম ছবি 
আমি কমই দেখেছি।" 

‘এ রকম সুযোগও কমই পাওয়া যায়, হেলমুট বলল । 

“তুমি ছবিগুলো তোলার পর কী করলে ?' 

'্যাংটকে ফিরে এলাম হেঁটেই গিয়েছিলাম--হেটেই 
ফিরলাম |  আ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় পৌছানোর আগেই 
শেলভাঙ্কারকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । আমি গিয়ে শুধু পাথর 
আর ভাঙা জিপ দেখেছি। গ্যাংটকে ঢুকতেই আ্যাক্সিডেন্টের খবর 
পেয়েছি, আর পেয়েই সোজা হাসপাতালে চলে গেছি। আমি 
যাবার পরেও শেলভাক্কার ঘন্টা দু-এক বেঁচে ছিলেন ।” 

“তোমার ছবি তোলার ব্যাপারটা তুমি কাউকে কলোনি £ 

“বলে কী লাভ ? যতক্ষণ না সে-ছবি প্রিন্ট হয়ে আসছে, ততক্ষণ 


তো সেটাকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যায় না ৷ মুখের কথা কে 

বিশ্বাস করবে অথচ অসি সেই সু থেকেই জান হর 

কীভাবে ঘটেছিল, জানি যে জিনিসটা ত্যা্সিডেন্ট নর, খুন । আরও 

কাছ থেকে তুললে অবিশ্যি খুনীর চেহারাটাও বোঝা যেত ! কিন্ত 

বুঝতেই পারছ, সেটা সম্ভব ছিল শা ।" রঃ 
ফেলুদা মাগ্নিকাইং গ্লাস দিয়ে ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলল, 

“ওই লাল পোশাক পরা লোকটা কি তা হলে বীর ৮ 
ইম্পসিবল 7" দৃঢ় গলায় খলে উঠল হেশযুট ! 

আমরা পুজনেই রীতিমতো অবাক হয়ে তার দিকে চাইলাম ! 

“মানে ₹ ফেলুদা বলল । ‘তুমি অত শিওর হচ্ছ হী পারে ?' 

'কারণ আমিই হচ্ছি বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার 1" 

ফেলুদার চোখ ছানাবড়া হতে এই প্রথম দেখলাম! 

‘ভুমি বীরেন্দ্র মানে ? তোমার টুল কটা, তোমার চোখ নীল, 
তোমার ইংরিজিতে জানি টান...” 

‘ভেরি সিম্পল 1" হেলমুট চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল । “আমার 
খাবা দু' বার বিয়ে করেন । আমি প্রথম প্্রীর সপ্তান । আমার মা 
ছিলেন জামান । বাবা যখন হাইডেলবার্গে ছাত্র ছিলেন, তখনই 
আলাপ, আর বিদেশে থাকতেই বাবা বিয়ে করেন । মার নাম ছিল 
হেল্‌গা ৷ বিয়ের আগের পদবি ছিল উচ্গাগ । আমি যখন ভারতবর্ষ 
ছেড়ে জামানি গিয়ে সেটুল করি, তখন হীরেন্র নামটা ছেড়ে হেলনুট 
নামটা নিই, আর মা-র পদবিটা নিই।!. 

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। সৃষ্ঠিই তো-_জামনি স্ৰী হলে 
ছেলের চেহারা সাহেবদের মাতো হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়! 

'বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে কেন. ফেলুদা জিগ্যেস করল । 

এআ সারা যাবার পাঁচ বছর পর খাবা যখন দ্বিতীয়বার নিয়ে 
করলেন, তখন মনটা ভেঙে গেল। মাকে আমি ভীষণ 
ভালবাসতাম ৷ বাবার উপরেও টান ছিল, কিন্তু ঘটনাটার পর মনটা 
কেমন যেন বিগড়ে গেল । বাবার উপর একটা ঘৃণার ভাব এল 
মনে । তাই সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলাম । বহু কষ্ট করে, বহুবার 
নিজের জীবন বিপন্ন করে অবশেষে আমি ইউরোপে পৌছাই। 


গোড়ায় কয়েক বছর কুলিগিরি থেকে এমন কোনও কাজ নেই, যা 
করিনি। প্রায় সাত-আট বছর এইভাবে কষ্টে কাটে । তার পর ছবি 
তুলতে শিখি । ভাল ফটোগ্রফার হিসাবে নামও হয় । অনেক 
পত্রিকায় আমার তোলা ইউরোপের অনেক দেশের ছবি ছাপা হয় । 
বছর চারেক আগে ফ্রোরেঙ্গে ছবি তুলছিলাম, সেখানে হঠাৎ বাবার 
এক বন্ধুর সামনে পড়ে যাই । তিনি আমাকে চিনে ফেলেন, আর 
তিনিই বাবাকে আমার সম্বন্ধে লিখে জানান । তার পর বাবা 
ডিটেকটিভ লাগান আমাকে খুঁজে বার করার জন্য । সেই থেকে 
দাড়ি রাখতে শুরু করি, আর আমার চোখের মনির রগুটাও বদলে 
ফেলি।? 

'কনট্যাকট লেনস ?' ফেলুদা বলে উঠল । 
হেলমুট একটু হেসে তার দুই চোখের ভিতর আঙুল চুকিয়ে 
পাতলা লেনস খুলে বার করে আমাদের দিকে তাকাল । অবাক 
হয়ে দেখলাম যে তার চোখ আমাদেরই মতো কালো হয়ে গেছে। 
পরমুহূর্তেই আবার লেনস দুটো পরে নিয়ে হেলমুট বলে চলল-_ 

“বছর খানেক আগে এক হিপির দলের সঙ্গে ভিড়ে ভারতবর্ষে 
আসি। দেশের উপর থেকে টান আমার কোনও দিনও যায়নি । 
আমার পিছনে তখনও লোক লেগে ছিল। বাবা অনেক পয়দা খরচ 
করেছেন এই খোঁজার ব্যাপারে । কাঠমাঞ্ুতে গিয়ে একটা 
মনাস্টেরিতে ছিলাম । যখন দেখলাম সেখানেও পিছনে টিকটিকি 
ঘুরছে, তখন সিকিমে চলে এলাম |... 
হননি ৮ ৬০৪. 

"আমাকে চিনতেই পারেননি । আমি আগের চেয়ে রোগা হয়ে 
গেছি অনেক । তার উপরে আমার লঙ্ব৷ চুল, আমার গোঁফ-দাড়ি, 
আমার চোখের নীল রং__এই সব কারণেই বোধ হয় তিনি নিজের 
ছেলেকে চিনতেই পারলেন না । আমার কাছে বসে তিনি বীরেন্দ্র 
সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন । ভারতবর্ষে ফিরে আসার আগেই 
বাবার উপর থেকে আমার বিরূপ ভাবটা অনেকটা চলে গিয়েছিল; 
বসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক জিনিস মেনে নিতে শেখে। কিন্ত 


যখন দেখলাম তিনি আমাকে চিনলেন না, তখন আর নিলের 
পরিচয়টা দিলাম না। শেষ পর্যন্ত হয়তো দিতাম, কিন্তু তার আর 
সুযোগ হল কই ?' 

“খুনী কে, এ-সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণা আছে ?' 

'ছ্াক্কলি বলব ?' 

নিশ্চয়ই |? 

“আমার মতে ডক্টর বৈদ্যকে কোনও মতেই পালাতে দেওয়া 
উচিত নয়।” 

ফেলুদা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 
“আমি এব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমতো |" 

হেলমুট (নাকি বীরেন্দ্র বলা উচিত ?) বলল, "ও তে] জানে না 
আমিই বীরেন্দ্র, তাই ফস করে আমার সামনেই কালকে ওই নামটাই 
করে দিল । আর যে-মুহুর্তে নামট! করল, সেই মুহুর্তেই লোকটা 
সম্বন্ধে আমার ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেল । আমার মতে লোকটা 
এক নম্বরের ভণ্ড শয়তান ৷ ও ই খুন করেছে। এবং ও-ই মৃতিটা 
নিয়েছে।" 

ফেলুদা বলল, “সে দিন শেলভাঙ্কার যথণ গুম্ফাটা দেখতে যান, 
উনি কি একাই যান ?' . 

এটা বলতে পারি না। আমি তো অনেক সকালে বেরিয়ে 
পড়েছিলাম । অবিশ্যি ডক্টর বৈদ্য তাঁকে মুঝিশথে থামিয়ে গাড়িতে 
উঠে থাকতে পারেন সন্দেহ-বাতিক্টা বাবার একেবারেই ছিল 


ফেলুদা বিছানা ছেড়ে উঠে গভীরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করে 
বলল, “আমাদের সঙ্গে পেমিয়াংচি যাবে ?' 

হেলমুট দূঢন্বরে বলল, ‘বাবাকে যে খুন করেছে, তার হাতে 
হাতকড়া পরানোর জন্য আমি যে-কোনও জায়গায় যেতে পত্ততত 
আছি ।’ 

“এখান থেকে কত দূর জানো জায়গাটা £ 

একশো মাইলের কাছাকাছি বলে শুনেছি হয়তো সামান্য 
রেশিও হতে পারে ।? 


“তার মানে ছ'-সাত ঘন্টার ধাক্কা |” 

ববাস্তা খারাপ না হলে আরও তাড়াতাড়ি পৌছানো যেতে 
পারে । আমার মতে আজই যত তাড়'তাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়া 
উচিত।? 

ফেলুদা বলল, “আমারও তাই মতো । আমি একটা জিপের 
ব্যবস্থা দেখছি । জিনিসপত্র সঙ্গে বেশি লা নেওয়াই ভাল ।” 

‘তুমি জিপ দেখো, আমি ডাকবাংলোর বুকিংটা সেরে রাখছি। 
বাই দ্য ওয়ে--' হেল্মুট ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে থেমে ফেলুদার 
দিকে খুরে বলল, “লোকটা যে-পরিমাণে ডেপ্তারাস বলে মনে হচ্ছে, 
ওর কাছে বন্দুক টন্দুক থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। এ দিকে আমার 
কাছে তো ভ্র্যাশ-গান ছাড়া আর কিছুই নেই ! তোমাদের কাছে_' 

হেলমুটের কথা শেষ হওয়ার আগেই ফেলুদা তার সুটকেসের 
ভিতর হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা বার করে হেলমুটকে দেখিয়ে 
দিল। 

“আর এই যে আমার কার্ড |” 

ফেলুদা তার ‘প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর' লেখা ভিজ্জিটিং কার্ডের 
একটা হেলমুটের দিকে এগিয়ে দিল । 


কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে দিন আর কোনও জিপ ভাড়া পাওয়া 
গেল না। যে ক'টা ছিল, সবগুলো আমেরিকান টুরিস্টরা নিয়ে সারা 
দিনের জন্য রুমটেক চলে গেছে। -আ্গ্মামীকাল সকলের জন্য 
'জিপের খ্/বস্থা করে বেশির ভাগ দিবটাই, হেটে গ্যাংটক শহর দেখে 
কাটিয়ে দিলাম ৷ দুপুরে খাগারের দিকটায় নিশিকাণ্বাবুর সঙ্গে 
দেখা হল। তাঁকে পেমিযাংচির কথা বলতে তিনি অবিশ্যি লাফিয়ে 
উঠলেন। 

সন্ধের দিকে ভদ্রলোক একটা অফুত জিনি এনে আমাদের 
দেখালেন। হাতখানেক লম্বা একটা লাঠি, তার ডগায় বাঁধা ছোট্ট 
একটা কাপড়ের থলি ৷ 

“কী জ্রিনিস বলুন তো এটা", একগাল হেসে জিগ্যেস করলেন 
. নিশিকাস্তবাবু । ‘জানেন না তো ? এই থণের ভিতর আছে নুন আর 


তামাকপাতা ৷ পায়ে যদি জোঁক ধরে, এই থলির একটা ঘষাতেই 
বাবাজী খসে পড়বেন |? 

ফেলুদা জিগ্যেস করল, 'নাইলনের মোজা ঙেদ করেও জোঁক 
ঢোকে নাকি ?' 

“কিছুই বিশ্বাস নেই মশাই ৷ গেঞ্জি, শার্ট আর ডবল পুলওভার 
ভেদ করেও বুকের রক্ত খেতে দেখেছি জোঁককে । আর মজা কী 
জানেন তো ? ধরুন, লাইন করে একদল পোক চলেছে জোঁকের 
জায়গা দিয়ে । এখন, জোঁকের তো চোখ নেই--জোঁক দেখতে 
পায় না__মাটির ভাইব্রেশনে বুঝতে পারে কোনও প্রাণী আসছে। 
লাইনের মাথায় যে লোক থাকবে, তাকে জোঁক আ্যাটাক করবে 
না_ কিন্তু তার ভাইব্রেশনে তারা সজাগ হবে। দ্বিতীয় লোকের 
বেলা ভারা মাথা উচিয়ে উঠবে, আর থার্ড যিনি রয়েছেন, তাঁর আর 
নিস্তার নেই__তাঁকে ধরবেই।” 

ঠিক হল আমরা প্রত্যেকেই একটা করে জোঁক-ছাড়ানো লাঠি 
সঙ্গে নিয়ে নেব । 

শুতে যাবার আগে ফেলুদা বলল, "দুদিন বাদেই 
বুদ্ধ পূর্ণিমা- এখানে উৎসব হবে |” 

“সে উৎসব কি আমরা দেখতে পাব ? আমি ধরা গলায় জিগ্যেস 
করলাম । 

“জানি না। তবে তার চেয়েও অর্নেক বড় পুণ্য কাজ হবে, যদি 
আমরা শেলভাঙ্কারের হত্যাকারীকে রুব্জা করতে পারি ।” 

সারা রাত আকাশ পরিষ্ার-ছিল, আর আমাদের জানালা দিয়ে 
ত্ররোদশীর চাঁদের আলোয় কাঞ্চনজভঘা দেখা যাচ্ছিল 

পরদিন ভোর পাঁচটায় আমি, ফেলুদা, হেলমুট আর নিশিকান্ত 
সরকার সামান্য জিনিসপত্র, চারটে কাগজের বাক্সে হোটেলের তৈরি 
দুপুরের লাঞ্চ আর চারখানা জোঁক-ছাড়ানো লাঠি নিয়ে “দুগ্গা' বলে 
পেমিয়াংচির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম ৷ 


১১ 


গ্যাংটক থেকে পেমিয়াংচি যাবার দুটো রাস্তা আছে-_একটা 
কিউশিং হয়ে, আর-একটা নামচি দিয়ে নয়া বাজার হয়ে। 
কিউশিংএর রাস্তা দিয়ে গেলে দুর কম হয়, কিন্ত গত ক’ দিনের 
বৃষ্টিতে সে রাস্তা নাকি খারাপ হয়ে গেছে, ভাই আমাদের নয়াবাজার 
দিয়েই যেতে হবে । একশো সাতাশ মাইল পথ । এমনিতে হয়তো 
দুপুরের খাওয়াটা সারার জন্য নামচিতে থামতে হত, কিন্তু আমরা 
খ্েটেল থেকে লুচি, আলুর তরকারি আর মাংসের কাটলেট নিয়ে 
নিয়েছি। ত৷ ছাড়া দুটো ফ্রাস্কে রয়েছে জল, আর দুটোতে গরম 
কি ; কাজেই পথে আর খাওয়ার জন্য থামতে হবে না । সাবধানে 
গেলেও ঘন্টা আটেকের বেশি সময় লাগা উচিত নয় । তাই মনে 
হয়, বিকেলের আগেই আমরা পেমিয়াংচি পৌছে যাৰ । হেলখুট 
দেখলাম একটার বেশি ক্যামেরা সঙ্গে নেয়নি, আর নিশিকাণ্তবাৰু 
দেখি কোথেকে একজোড়া চামড়ার গোলোস জুতো সঙ্গে নিয়ে 
নিয়েছেন । বললেন, ‘ভেবে দেখলাম, জোঁক যদি পায়ের পিছন 
দিকে ধরে, তা হলে তো আর দেখতে পাব না ! মুনের থলি কোন্‌ 
কাজটা দেবে মশাই? তার চেয়ে এই গামধুটহ ভাল__সেন্ট 
পারসেন্ট সেফসাইড 1" 

“যদি গাছ থেকে মাথায় পড়ে জোঁক ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল। 

নিশিকাপ্তৰাু মাথা নাড়পেন | ২. মানে মাসিমা 
জোঁকের টাইম এটা নয় । সেটা. আরও পরে__জুঁপাই আগস্টে । 
এখন বাবাঞ্জীরা সব মাটিতেই থাকেন ।' 

নিশিকান্তবাবুকে বলা হয়নি খে, আমরা খুনীর সন্ধানে চলেছি ! 
উনি জানেন, আমরা ফুর্তি করতে যাচ্ছি, তাই দিব্যি নিশ্চিতে 
আছেন । ওখানে গোলা-গুলি চললে যে ওঁর কী দশা হবে তা জানি 
না। 

সোয়া ছ'টার সময়ে আমর সিংথাম পৌছে গেলাম । এ 
জায়গটি' গ্যাংটক আসার সময়ও পড়েছিল। বাজারের মধ্য দিয়ে 
রাস্তা গেছে। বেশ গিজগিজে ছোট শহর, তিস্তার পাশেই । আমরা 


খা দিকে ঘুরে ভিস্তুরে উপর দিয়ে একট: ব্রিজ পেরিয়ে উল্টে দিকের 
পাহাড়ে উঠলাম ' এখান থেকে শুরু করে বাকি রাস্তাটা হবে 
আমাদের কাছে নতুন ৷ 

আমাদের জি' তুন নয হলেও খুব বেশি পূরণো শয়॥ 
স্পিভোমিটার, মাইলোমিটার, দুটোই এখনও কাজ করছে, সিটের 
চামড়া-টামডীও বিশেষ ছেড়েনি। ড্রাইভারের চেহারাটা দেখবার 
মতো । লোকটা বোধ হয় নেপালি নয়, কারণ নেপালিরা সাধারণত 
! কালো পান্ট, কালো চামড়ার 
শার্ট পরেছে; শার্টের বোতাম গলা অবধি 
লাগানো ; একটা ক্যাপ পরেছে, যেটার রও প্রায় 
কালোই ॥ আমেরিকান গ্যাংস্টার ছবিতে মাঝে মাঝে এ রকম 
চেহারার লোক দেখা যায়! [পা ওব নাম জিগ্যেস করাতে 
বগল, 'খোর্ুপ' । নিশিকান্তবাবু বিজ্ঞের মতো বললেন, ‘তিব্বতি 
নাম ৷ 

ব্রিজ পেরিয়ে পাহাডের গা দিয়ে উঠতে উঠতে এুঝলাম, এ 
দিকের দৃশ্য একেবারে অন্য রকম । গাছপালা অনেক কম, আর 
মা্টিটা লালচে আর শুকনো । হঠাৎ দেখলে ননে হয যেন বিহারের 
কোনও পাহডি জায়গা দিয়ে চলেছি: এবএক জায়গায় রাস্তা 
খুবই খারাপ__আর তার মানেই সেখানে রাস্তা সারানোর কাজ 
রর দল হয় পাথর সবাচ্ছে, নাহয় পাথর 
£ এই:'দু. দিনে নেপালি মেয়েদের 
দেখে কী করে চিনতে হয়, সেটা..ফেপুদার কাছে ? খে নিয়েছি। 
এদের কানে মাকড়ি, নাকে নথ আর গলায় মোটা হাঁসুলি। 
সিকিমের মেয়েরা প্রায় গয়না পরে না ব্গলেই চলে । অধিশ্যি 
পোশাকেও তফাত আছে। 

গ্যাংটক থেকে নামচি হল চৌষটি মাইল । আমি মাইল পোস্টের 
দিকে চোখ রাখছিলাম | বাইশ মাইল পেরোনোর কিছু পরেই কানে 


গাড়ির এত তাড়া কিসের ? 

খোসুপ্‌ বলল, ‘হর্ন দিক ও । ওকে এগোতে দিলে আপনাদের 
ধুলো খেতে হবে ' 

সে দিনের মতোই ফেলুদ: আর আমি সামনে বসেছিলাম, আর 
পিছনে হেলমুট আর নিশিকাণ্ত । আমরা স্পিড বাড়ানো সত্তেও 
পিছনের জিপট! বার বার এগিয়ে অ:সছে আর হর্ন দিচ্ছে, এমন 
সময় নিশিকাত্তবাবু চেচিয়ে উঠলেন”_আরে, এ যে সেই 
ভদ্রলোক !' 

“কোন্‌ ভদ্রলোক ? বলে ফেলুদা পিছনে ফিরল, আর সেই সঙ্গে 
আমিও 

ও মাএ যে শশধরবাবু ! আমাদের পিছনে ফিরতে দেখে 
আধার গ্যা গ্যা করে হর্ন, আর শশধরবাবুর মধিয়। হয়ে হাত নাড়া । 

ফেলুদা বলল, ‘জারা রোক দিজিয়ে থোওুপজী_গিছনে চেনা 
লোক ।? 

আমাদের গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই পিহুনেরটাও থামল, আর 
শশধরবাবু নেমে আমাদের দিকে দৌড়ে এলেন | 

"আপনারা তো আচ্ছা লোক মশাই__সিংথামে এত..টেচালুষ, 
আর শুনতেই পেলেন না 

ফেলুদা অপ্রস্তুত | বলল, ‘আরে আপনি আসছেন জানলে কি 
আর আপনাকে ছেড়ে আলি ? 

“তা আপনি যে রকম টেলিগ্রাম 
বসে থাকা যায়? আমি সেই 
আপনাদের |” 

পিছনে থাকলে যে কি রকম ধুলো খেতে হয়, সেটা শশধরবাবুর 
চেহারা দেখেই বুঝতে পারছিলাম । আর কিছুক্ষণ এইভাবে চললে 
ভদ্রলোক একেবারে ভন্মমাখা সাধুবাবা হয়ে ঘেতেন। 

‘কিন্তু ব্যাপার কী ? এই বললেন সন্দেহজনক ব্যাপার, আর সে 
সব ছেড়েছুড়ে এখন এ দিকে কোথায় চলেছেন ?' 

ফেলুদা এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে বলল, ‘আপনার সঙ্গে 
মালপত্তর কি অনেক ?' 


লৈন তাতে কি আর ওখানে 
থেকে ফলো করছি 


“মোটেই না। বেল একটা সুটকেন।+ 

“তা হলে এক কাজ করা যাক । আপনার গাডিট সঙ্গে সঙ্গে 
চলুক. ; ওতে বরং আমাদের শালগুলো চাপিয়ে দিহ। আপনি 
আমাদের এটার পেছনে বসে আসতে পারবেন তো ?' 

‘নিশ্চয়ই 

জিপ চলতে চলতে ফেলুদা গত দু' দিনের ঘটনাগুলো 
শশধরবাবুকে বলল : এমন কি হেলমুটের আসল পরিচয়টাও দিয়ে 
দিল। সব শুপেটুনে শশ্ধরবাধু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বাট হু ইজ 
দিস ডক্টর বৈদ্য ? শুনেই তো ভণ্ড বলে মনে হচ্ছে। আজকের 
দিনে এ সব বুজগ্ুকির প্রশ্রয় দেওয়ার কেনেও মানে হয় না। ওর 
হাবঙভাব দেখেই ওকে সোজাসুজি হুমকি দেওয়া উচিত ছিল 
আপনাদের | সেটা ন! করে আপনারা ওকে পেমিয়াংটি পালাতে 
দিলেন ? সত্যি, আপনাদের কাছ থেকে 

ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, 'হেলমুটের আসল পরিচয়টা 
পাওয়াতেই তো ওর উপর সন্দেহটা গেল । আর আপনার দিক 
থেকেই খানিকটা গলতি হয়েছে শশধর্পবাবু । আপনি তো একবারও 
বলেননি, শেশভাঙ্ধারের প্রথম স্ত্রী জামনি ছিলেন |" রর 

শশধরবাবু বললেন, ‘আরে সে কি আজকের কথা এরশাই ? তাও 
জামান বলে ানতুমই না) বিদেশী, এইটুকু শুনেছি। 
শেলভাক্কার প্রথম বিয়ে করে আজ থেকে পূয়ত্তিশ বছর আগে। ... 
আই হোপ, বৈদা ব্যাটা সেখান থেকে-সঁটকে পড়েনি ! না হলে এই 
এতখানি পথ যাওয়াটাই বৃথা হবে ।* 


নামচি পৌছালাম ন'টার কিছু পরে | আকাশে মেঘ জমতে শুরু 
করেছে; তবে নামচিতে নাকি বৃষ্টি হয় না বললেই চলে : এটা 
নাকি সিকিমের সবচেয়ে শুকনো আর সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জায়গা ৷ 
ডা ছাড়া সুন্দরও বটে, আর আশ্চর্য রকম পরিচ্ছন | তা সত্বেও 
আমরা মিনিট দশেকের বেশি থামলাম না। যেটুকু থামা, সেটুকু 
শুধু গাড়ির পেটে একটু ঠা জন, আর আমাদের পেটে একটু গরম 
কফি ঢালার জন্য । হেলমুট এর ফাঁকেই কয়েকটা ছবি তুলে নিল। 


লক্ষ করলাম, সে কথা-টথা বিশেষ বলছে পা; হুবিটা তোলা যেন 
অভ্যাসের বশে | শশধরবাবুও চিন্তিত ও গন্ভীর | নিশি 
ফেলুদার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে একটু ঘাবড়েছেন বটে, 
ভিতরে ভিতরে মনে হল আযডভেখ্গরের গন্ধটা পেয়ে তিনি বেশ 
একটা রোমাঞ্চ বোধ করছেন | নামচির বাজার থেকে একটা 
কখলালেবু কিনে খোসা ছাড়াতে ছাঙাতে বললেন, ‘বিপদ যাই 
আসুক না কেন মশাই, এক দিকে প্রদোষধাবু আর এক দিকে জামনি 
বীরেনবাবুকে নিয়ে ডরাবংর কোনও কারণ দেখছি না।” 

নামচি থেকে রাস্তা নামতে নামতে একেবারে নদীর লেভেলে 
গৌছে যায় । এই নদীর ধারেই নয়া বাজার | সেখান থেকে অ'বার 
একটা ত্রিজ পেরিয়ে অনেকখানি পথ এই নদীর ধার দিয়ে উঠে ন’ 
হাজার ফুটের উপর পেখিয়াংচি । এ নদী তিস্তা *য়। এর জল 
তিপ্তার মতে। ঘোলা নয়। এর এপ স্বচ্ছ সবুজ । মাঝে মাঝে 
জলের স্রোত পাথরে বাধা! পেয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। এ 
নদীর নাম রঙ্গিত। এত সুন্দর পাহাড়ি নদী এর আগে আমি কখনও 
দেখিনি রঃ 

রঙ্গিতের পাশ দিয়ে পাক খেয়ে পাক খেয়ে আমরা.যে পাহাড়ের 
উপর উঠছি, তাতে গাছপালা অনেক বেশি । এখানে মাটি লাল নয়, 
আর শুকনো নয়। এ যে বিহারের কোনও পাহাড় নয়, এ যে 
হিমালয়, তাতে কোনও ভুল নেই। শশ্ধরবাবু বলেছিলেন, ইয়াং 
মাউনটেনস__তাই ধস নামে । সেই ধসের যে কত চিহ্ন 
আশেপাশে পাহাড়ে গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে, তার কোনও 
ঠিক-ঠিকানা নেই। সবুক্র, পীহাডের গায়ে এখানে-ওখানে 
ছাই-রঙের সব ক্ষতচিহ্ন_ঠিক মনে হর পাহাড়ের পায়ে বুঝি শ্বেতি 
হয়েছে। অজ্ঞ গাছপালা বনবাদাড় সমেত পাহাড়ের এক-একটা 
অংশ ধসে পড়েছে একেবারে নদীর কিনারে । এই সব ন্যাড়া অংশ 
নতুন করে গাছপালা হয়ে আবার কবে পাশের সবুজের সঙ্গে মিশে 
যাবে, তা কে জানে । Lt 

একটা গুম্ফার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখি, সেই 
ভূত-তাঁড়ানো নিশানের ঝাড় । সবগুলো নিশানই তকতকে নতুন 


বলে মনে হচ্ছে। শশধরবাবু বললেন, “সামনে বুদ্ধ পূর্ণিমা 
তোড়জোড় চলছে।” 

ফেণুদ| প্রথমে বোধ হয় কথাটা শোনেনি । প্রায় মিশিট খানেক 
পরে বল্ল, ‘কত তারিখে পড়ছে বৃদ্ধ পূর্ণিমা ?' 

শশধরবাবু বললেন, ‘কালই বোধ হয় পূর্ণিষা । কাল হল ১৭ 
এপ্রিল।? 

'সতেরই এপ্রিল-..তার মানে হল চৌঠা বৈশাখ...টোঠা বৈশাখ... 

ফেলুদার বিডবিডানি জিপের শব্দে আর কেউ বোধ হয় 
শোনেনি ৷ তারিখ নিয়ে এও কী চিন্তা করছে ফেলুদা ? আর ও 
এত গম্ভীর কেন ? আর হাতের আঙুলই বা মটকাচ্ছে কেন ? 

পেমিয়াংটির আগের শহরের নাম গেজিং। এখানেও দেখি 
নিশানের ছড়াছড়ি ৷ এখান থেকে পেমিয়াংচি তিন মাইল। জিপ 
ক্রমশ উপরে উঠছে। রাস্তা রীতিমতো বাড়াই ৷ এখানে গাছ কম, 
তবে উপরের দিকে চাইলেই দেখতে পাচ্ছি কালচে সবুঞ্জ রঙের ঘন 
বন। খানিকটা বাস্তা রীতিমতো খারাপ । ভিপকে খুব সাবধানে 
চলতে হচ্ছে। মনে হল, এ দিকে বৃষ্টিটা গ্যাউকের চেয়ে বেশি 
হয়েছে। জিপ ফোর-হুইলে অতি সন্তর্পণে একটা. গোলমেলে 
এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা পেরোল। কাঁকুনির চোটে বিশিকান্তবাবুর 
মাথাটা জিপের উপরের লোহার রডের সঙ্গে ঠক করে লাগায় 
ভদ্রলোক 'উরেশ্শা" বলে উঠলেন। 


বড় বড় গাছ। ঠাণ্ডা স্টাতসেঁতে 
হাওয়া। জিপের আওয়াজ ছাপিয়ে বনের ভিতর থেকে অচেনা 


খানের তীক্ষ শিস নিশিকাতবারু বললেন, বেশ তরি মলে লিং 


লাগছে |? 

রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল । 

সামনে একটা সধুজ টিপি । উপরে মেঘ! অকাশ | 

এমে একটা বাংলোর টালিওয়ালা ছাদ দেখা গেল। তারে পর 
পুরো বাংলোটা । এই সেই ব্রিটিশ আমলের বিখ্যাত ঝাংলো। 
পিছন দিকে আকাশের নীচে সবুজ থেকে আবছা নীল হয়ে যাওয়া 
থরে থরে সাজানো পাহাড় । 

জিপ থামল । আমর! নামলাম । চৌকিদার বেরিয়ে এল । 
আমাদের জনা ঘর ঠিক করা আছে। 

‘আউর কোই হ্যায় ইহা ?' শশধরবাবু জিগোস করেন । 

“নেহি সাব-_বাংলো খালি হার ।” 

“আর কেউ সেই ? এবার ফেলুদা জিগোস করল । ‘আর কেউ 
আসেনি 7 

“এসেছিল । তিনি কাল রাব্রেই ৯পে গেছেন। দাড়িওয়ালা 
চশমাপরা বাবু ।' 


১২ 


চোকিদারের কথা শুনে হেলমুটই সবচেয়ে রেশি হতাশ হয়েছে 
বলে মনে হল | সে কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামকে ঘাসের উপর ধসে 
পড়ল। ক 
শশধরবাবু বললেন, “যা বুঝছি_-_ইমিডিয়েটলি কিছু করার 
নেই। একটা বাজে [ অন্তত ভান হাতের ব্যাপারটা সেরে নেওয়া 
যাক।" cl 

আমরা মালপত্র সমেত বাংলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম | দেখেই 
বোঝা যায় আদ্যিকালের বাংলো । কাঠের ছাত, কাঠের মেঝে, 
সামনের দিকে কাঠের রেলিংওয়ালা বারান্দা তাতে পুরনো ধরনের 
বেতের টেবিল-চেয়ার পাতা । বারান্দা থেকে সামনের দৃশ্য অদ্ভুত 
সুন্দর এখন মেঘ করে আছে, তা না হলে নাকি বাইশ মাইলের 
মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা বায়। এক পাখির ডাক ছাড়া চারিদিকে 


কোনও আওয়াজ নেই । সব নিঝুম নিস্তক্ ৷ 

বারান্দা দিয়ে ঢুকে সামনের ঘরটা হল ডাইনিং রুমে । টেবিলের 
চারিদিকে চেয়ার পাতা রয়েছে। এক পাশে আবার দুটো আরাম 
কেদারা । শশধরবাবু তার একটায় বসে পড়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ 
করে বললেন, "আপনি ডিটেকটিভ হলেও আপনার অনুমান ঠিক 
কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু বৈদ্য লোকটা এঙাবে 
পালানোতে এখন আমি কন্ভিন্স্ড | এস. এস. তার এমন একটা 
দামি জিনিস যাঝে-তাকে দেখিয়ে খুব ভুল করেছে? 

হেলমুট বারান্দাতেই রয়ে গেল। নিশিকাগ্রবাবু বোধহয় 
বাথরুমের খোঁজে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন। ফেলুদা বাংলোর 
অন্য ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে পাগল । আমি আর কী 
করি-_খাধার টেবিলের পাশেই একটা চেয়ারে বসে পড়লাম । এও 
দূর আসা বৃথা হবে, শেলভাঙ্কারের আততায়ী অল্পের জন্য হাত 
থেকে ফস্‌কে বেরিয়ে যাবে, আমরা বোকার মতো দৃশ্য দেখে 
গ্যাংটকে ফিরে যাব__এ সব কথা ভাবতেও খারাপ লাগছিল । 

ডাইনিং রুমের পিছন দিকের দুটো দরজা দিয়ে দুটো বেডঞ্চমে 
যাওয়া যায়। ডান দিকের দরজাটা দিয়ে ফেলুদা বেরিয়ে এলো, 
হাতে একটা লাঠি । 

এই লাঠিটাই ডক্টর বৈদ্যর হাতে দেখছিলাম না 4;' 

“ভদ্রলোক এসেছিলেন চিকই', ফেলুদার 
ভারী, 'কারণ তিনি চিহম্বরূপ তাঁর ল্িটাফৈলে গেছেন। ভেরি 
সে ।' 

নিশিকান্তবাবু রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন। 
তার পর ‘অদ্ভুত জায়গা" বলে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে বিশ্রী 
শব্দ করে হাই তুললেন ! 

ফেলুদা বসল না । ফায়ার প্রেসের সামনে দাঁডিয়ে ডক্টর বৈদার 
লাঠিটা ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতের তেলোয় ঠক্‌ ঠক্‌ করে অন্যমনস্ক 
ভাবে ঠুকতে লাগল । 

শশধরবাবু বললেন, ‘কই, মিস্টার সরকার-_ আপনাদের ওই 
খাবারের বাসগুলো খুলুন মিথ্যে িদে বাড়িয়ে লাভটা কী r 


খাওয়া পরে হবে |? 

কথাটা বল ফেলুদা । আর যেভাবে বলল, তাতে আমার 
হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল | নিশিকাস্তবাবু উঠতে গিয়ে খথমতো 
খেয়ে থপ্‌ করে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন । শশধরবাবুও অবাক 
হয়ে ফেলুদার দিকে সইলেন । কিন্তু ফেলুদা আবার যেই কে 
সেই। 

নে চেয়ারে বসল । লাঠিটা টেবিলের উপর শুইয়ে রেখে পকেট 
থেকে একটা চারমিনার ধার করে ধরিয়ে দুটো টান দিয়ে বলল, 
'ঘাটশিলায় আমার এক পুরনো বন্ধু রয়েছে । আপনি এখানে 
আসার আগে তো খাটশিলায় গিয়েছিলেন__-তাই শা, শশধরবাধু ? 

শশধরবাবুর জবাব দিতে দেরি হল লা । 

হ্যা এক ভাগনের বিয়ে ছিল ৷” 

‘আপনি তো হিন্দু ?' 

হঠাৎ এ-প্রশ্থ করল কেন ফেলুদা ? 

“তার মানে ?' শশধরবাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন ফেলুদার 
দিকে। 

“নাকি ৰৌদ্ধ_না খ্রিস্টান__না আনা সুসান, ” 

“হোয়াট ডু ইউ মিন ?' 

বলুন না।? 

“হিন্দু ন্যাচারেলি | 

হি ফেলুদা গভীরভাবে সিগারেটে টান দিয়ে দুটো রিং 
ছাড়ল । তার একটা বড় হতে হতে শশধরবাবুর মুখের কাছে গিয়ে 
মিলিয়ে গেল । - 

কিন্তু ফেলুদার চোখে ভুকুটি, দৃষ্টি সোজা শশধরবাবুর দিকে, 
'_আপনি আর আমরা তো একই দিনে একই সঙ্গে প্লেনে এলাম! 
আপনি তখন সবে ঘাটশ্লা থেকে বিয়ে সেরে ফিরছেন, তাই না? 

“এতে আপনি গোলমালটা কোথায় দেখছেন মিস্টার মিণ্তির ? 
আপনার কথার কোনও মাথায়ু্ড আমি খুঁজে পাচ্ছি না । ঘাটশিলার 
বিয়ের সঙ্গে আজকের ঘটনার কী সম্পর্ক £ 

“সম্পর্ক এই যে, চৈত্র মাসে তো হিপুদের বিয়ে হয় না 


শশ্ধরবাকু ! ওটা যে 
নেই_শাস্ের বারণ । আপনি সেই 
বিরে দিলে 

শশধরবাণু সিগারেট ধরাতে গিয়ে থেমে গেলেন : কিংবা 
পারলেন না : তাঁর হ'ত দুটো কাঁপছে : 

“আপনি কী ইমপ্লাহ কর্মছেন ? কী বলতে চাইছেন আপনি ₹ 

ফেলুদা নিরুদ্দেগ | সস চেয়ে রয়েছে সোজা শশবরবাবুর দিকে, 
তার চোখের পাতা পড়ছে না। 

প্রায় পুরো এক মিনিট এইভাবে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 
‘হম্‌প্লাই করছি অনেক কিছু: এক নগ্বণ__আপনি মিথ্যেবাদী ! 
-_আপনি বিশ্বাস্খতেক_' 


মানে ? শশধরব'কু 


‘আমর! জানি 
পড়েছিলেন ! সে কথা! তিনি বীঞেন্দ্রকে বলেছিলেন--যদিও কারণ 
ব্পেননি " অনেক সময় খুব কাছের কের দ্বারা প্রতারিত 
হলে এ-জিনিসটা হয় । আমার বিশ্বাস সি-লোক হলেন আপনি । 
আপনি ছিলেন তীর পার্টনার : ভিনি ছিলেন সরপ, বিশ্বাসী মানুব ৷ 
তাঁর সন্দেহ-বাতিক্টা ছিল না একেবারেই । সুতরাং তাঁকে ঠকাবার 
অনেক সুযোগ ছিল। আপনি সে-সুযোগ নিয়েছিলেন। কিন্ত তিনি 
গে ব্যাপারটা! জেনে ফেলেছিলেন-_এবং জানতে পেরে তাঁর মন 
ভেঙে গিয়েছিল | তাঁর জানার-বযাপারটা আপনি জানতে 
পারেন_আর জানার প্র থেকেই তাঁকে সরাবার পথ খুঁজছিংলন । 
বন্বেতে সেটার সুবিধে হংনি। তিনি সিকিছে এলেন। আপনার 
আসার কথা ছিল না । আপনির এলেন। হয়তো তিনি আসার 
পরের দিনই । আপনি মানে নট শশধর বোস, বাট ওক্টর 
বৈদ্য অর্থ ছদ্মবেশী শশ্ধর বোস । বৈদ্য শ্লভাঙ্ধারেং সঙ্গে 
আলাপ করল, গণৎকার সেজে তাঁর বিষয়ে জানা কথাগুলোই তাঁকে 
বলল, তাঁকে ইন্প্রেস্‌ করল । দুজনে একসঙ্গে শুম্ফায় গেলেন 
বীরেন্দ্র খোঁজ করতে: আপুনি নিশ্চয়ই গাড়ির ব্যবস্থা 
করেছিলেন | পথে পিছন দিক থেকে মাথায় লাঠির বাড়ি মেরে 


তাঁকে অজ্ঞান করলেন! ড্রাইভারকে আগেই 
করেছিলেন পয়সায় কী না হয় ! তার পর গাড়ি ফেলা ৷ 
পাথর ফেলা-_আপনার ওই লাঠির সাহাযো ! ত: 
মরেননি । হয়তো তিনি শেষ মুহুর্তে আপনাকে চিনে ফেলেছিলেন, 
এবং সেই কারণেই মর্ববার আগে আপনার নাম করেন ৷? 

'ননসেপ ৮. শশধরবাকু চিৎকার করে উঠলেন, “কী 
আবোলতাবোল বকছেন আপনি ! কী প্রমাণ আছে যে. আনি ভর 
বৈদ্য £ 

ফেলুদা এবার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল । 

“আপনার আংটিটা কোথায় গেল শশধরবাবু ₹ 

শশধগবাবু কি র্রকম ভ্যাবাচ্যাকা বেয়ে গেলেন 

“আমার. 

হ্যা, আপনার । আ'পনার “মা” লেখা সোনার আংটি । আঙুলে 
দাগ রয়েছে, অথচ আংটি নেই কেন ?' 

“ও__ওটা.. শশধরবাবু ঢোক গিললেন, * ও আঙুলে টাইট 
হচ্ছিল, তাই_ ভদ্রলোক কোটের পকেট থেকে আংটি বার কবে 
দেখালেন । 

“মেক-আপ চেঞ্জ করে পরতে ভুলে গেছিলেন--তাই না ? ওই 
একই আডুলের দাগ সেদিন মোমবাতির 'আলোয় দেখেছিলাম 
শশধরবাবু 1 তখনই একটা হটুকা লেগেছিল, কিগু কেন তা বুঝতে 
পারিনি? i 

শশধরবাকু চেয়ার ছেড়ে উঠতে ফুচ্িলেন__ফেপুপা গর্জন করে 
উঠল- বসুন ! আরও আছে ৮ 

শশধরবাবু বসলেন, ঘাম মুছলেন । ফেলুদা বলে চলল-_. 

“শেলভাঙ্কার খুন হল । ডক্টর বৈদ্য তার পরের দিন বললেন, 
কালিম্পঙ যাচ্ছেন ল:মার সঙ্গে দেখা করতে । আসলে কিন্তু তা 
নয়! আসলে ডক্টর বৈদ্য ওরফে শশধর বোস চলে এলেন 
কলকাতায় । এ দিকে শশধর বোস আগেই টেলিগ্রাম করেছিলেন 

আ্যারাইভিং ফোর্টিন্থ । সেটা পেয়ে শেলভাঙ্কার বিস্মিত ও 
রিচলিত হন-কারণ আপনার সিকিমে আসার কোনও কথা ছিল 


না-_এখং শেলভাঙ্কার আপনাকে আওয়েড করতেই চ'ইছিলেন 
খাই হোক__আপনি ফোটিন্থ এলেন-_ কারণ এই আসাটাই 


আপনার আ্ালিবাই। ভজোন্দই এসে শেলভাঙ্কারের 


আসলে আপনি বন্ধে বাননি, গ্যাউকের আশেপানেই কোথাও রয়ে 
গেছিলেন গা-াকা দিযে । সে দিনই সায় ডক্টর বৈদ্যক বেশে 
আপনিই আমাদের ভেলকি দেখালেন। আপনি জেনেছিলেন আমি 
ডিটেকটিভ তাই আপনিই পেমিয়াংচি রওনা হবার আগে পাথর 
গড়িয়ে আমাকে সাবাড় করার চেষ্টা করেছিলেন। এবং আপনিই 
রুমটেকে আমাদের ফলো করে গিয়ে 

খরের মধ্যে একজন বিকট ছু ছ ৫ শৃখ কার উঠল---কানা আর 
ভয়ের মাঝামাঝি । ইনি নিশিকান্ত সরকার । 

“বসুন নিশিকান্তবাবু ।” ফেপ্পুদা বলল, “আর লুকিয়ে লাভ নেই! 
আপনি খুনের জায়গায় গিয়েছিলেন কেন ? আর কাকে দেখেছিলেন 
সেখানে ?' 

নিশিকান্তবাবু হাত দুটোকে “হ্যান্ডস্‌ আপ' করার মতে! মাথার 
উপর তুলে আবার সেই রকমই ককিয়ে উঠে বললেন, 'মশাই, 
জানভুম না ওই মূর্তিটা এত া-_মানে ভাণুয়েব্র। তার পর 
যখন জানলুম- 

বা ইনি আপনিই গেস্লেন ?) 

"থা স্যা্ত-আমিই। চাইতেই অন্‌ দি;স্পট হাজার টাকা দিয়ে 
দিলেন। তাই সন্দেহ হল। ভাই গেলাম_ত, বলে কিনা 
ইউ- মানে ইউনিক জিনিস । আই মানে_+ 

“ভাবলেন মরা লোকের পকেট মারতে ক্ষতি 
এককালে সে জিনিসটা যখন আপনারই ছিল !' 

মা rn 


নিশ্চয়ই দেখেছিল--এবং 
। নইলে আর আপনাকে 


কী ₹ বিশেষ করে 


শাসাবে কেন ?' 

‘তা হবে? 

“মূর্তিটা কোথায় £ 

“মূর্তি £ নিশিকান্তবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন । ফেনুদ্ও 
অবাক । 

“সে কি 1... আপনি তা হলে! 

হঠাৎ একটা ৎ৬মুড় শব্দ আর তার সঙ্গে একটা কেলেস্কারি ৷ 
শশধরবাবু তার চেয়ার ছেড়ে উঠে একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে দরজার 
সুখে দাঁড়ানো হেলমুটকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে বাংলো থেকে 
বেরিয়ে গেলেন । দরজা একটাই, আর তার সামনে হেলমুটের 
গড়িয়ে পড়া শরীর__তাই ফেপুদার বেরোতে দশ সেকেন্ডের মতো 
দেরি হয়ে গেল । 

সবাই যখন বাইরে পৌছেছি, তখন জিপের ইঞ্জিন গর্জন ঝরে 
উঠেছে। এই ড্রাইভারটাকেও নিশ্চয়ই হাত কণ্য ছিপ, আর সে সেই 
ধরনের বিপদের জন্য তৈরিই ছিল । শশ্ধরবাবুকে নিয়ে জিপ প্রচণ্ড 
বেগে ঢাল বেয়ে বনের দিকে এগিয়ে গেল । 

এদিকে আমাদের ভিপটাও গর্জিয়ে উঠেছে, কারণ... থোগুপ 
বুঝেছে যে, আমরা নিশ্চয়ই ফলো করব | কিন্ত তার.আর দরকার 
হল না। গাড়ি অদৃশ্য হবার আগেই ফেলুদার রিভলভারের দুটো 
অব্যর্থ গুলি তা পিছনের দুটো টায়ারকে ফাঁসিয়ে দিল । 

জিপটা রাস্তার এক নিকে কেতৃরে গিয়ে একটা গাছের গায়ে ধারা 
লেগে থেমে গেল দেখলাম শশধরবাবু লাফিয়ে পড়ে উর্ধন্থাসে 
বনের দিকে ছুটলেন । ভ্রাইভারটা উল্টে দিক দিয়ে বেরিয়ে জিপের 
সটার্টিং খ্যাণ্ডেলটা উচিয়ে এগিয়ে এল ৷ ফেলুদা তাকে অগ্রাহা করে 
ছুটল বপের দিকে_আমরা তিনজন তার পিছনে | ড্রাইভারকে 
নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই, কীরণ আমাদের 
থোগুপও তার জিপের খ্যান্ডেলটা নিয়ে তার প্রতিদ্বন্থীর দিকে 
এগিয়ে চলেছে । 


দিকে গিয়ে দেখি, শশধববাধু একটা প্রকাণ্ড ঝুডো গাছের পাশে 
দাঁড়িয়ে অদ্ভুত মুখ করে অঞ্ুত ভাবে লাফাম্ছেন আর ছটফট 
ক্রছেন। 

আরও কাছে যেতে বুঝলাম যে, তাঁকে জোঁকে ধরেছে--একটা 
নয়__অন্তত দুশো-তিনশো শক্লকে জোঁক তাঁর দুই পায়ের হাঁটু 
অবধি, আর কাঁধে, ঘাড়ে আর কনুইয়ের কাছটায় কিলবিল করাছে। 
হেলমুট বলল, ‘ভদ্রলোক বোধ হয় এই আল্গা শেকডুটায় হোঁচট 
খেয়ে মাটিতে পড়েছিলেন, তাতেই এই দশা ।? 

ফেলুদা শশধরবাবুর কোচের কল্যর ধরে টেনে- 
বনের বার করল | তার পর আমারে বলল, '' 
জৌক-ছাড়ানো লাঠিগুলো নিয়ে আয় ।' 


আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে । আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় 
ধসে আছি। হেপমুট বাইরে দাঁড়িয়ে অকির্ডের ছবি তুলছে। 
থোগ্ডুপ গেজিং থেকে পুলিশ নিয়ে এসেছে। মুতিটা শশধরবাধুর 
কাছেই পাওয়া গেছে । খুনের সময় মূর্তিটা নেবার কথা তাঁর খেয়াল 
হয়নি। পরের দিন সেটার কথা মনে পড়ায় লোঙ সামলাতে না 
পেরে খুনের জায়গায় ফিরে গিয়ে সেটা একটা ঝোপের পাশ থেকে 
খুঁজে বার করেন। উনি যখন মূর্তি নিয়ে উঠে. আসছেন, তখন 
নিশিকাশ্ুবাবু একই উদ্দেশ্যে নামছেন :. 'নিশিকান্ত শশধরকে 
দেখেনি, কিন্তু শশধর নিশিকাণ্ডকে পেয়েছে, 'আর সেই থেকে তাকে 
শাসাতে শুরু করেছে। টা 

আরও একটা ব্যাপার_বস্থেতে নাকি শশধরবাবুর, একটি 
সাক্রেদ ছিল--তার সঙ্গ গ্যাং থেকেই শশধরবাবুর টেলিফোনে 
যোগাযোগ ছিল। সেই সাক্রেদহ নাকি ফেলুদার টেলিফোন ধরে, 
এবং ফেলুদার টেলিগ্রামের খবরটা সে-ই নাকি গ্যাংটকে 


যমকাস্তটা ফিরে পাননি । পেলে আপনার জন্যেও একটা শাস্তির 
ব্যবস্থা করতেই হত ৷? 

নিশিকাস্তবাবু কাঁচুমচু ভাব করে বললেন, 'পানিশমেন্ট তো 
হয়েছেই স্যার ! তিন-তিনখানা জোঁক বেরিয়েছে আমার ভান পায়ের 
মোজার ভিতর থেকে । অনেক রক্ত খেয়েছে ব্যাটারা । ফলে বেশ 
উইক বোধ করছি!” 

“যাই হোক-_ঠাকুরদাদার সংগ্রহ করা কোনও তিব্বতি জিনিস 
আশা করি ভবিষ্যতে বিক্রি করবেন না। এই নিন আপনার 
বোতাম ৷’ 

এই প্রথম লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের শার্টের গলার সবচেয়ে 
নীচের বোতামটা নেই। 2 

নিশিকান্তবাবু বোতামটা ফেরত নিয়ে তাঁর: চারকোণা গৌঁফের 
নীচে সেই পুরনো হাসিটা হেসে বললেন, খ্যা__মানে থ্যাঙ্কস ” 


সোনার কেল্লা > 
ফেলুদার রহস্য আ্যডভেঞ্চার 


< 


সোনার কেল্লা 
< 


লুদা হাতের বইটা সশব্দে বন্ধ করে টক্‌ টক্‌ দুটো তুড়ি মেরে বিরাট হাই 
তুলে বলল, 'জিয়োনেট্রি ৷ 

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতক্ষণ কি তুমি িয়োমেট্রির বই পড়ছিলে ?' 

বইটায় একটা খবরের কাগজের মলাট দেওয়া, তাই নামটা পড়তে পারিনি। 
এটা জানি যে, ওটা সিধু জ্যাঠার কাছ থেকে ধার করে আনা । সিধু জ্যাঠার খুব 
বই কেনার বাতিক, আর বইয়ের খুব যত্ু । সবাইকে বই ধার দেন না, তবে 
ফেলুদাকে দেন। ফেলুদাও সিধু জ্যাঠার বই বাড়িতে এনেই আগে সেটায় একটা 
মলাট দিয়ে নেয় । 

একটা চারমিনার ধরিয়ে পর পর দুটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে ফেলুদা বলল, 
'জিয়োমেট্রির বই বলে আলাদা কিছু নেই । যে-কোনো বই-ই জিয়োমেট্রির বই, 
হতে পারে, কারণ সমস্ত জীবনটাই জিয়োমেট্রি । লক্ষ করলি নিশ্চয়ই ধোয়ার 
রিংটা যখন আমার মুখ থেকে বেরোল তখন ওটা ছিল পার্ফেষ্ট সার্কল । এই 
সার্কল ক্িনিসটা কীভাবে ছড়িয়ে আছে বিশ্বরহ্মাণ্ডে সেটা এববান ভেবে দ্যাখ। 
তোর নিজের শরীরে দাখ 1 তোর চোখের মণিটা একটা সার্কল । এই সার্কলের 
সাহাযো তৃই দেখতে পাচ্ছিস আকাশের চাঁদ তারা সূর্য । এগুলোকে ফ্ল্যাটভাবে 
কল্পনা করলে সার্কল, আসলে গোলক-_এক-একটা সলিড বুদ্ধুদ, অথাৎ 
জিয়োমেট্রি। সৌরজগতের গ্রহগুলে! আবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে এলিপটিক 
কার্ডে । এখানেও জিয়োমেট্রি । তুই যে একটু আগে জানালা দিয়ে থুক করে 
রাস্তায় থুতু ফেললি__অবিশ্যি ফেলা উচিত নয়_ওটা আনহাইজিনিক__ নেক্সট 
টাইম ফেললে গাঁট্রা খাবি_-ওই খৃতুটা গেল্‌ কিন্তু একটা প্যারানোলিক 
কার্ডে__জিয়োমেট্রি । মাকড়সার জাল জিনিসটা ভালো করে দেখেছিস কখনো £ 
কী জটিল জিয়োমেট্রি রয়েছে তাতে জানিস ? একটা সরল চতুকোণ দিয়ে শুরু 


< তারপর সেটাকে দুটো ভায়াগন্যাল নে চারটে হিকোণে ভাগ 
আদ অপ দুটোর ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট থেকে নু 


[বসে আছি। বাবা তাঁর 
গেছেন । ফেলুদা সোফায় বসে তার পা দুটো সামনের নিচ 


বুঝলাম যে, এ-ও, 
“পি্ুদের বাড়িতে পুজোর গ্.াণডেলে “কাটি পতঙ্গ ছবির 'ইয়ে 
মহবব হযায়' গানটা বাজছে । গোল গ্রাযোফোন রেকর্ডে নিহি স্পাইরাল 
পাঁচ । অর্থাৎ জিয়োমেছি। 
দেখা খায় এমন জিনিস লা) ফেলুদা বলে চলল, মানুষের 
জিয়োমেট্রির সাহায্যে বোঝানো যায় সাদাসিধে মানুষের মন 
ঃপ্যাচালো মন সাপের মতো একেবেকে চলে, আবার পাগলের 
(মন যে কথন কোন দিকে চলবে তা কেউ বশতে পারে সা_ একেবারে জটিল 
জিয়োসেটি ।' 
| ফেলুদার দৌলতে অবিশ্যি আমার সৌভা-বাঁকা পাগল-ছাগল অনেক রকম 
লোকের সঙ্গেই আলাপ হবার সুযোগ হয়েছে ফেপুদা নিজে কীরকম জ্যামিতিক 
নকশার মধ্যে পড়ে সেটাই এখন ভাবছিলাম ৷ ওকে জিগ্যেস খাতে বলল, 
‘একটা মেনি-পয়েন্টেড স্টার বা জ্যোতিষ বলতে পারিস ৷" 
| ‘আর আমি কি সেই জ্ঞোতিফের স্যাটিলাইট ?' 
] ‘তুই একটা বিন্দু যেটাকে অভিধানে বলে পরিমাণহীন প্থাননিেশক চিহ্ন ॥' 
আমার নিজেকে স্যাটিলাইট বলে ভাবতে ভালোই লাগে ! তবে সব সমগ্র 
স্যাটিলাইট থাকা সম্ভব হয় না এই যা আপসোস:। গ্যাংটকে গ গোলের ব্যাপারে 
অবিশ্ ওর সঙ্গেই ছিলাম, কারণ তখন আমার ছুটি ছিল । তার পরের দুটো 
তদন্তের ব্যাপারে-_একটা ধলভূমগড়ে খুন, আরেকটা পাটনায় একটা জাল 
উইলের ব্যাপারে__এই দুটোতে আমি বাদ পড়ে গেছি; এখন পুঞ্ঞোর ছুটি । 
ক'দিন থেকেই ভাবছি এই সময় একটা কেস এলে মন্দ হয় না, কি সেটা যে 
সত্যিই এসে পড়বে তা ভাবতে পারিনি ফেলুদা অবিশ্যি বলে, যে-কোনো 


EE 


"আজ্ঞে, আমি আসছি সেই শ্যামখাজার থেকে ।" 

“ভেতরে আসুন ৷ 

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন । 

“বসুন । আমিই প্রদোষ মিত্তির ৷ 

“ওঃ ! আপনি এত ইয়ং সেটা আমি ঠিক...” 

ভদ্রলোক গণ্গদ ভাব করে সোফার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। তাঁর 
হাসি কিন্তু বসার পরেই মিলিয়ে গেল । 

“কী ব্যাপার £ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । 

ভদ্রলোক গলা খাঁকরিয়ে বপলেন, কৈলাস চৌধুরী মশায়ের কাছ থেকে 
আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি । তিনি, মানে, আমার একজন খদ্দের আব কী । 
আমার নাম সুধীর ধর | আমার একটা বইয়ের দোকান আছে কলেজ স্ীটে__ধর 
আান্ড কোম্পানি-_দেখে থাকতে পারেন হয়ত ৷ 

ফেলুদা ছোট্ট করে মাথা নেড়ে হাঁ বুঝিয়ে দিল । তারপর আমায় বলল, 
তোপ্সে-জানলাটা বন্ধ করে দে তো ৷" 

রাস্তার দিকের জানলাটা বন্ধ করতে গানের আওয়াজটা একটু কমল আর তার 
ফলে তদ্রলোকও আরেকটু স্বাভাবিকভাবে বাকি কথাগুলো বলতে পারলেন । 

“দিন সাতেক আগে খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল আমার ছেলের 
বিষয়ে_আপনি কি... ?' 

“কী খবর বলুন তো 

“ওই জাতিম্মর...মানে-..' 


অবিশিয পর্বভস্ম 
অল টারমনারের প্যাকেটটা খুলে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিলা 
ভদ্রলোক একটু হেসে মাথা নেড়ে দিলেন তিনি খান না ৷ তারপর 

এই ছেলেটি-_আট বছর মাত্র 


বললেন, 'রোধহয় মনে থাকবে. আমার 
বয়স একটা জায়গার বর্ণনা দেয়, সেখানে নাকি সে গেছে। অথচ তেনন 
দূরের কথা-_আমার বা আমার পূর্বপুরুষদের 


দোকান দেখি, এদিকে বইয়ের বাজার দিনে দিনে- 

“একটা দুর্গের কথা বলে না আপনার ছেলে ?' ফেলুদা তরলোককে কতকটা 
বাধা দিয়েই বলল । 

“আছে৷ হ্যাঁ । বলে-_সোনার কেল্লা তার মাথায় কামান বসানো আছে, যুদ্ধ 
হচ্ছে, লোক মরছে সে সব নাকি সে দেখেছে। নে নিজে পাগড়ি পারে উদর 
দি চড়ে বালির উপর বেড়াত । বালির কথা খুব বলে। হাঠী ঘোড়া এসব 
অনেক কিছু বলে। আবার ময়ূরের কথা বলে । ওর হাতে একটা দাগ আছে 
কনুইয়ের কাছে। সেটা জে অবধি আছে। আমরা তো ভন্মদাগ বলেই 
জানতাম । ও বলে হে একবার নাকি একটা মর একে ঠোকর মেরেছিল, এটা 


“না-_তবে তার বাড়ি থেকে নাকি সোনার কেল্ল৷ দেখা যেত । মাঝে মাঝে 
কাগজে হিজিবিজি কাটে পেনসিল দিয়ে । বলে--এই দ্যাখো আনার বাড়ি ॥ 
দেখে 


তো বাড়ির মতোই মনে হয়।' 
“বই-টইয়ের মধ এমন কোনো জায়গার ছবি সে দেখে থাকতে পারে নাঃ 


তারা অষ্টপ্রহর এইভাবে কথা বলে ? আপনি আমার ছেলেকে দেখেননি তাই। 
সত্যি বলতে কী-_তার মনটাই বেন পড়ে আছে অন্য কোথাও । নিজের বাড়ি, 
নিজের ভাই-বোন বাপ-মা আত্বীয়হবজন-_এর কোনোটাই যেন তার আপন নয় 


আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাই বলে না সে ছেলে? 

“করে থেকে এইসব বলতে শুরু করেছে ₹ ফেলুদা ভিজ্ঞেস করল। 

“তা মাস দুয়েক ৷ ওই ছবি আঁকা দিয়েই শুরু জানেন। সেদিন খুব জল 
হয়েছে. আমি দোকান থেকে সবে ফিবিচি, আর সে আমায় এসে ছবি দেখাচ্ছে 
গোডায় গা করিনি । ছেলেবয়সে তো কত রকম পাগলামিই থাকে : কানের কাছে 
ভ্যানর ভ্যানর করেছে, কান পাতিনি । আমার গি্পীই প্রথম খেয়াল করে । তারপর 
ক'দিন ধরে তার কথা শুনে-টুনে, তার হাবভাব দেখে, আমার আরেক খন্দের 


আছে__নাম শুনেছেন কি £__ডাক্তার হেমাঙ্গ হাজরা...’ 

“হাঁ হাঁ। প্যারাসাইকলজিস্ট । শুনেছি বইকি। তা তিনি তো আপনার 
ছেলেকে নিয়ে বাইরে কোথায় যাবেন বলে কাগজে রেরিয়েছে। 

"যাবেন না, চলে গেছেন অলরেডি ৷ তিন দিন এলেন আমার বাড়িতে | 
বললেন, এ তো রাজপৃতানার কথা বলছে বলে মনে হচ্ছে । আমি বললুম হতে 
পাবে। শেষটায় বললেন কী, তোমার ছেলে জাতিম্মব ; এই জাতিস্মর নিয়ে আমি 
রিসার্চ করছি । আমি তোমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাজপুতানায় যাবো । ঠিক 
জায়গায় গিয়ে ফেলতে পারলে তোমার ছেলের নিশ্চয়ই আরো৷ অনেক কথা মনে 
পড়বে । তাতে আমার খুব সুবিধে হবে । ওর খরচাও আমি দেবো, খুব যত্রে 
রাখব, তোমার কিছু ভাবতে হবে না।' তারি 


ভদ্লোক একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, ' কোথায় আছেন আপনি ? যেই 
খাবে অমনি এক কথায় রাজ্জী হয়ে গেল । আপনি তো 
দেখেননি আমার ছেলেকে ৷ ও. মানে, ঠিক আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়? 
একেবারেই নয় । রাত তিনটের সময় উঠে বসে আছে ৷ গুল-গুন করে গান 
গাইছে । ফিলিমের গানটান নয় মশাই-_ঠোয়ো ঠোয়ো সুখ তবে বাংলাদেশের 
গায় এটা জানি । আমি আবার একটু হারমোনিয়াম-টারমোনিয়ান বাভাই, 


ভদ্রলোক এত কথা বললেন, কিন্ত ফেলুদার কাছে কেন এলেন, গোয়েন্দার 
কেন প্রয়োজন হতে পারে তাঁর, সেটা এখনো পর্যন্ত কিছুই বললেন না । হঠাৎ 
একটা কথাতেই যেন ব্যাপারটা একটা অন্য চেহারা নিয়ে নিল । 
"আপনার ছেলে তো কী সব শুপ্তধনের কথা বলছে না ৮ 
ভত্রলোক হঠাৎ কেমন যেন মুড়ে পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 
.সেইখানেই তো গণ্ডগোল মশাই । আমায় বলেছে, কিনতু কাগজের বিপোর্টাবের 
সামনে কথাটা বলেই তো সর্বনাশ করেছে।' 


শ্রীনাথকে হাক দিয়ে ঢা আনতে বলল । 

ভদ্রলোক বললেন, 'কেন, সেটা বুঝতেই পারবেন । গতকাল সকালে তুফান 
এক্সপ্রেসে হেমাঙ্গবাবু আমার ছেলেকে নিয়ে রাজস্থান রন দিয়েছেন, আর! 

ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, 'রাজস্থানের কোন জায়গায় গেছেন সেটা জানেন £ 

সুহীরবাবু বললেন, যোধপুর বলেই তো বললেন । বললেন, যখন বালির কথ্য 
বলছে, তখন উত্তর-পশ্চিম দিকটা দিয়ে শুরু করব । তা সে যাক গে_ এখন কথা 
হচ্ছে কী, কালই সন্ধ্যায় আমাদের পাড়া থেকে একটি মুকুলের বয়সী ছেলেকে কে 
বা কারা যেন ধরে নিয়ে যায় ।' 

‘আপনার ধারণা তাকে আপনার ছেলে বলে ভুল কারে ?' 

‘লে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। দুজনের চেহারাঙেও বেশ মিল আছে। 
শিবরতন সলিসিটরের বাড়ি আছে আমাদের পাড়ায়, এটি সে খাড়িরই 
ছেলে, নাম নীলু, মুখুজ্যে মশায়ের নাতি । তাদের বাড়িতে, এতেই পারছেন, 
কাল্লাকাটি পড়ে গেস্ল। পুলিস-টুলিস অনেক হাঙ্গামা | এখন অবিশি তাকে 
ফিরে পেয়ে সব ঠাণ্ডা ৷ 


"এর মধোই ফেরত দিয়ে দিল ?' 

“আভই ভোরে । কিন্তু তাতে কী হল মশাই ! আমার তো এদিকে মাথ্য খারাপ 
হয়ে গিয়েছে । যারা কিভনাপ করেছিল তারা তো বুঝেছে ভূল ছেলে এনেছে। 
কি সে ছেলে যে এদিকে তাদের বলে দিয়েছে যে মুকুল যোধগুর গেছে ॥ এখন 
ধরুন যদি সে গুণ্ডারা গুপ্রধনের লোভে রাস্থানে ধাওয়া করে তাহলে তো 
বুঝতেই পারছেন... 

ফেলুদা টুপ করে ভাবছে । তার কপালে চারটে ঢেউ-খেলানো দাগ । আমার 
বুকের ভিতর টিপডিপানি । সেটা আর কিছু লয়_এই সুযোগে যদি পুজোয় 
রাজস্থানটা ঘুরে আসা যায়, সেই আশায় আর নী। যোধপুর, চিতোর, 
উদয়পূর__ নামগুলো শুনেছি কেবল, আর ইতিহাসে পড়েছি। আর অবনী 
ঠাকুরের রাজকাহিনীতে-_ যেটা আমার নরেশ কাকা আমাকে জন্মদিনে দেয় । 

শ্রীনাথ চা এনে রাখল টেবিলের উপর । ফেলুদা সুধীরবাবুর দিকে একটা 
পেয়ালা এগিয়ে দিলেন । ভদ্রলোক এবার একটা কিন্ত-কিন্তু ভাব করে বললেন, 
“আপনার বিষয় কৈলাস বাবু যা বলেছিলেন, তাতে তে আপনাকে খুবই ইয়ে বলে 
মনে হয়। তাই তাবছিণুম, যদি ধরুন, আপনি যদি রাজস্থানটা যেতে পারতেন । 
অবিশ্যি গিয়ে যদি দেখেন ওরা নিরাপদে আছে, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্ত 
যদি ধরুন গিয়ে কিছু গোলমাল দেখেন ! মানে, আপনার সাহসের কথাও অনেক 
শুনিচি । অবিশ্যি আমি নেহাত ছা-পোষা লোক । আপনার কাছে 'আসাটাই আমার 
পক্ষে একটা ধৃষ্টতা । কিন্তু যদি ধরুন আপনি যেতে রা্ভীই হন, তাহলে আপনার, 
মানে, যাতায়াতের খরচটা আমি আপনাকে নিশ্চয়ই দেবো ।' 

ফেলুদা কপালে জুটি নিয়ে আরো অন্তত মিনিট খানেক ওইভাবে চুপ করে 
ধসে বইল | তারপর বল, “আমি কী স্থির করি সেটা আপনাকে কাল জানাব । 
আপনার ছেলের একটা ছবি বাড়িতে আছে নিশ্চয়ই ₹ কাগন্ধে যেটা বেরিয়েছিল 
সেটা তেমন স্পষ্ট নয় ।' 

সুধীরবাু চায়ে একটা বড় রকম চুমুক দিয়ে বললেন, “আমার খুড়তুতো ভাই, 
হবিটবি তোলে-_সে একটা তুলেছিল মুকুলের ছবি। আমার গিটীর কাছে 
আছে 

“ঠিক আছে ।' 

ভদ্রলোক বাকি চা-টা শেষ করে হাত থেকে কাপ রেখে উঠে পড়লেন। 

‘আমার দোকানে অবিশ্যি টেলিফোন আছে_৩৪-৫১১৬ 1 দশটা থেকে 
আমি দোকানে থাকি ।' 
"আপনি এমনিতে থাকেন কোথায় ₹' 4. 
'মেছোবাজার । সাত নম্বর মেছোবা্জার স্তরীট । মেন রোডের উপরেই ॥' 4; 


ভদ্রলোক চলে যাবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফেলুদ্যকে বললাম, “আস্ছা, 
একটা কথার কিন্তু মানে বুঝতে পারলাম না £ 

'প্যারাসাইকলজিস্ট তো ?' 

আমি বললাম, “হাঁ ।' 

ফেলুদা বলল, “মানুষের মনের কতগুলো বিশেষ ধরনের খৌয়াটে দিক নিয়ে 
যার! চর্চা করে তাদের বলে প্যার জিস্ট । যেমন টেলিপ্যাথি ৷ একঞ্জন 
লোক আরেকভন লোকের মনের কথা জেনে ফেলল ৷ কিংবা নিজের মনের 
জোরে আরেকজনের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল ! অনেক সময় এমন হয় যে. তুই 
ঘরে বসে আছিস, হঠাৎ একনন পুরানো বন্ধুর কথা মনে পড়ল-_-আর ঠিক সেই 
মুহূর্তেই সে বন্ধু তোকে টেলিফোন করল । প্যারাসাইকলজিস্টরা বলে যে 
ব্যাপারটা আকশ্মিক নয় । এর পেছনে আছে টেলিপ্যাথি । আরো আছে : যেমন 
এক্সট্রা সেরি-পারসেপশন-_যাকে সংক্ষেপে বলে ই এস্‌ পি। ভবিষাতে কী 
ঘটতে যাচ্ছে সেটা আগে থেকে জেনে ফেলা । বা এই যে জাতিস্মর-_পূর্বজন্মের 
ররর এল সপন 

। 
“এই হেমাঙ্গ হাজরা বুঝি খুব বড় প্যারাসাইকলজিস্ট ₹' 

“যে কাটি আছেন, তাদের মধ্যে তো বেশ নামকরা বলেই জানি । 
বিদেশে-টিদেশে গেছেন, লেকচার-টেকচার দিয়েছেন,বোধ হয় একটা সোসাইটিও 
করেছেন।' 

"তোমার এসব জিনিসে বিশ্বাস হয় বুঝি ?' 

“আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হল এই যে, প্রমাণ ছাড়া কোনো জিনিস বিশ্বাস 
বা অবিশ্বাস করাটা বোকামো । মনটা খোলা না রাখলে যে মানুষকে বোকা বনতে 
হয়, তার প্রমাণ ইতিহাসে অজশ্র আছে৷ এককালে লোকে পৃথিবীটা ফ্ল্যাট বলে 
মনে করত জানিস ? আর ভাবত যে একটা জায়গায় গিয়ে পৃথিবীট্য ফুরিয়ে 
গেছে, যার পর আর যাওয়া যায় না । কিন্তু ভূপর্যটক ম্যাগেলান যখন এক জায়গা 
থেকে রওনা হয়ে তৃপ্রদক্ষিণ করে আবার সেই জায়গাতেই ফিরে এলেন, তখন 
ক্ল্যাটওয়ালারা সব মাথা চুলকোতে লাগলেন । আবার লোকে এটাও বিশ্বাস 
করেছে থে, পৃথিবীটাই স্থির, গ্রহ-সক্ষত্র-সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করছে । এক সময় 
একদল আবার ভাবত যে, আকাশটা বুঝি একটা বিরাট উপুড়-কর! বাটি, যার 
গায়ে তারাগুলো সব মনিমুক্তোর মতো বসানো আছে । কোপারনিকাস প্রমাণ 
করলেন যে সূর্যই স্থির,আর সূর্যকে ঘিরেই পৃথিবী সমেত সৌরজগতের সব কিছু 
ঘুরছে। কিন্তু কোপারনিকাস ভেবেছিলেনযে, এই ঘোরাটা বুঝি বৃশ্াকাণ্চে । 
কেপনারএসে প্রমাণ করলেন ঘোরাটা আসলে এলিপটিক কক্ষে । তারপর আবার 


গ্যালিলিও. ..যাক গে, তোকে এত জন দিয়ে লাভ নেই । তোর নাবালক মতি 
এসব ঢুকবে না ॥' 


সঙ্গে চলবে নতুন রহস্যের জট ছাড়ানো । দেখা যাক আমার টেলিপ্যাথির দৌড় 
কদ্দুর | 


৪২৪ 


ফেলুদা যদিও একদিন সময় চেয়েছিল, সুধীরবাবু চলে যাওয়ার এক ঘণ্টার 
মধোই ও রাজস্থান যাওয়া ঠিক করে ফেলল । কথাটা আমাকে বলতে আমি 
বললাম, 'যাচ্ছি তো ৮" 

ফেলুদা বলল, ‘এক মিনিটের, মধ্যে রাজস্থানের পাঁচটা কেন্লাওয়ালা শহরের 
নাম করতে পারলে চান্স আছে" 

'যোধপুর, জয়পুর, চিতোর, বিকানির আর...আর....ধুঁদির কেল্লা !' 

রিস্টওয়াচের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে তড়াক করে সোফা থেকে উঠে 
পড়ে সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে পায়জামা পাঞ্জাবি ছেড়ে প্যাষ্ট-সাট পরে নিয়ে 
ফেলুদা বলল, ‘আজ রোববার-_দুটো পর্যন্ত ফেয়ারলি প্লেস খোলা_চট করে 


একটার মধ্যে ফেলুদা কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই ডিরেক্টরি খুলে 
নম্বর বার কণে ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরার বাড়িতে একটা টেলিফোন করল । যে 
লোকটা নেই, তাকে ফোন করা হচ্ছে কেন জিল্রেস করাতে বলল, 'সুধীরবাবু 
(লোকটা সত্যি কথা বলেছে কিনা সেটার প্রমাণের দরকার ছিল।' 


দুপুরবেলাটা ফেলুদা বুকের তলায় বালিশ নিয়ে উপুড় হয়ে তার খাটে শুয়ে 
এক সঙ্গে পাঁচখানা বই ঘাঁটাথাটি করল । দুটো বই পেলিক্যানের__সেুলো 
প্যারাসাইকলজি সম্বন্ধে । এগুলো নাকি ফেলুদা তার কলেজের পুরানো বন্ধু 
অনুতোষ বটব্যালের কাছ থেকে ধার করে এনেছে । অনা তিনটের মধ্যে একটা 
হল টড সাহেবের লেখা রাজস্থানের বই. আরেকটা হল গাইড টু ইণ্ডিয়া, 
পাকিস্তান, বার্মা আ্যাও সিলোন, আর আরেকটা হল ভারতবর্ষের ইতিহাস, কার 
লেখা ভুলে গেছি। 


শিতোরটা মিস করিস না । চিতোরের কেল্লা দেখলে গায়ে কাটা নেয় ।রাজপুতরা 


“কন বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো আপনাকে তা৷ বুঝতে পারছি না 

ফেলুদা বলল, এখনো সেটার প্রয়োজন আসেনি সুধীরবাঝু । এখন ধরে নিন 
আমরা এমনি বেড়াতে যাচ্ছি, আপনার অনুরোধে যাচ্ছি না” 

"সময় খুব কম । আমবা কালই রওনা হচ্ছি। কিন্তু তার আগে দুটো কাজ 
আছে। এক হচ্ছে--আপনার ছেলের একটা ছবি চাই আর দুই-যদি সম্ভব 
হয়, তাহলে সেই নীলু ছেলেটির সঙ্গে একবার দেখা করব-_-সেই যাকে কিডন্যাপ 


সুধীরবাধু বললেন, 'এমনিতে দে ছেলে বিকেলে বাড়িতে থাকে না । তাছাড়া 
পুজোর বাজার, বুঝতেই তো পারছেন । তবে আজ বোধহয় তাকে আর বেরোতে 
দেবে ন্য। দাঁড়ান, আগে ছবিটা এনে দিই আপনাকে 1 

সুষ্ারধাবর সাড়ির তিনটে বাড়ি পরে একই ফুটপাথে হল সলিসিটার শিবরতন 
মুখার্ির বাড়ি । ভদ্রলোক বাড়িতেই ছিলেন; সামনে বৈঠকখানায় ভজ্তপোশে 
একজন মুখে স্বেতীর দ'গওয়ালা লোকের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলেন ৷ সুধারবাবুর 
কথ শুনে বললেন, 'আপনার ছেলের দৌলতে আমার নাতিরও থে খ্যাতি বেড়ে 
যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি :_ বসুন আপনারা । মনোহর !' 

চাকর এলে পর শিবরতনবাবু বললেন, 'এদের তিনভ্রনের জনা চা কর । আর 
দেখ তো নীলু আছে কিনা-_বল আমি ভাকছি।' 

আমরা একটা বড টেবিলের পাশে তিনটে চেয়ারে বসেছিলাম । আমাদের 
দু'পাশের দেয়ালের সামনে সিলিং পর্যন্ত উচু আলমারি মোটা মোটা বইয়ে ঠাসা । 
ফেলুদা বলে যে আইনের ব্যাপারে যত বই লাগে, অন্য কিছুতেই নাকি ৬৩ লাগে 
না। 

আমি এই ফাঁকে একবার মুকুলের ফোটোটা ভুল: করে দেখে নিলাম! বাড়ির 
ছাতে তোলা ছবি । ছেলেটি রোদে ভুরু কুচকে গম্ভীর মুখ করে সোজা ক্যামেরার 
দিকে তাকিয়ে রয়েছে । 


শিবরতনবাবু বললেন, “লীলুকে আমরাও অনেক জিন্রেস-টিজ্রেস 
করেছি। গোড়ার দিকে তো কথাই লক ছু কিসে 
গিয়েছিল। বিকেলের দিক থেকে একটু নরম্যাল মনে হচ্ছে 


“পুলিসে খবর দেওয়া হয়নি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । 


‘ধরে নিয়ে যাবাব পর দেওয়া হয়েছিল । তবে তারা কিছু করবার আগেই তো 
দেখছি ফেরত এসে গেল ।' 


এইবার নীলু ছেলেটি এসে চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢুকল ৷ সত্যিই, ছবিতে মুকুলের 
যে চেহারা দেখছি, তার সঙ্গে বেশ মিল আছে। দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে 


ছেলেটির এখনো ভয় কাটেনি । সে সন্দেহের ভাব করে আমাদের দিকে চেয়ে 
য়েছে। 
ফেলুদা হঠাং প্রশ্ন করে বসল. "তোমার হাতে বুঝি ব্যথা পেয়েছ নীলু ? 
শিবরতন কী জানি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ফেলুদা তাঁকে ইশার। করে 
থামিয়ে দিল । নীলু নিজেই প্রশ্নটার জবাব দিল 
"ওরা যখন আমার হাত ধরে টানল, তখন আমার হাতে ভীষণ জ্বালা করল ।" 
কবচির কিছু ওপরে কাটা দাগটা স্পষ্ট রোঝা যাচ্ছে । 
ফেলুদা বলল, “ওরা বলছ__তার ম্যনে একজনের বেশি লোক ছিল বুঝি ?' 
একজন লোক আমার চোখটা আর মুখটা চেপে ধরলে, আর কোলে তুলে 


সাহসী । তা তোমাকে যখন ধরল” 

আমি ঠাকুর দেখতে যাচ্ছিলাম । মতিদের বাড়িতে পুজো হয় । মতি আমার 
ক্লাসে পড়ে ॥ 

“রাস্তায় তখন বেশি লোকজন ছিল না বুঝি ? 

বললেন, 'এদিকটায় পরশু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। 

বোমাটোমা পড়েছিল । তাই কাল সন্ধের দিকে লোক চুলাচলটা একটু কমেছে" 

ফেলুদা মাথা নেড়ে একটা ই শব্দ করে আবার নীলুর দিকে কিরে বলল, 
'তোমাকে ওর! কোথায় নিয়ে গেল ?' 

"জানি ন! । আমার চোখ ধেধে দিয়েছিল । অনেকক্ষণ গাড়ি চলল” 

“তারপর ?' 

তারপর একটা চেয়ারে বসাল ৷ তারপর বসিয়ে একজন বলল, তুমি কোন 
ইঙ্কুলে পড়? আমি ইন্কুলের নাম বললাম । তারপর বলল, ' তোমাকে যা জিজ্ঞেদ 
করছি তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও, তাহলে তোমার ইন্কুলের সামনে নামিয়ে দেবো, 
আর তাহলে তুমি বাড়ি যেতে পারবে তো ? আমি বললাম, হাঁ পারব । তারপর 
আমি বললাম. কী জিজ্ঞেস করবে তাড়াতাড়ি কর, দেরি হলে মা বকবে । তখন 
লোকটা বলল, সোনার কেল্লা কোথায় ? তখন আমি বললাম, আমি জানি না, 
আর মুকুলও জানে না; ও খালি সোনার কেল্লা জানে ॥ তখন ওযা সব কী 
ইংরিজিতে বলল, মিসটেক । তারপর বলল, তোমার নাম কী ? আমি বললাম, 
মুকুল আমার বন্ধু কিন্তু সে রাজস্থানে চলে গেছে । তখন বলল, জায়গাটার নাম 
তুমি জান ? আমি বললাম, জয়পুর ।' 

“জয়পুর বললে ৮ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । 

“না না, যোধপুর ৷ হ্যাঁ, যোধপুর বললাম ।' 

নীলু একটু থামল । আমরাও সকলে চুপ । চাকর টা আর মিষ্টি এনে রেখে 
গেছে, কিন্তু কারুর সে দিকে দৃষ্টি নেই | ফেলুদা বলল. 'আর কিছু মনে 
পড়ছে £ 

নীলু একটু ভেবে বলল: একজন লোক সিগারেট বাচ্ছিল | না না, । 

“তুমি চুরুটের গন্ধ জান ?' i 

কান: 

“সেই রাতে ঘুমোলে কোথায় ?” ফেলুদা প্রশ্ন করল । 

নীলু বলল, “জানি না তো!" 


"জান না ? জান না মানে ?' 

“আমাকে একবার বলল, দুধ খাও । তারপর একটা খুব ভারী গেলাসে দুধ দিল 
আর আমি খেলাম । আর তারপর তো আমি ঘুমিয়ে পড়লাম বসে বসেই 1 * 

“তারপর £ ঘুম ভাঙল কখন ?' 

নীলু একটু বেচারা-বেচারা ভাব করে শিবরতনবাবুর দিকে তাকাল | 
শিবরতনবাবু হেনে বললেন, "ওর ঘুম ভাঙে বাড়িতে আসার পর । ওকে ওর 
স্কুলের সামনে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল । তখন ও ঘুমন্ত । বোধহয় তোর রাত্রের 
দিকে। তারপর আনাদের বাড়িতে যে লোকটা খবরের কাগজ দেয়, সে ভোরে 
সাইকেল করে ওখান দিয়ে যাবার সময় দেখতে পায় । ও-ই এসে আমাদের 
বাড়িতে খবর দেয় । তারপর আমি আর আমার ছেলে গিয়ে ওকে নিয়ে আসি । 
উর বললে থে, কোনো ঘুমের ওষুধ একটু হেভি ডোজে খাইয়ে দিয়েছিল আর 


ফেলুদা গম্ভীর । চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চাপা গলায় একবার শুধু বলল, 
"স্কাউণ্ড্েলস্‌ ! তারপর নীপুকে পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলল, "থ্যান্ধ ইউ নীলুবাবু। 
এবরর তুমি যেতে পার ।" 

শিবরতনবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরোবার পর সুধীরবাবু 
বললেন, 'চিন্তার কারণ আছে বলে মনে করছেন কি ?' 

ফেলুদা বলল, 'কয়েকজন অতাস্ত লোভী এবং বেপরোয়৷ লোক যে আপনার 
ছেলের ব্যাপারে একটু বেশি মাত্রায় কৌতূহলী হয়ে পড়েছে সে তো দেখতেই 
গাচ্ছি। তবে তারা রাজস্থান পর্যন্ত যাবে কিনা সেটা বলা মুশকিল । ভালো কথা, 
আপনি বরং আমাকে একটা চিঠি দিয়ে দিন ডক্টর হাজরা তো আর আমাকে 
চেনেন না। আপনি আমাকে ইনট্রোডিউস করে দিলে সুবিধে হবে ।' 

চিঠিটা দেবার পর সুধীরবাবু আরেকবার ফেলুদাকে রাজস্থানের ভাড়াটা অফার 
করলেন । ফেলুদা তাতে কানই দিল না। বাসস্টপের কাছাকাছি এসে ভদ্রলোক 
বললেন, “গিয়ে অন্তত একটা খবর দেবেন স্যার | বড্ড চিন্তায় থাকব । অবিশ্যি 
ডাক্তারবাবু লিখবেন চিঠি, নিজেই কথা দিয়েছেন কিন্তু যদি নাও লেখেন, 
আপনি অন্তত একখানা...’ 

বাড়িতে ফিরে এসে গোছগাছ করার আগে ফেলুদা তার বিখ্যাত নীল খাতা 
ভলিউম সিক্স খুলে খাটে বসে বলল. ‘কতগুলো তারিখের হিসেব বল তো 
দেখি__লিখে নি । ডক্টর হাজরা মুকুলকে নিয়ে রাজস্থান রওনা হয়েছেন কবে £ 

“গতকাল ৯ই অক্টোবর ৷" 

“নীলুকে কিডন্যাপ করেছিল কবে ?' 

“কালই । সন্ধেবেলা 1 


সেদিনই-_অর্থাৎ ১৩ই সন্ধ্যাবেলা, ১ 


এইভাবে কিছুক্ষণ আপন 
করল ১৮ জিয়োমেট্ি । এখানেও জিয়োখে্রি। একটা বিন্দু-_সেই 


হুর দিকে কনতার্জ করছে কতগুলো লাইন । জিযোমেমি-..' 
৪৩৪ 


আমরা আধঘন্টা হল আগ্রা ফোট স্টেশন থেকে বান্দিকুইয়ের ট্রেনে চেগেছি। 
আগ্রায় হাতে ভিন ঘণ্টা সময় ছিল । সেই ফাঁকে *শ বছর বাদে আরেকবার 
তাজমহলটা দেখে নিলাম, আর ফেপুদাও আমাকে তাজের জিয়োমেট্রি সম্পর্কে 
একটা ছোটখাট লেকচার দিয়ে দিল। 
গতকাল কলকাতা ছাড়ার আগে একটা জরুরী কাজ সেরে 
নিয়েছিলাম-_ সেটার কথা এখানে বলে রাখি ৷ তুফান এক্সপ্রেস ছাড়বে সকাল 
সাড়ে ন'টায়, তাই আমরা ঘুম থেকে উঠেছিলাম শুব ভোরে | ছটা নাগাদ চা 
খাবার পর ফেলুদা বলল, 'একবার তোর সিধু ভ্যাঠার ওখানে ঢু মারতে হচ্ছে। 
লোকের কাছ থেকে কিছু তথা জোগাড় করতে পারলে সুবিধে হবে ॥' 
সিধু জা থাকেন সর্দার শঙ্কর রোডে ॥ আমাদের তারা রোড থেকে হেটে 
যেতে লাগে পাচ মিনিট । এখানে বলে রাখি, সিধু জ্যাঠা জীবনে নানারকম ব্যবসা 
করে অনেক টাকা রোজগারও করেছেন, আবার অনেক টাকা খুইয়েছেন। 
আকাল আর কাজকর্ম করেন না। বইয়ের ভীষণ শখ, তাই গুচ্ছের বই কেনেন, 
কিছুটা সমর সেগুলো পড়েন, বাকি সময়টা একা এক! বই দেখে দাবা খেলেন, 
আর খাওয়া নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেন । এক্সপেরিমেনটটা হচ্ছে এক ব্াবারের 
সঙ্গে আরেক খাবার মিশিয়ে খাওয়া । উনি বলেন দইয়ের সঙ্গে অনলেট মেখে 
খেতে নাকি অমৃতের মতো লাগে আসলে সম্পর্কে আমাদের কিছুই হল না 
উনি । আমাদের যে পৈতৃক গ্রাম (আসি যাইনি কক্ষনো) উনি সে আ্রামেরই লোক, 
আর আমাদের বাড়ির পাশেই উর বাড়ি ছিল । উনি তাই আনার বাবার দাদা আর 


আমার জ্যাঠামশাই 4 

গর বাড়িতে পৌছে দেখি সিধু ভ্যাঠা দরজার ঠিক সুখটায় একটা মোড়ার 
উপর বসে নাপিতকে দিয়ে চুল ছাটাচ্ছেন, যদিও মাথার পিছন দিকে ছাড়া আর 
কোথাও চুল নেই তাঁর । আমাদের দেখে মোড়াটা পাশ করে বললেন, 'বোসো। 


নারায়ণকে হাঁক দিয়ে বলো চা দেবে ।' 

একটা ৩গপোশ , দুটো চেয়ার, আব ইয়! বড় বড় তিনটে বইয়ের আলমারি 
ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই । তক্তপোশটারও অর্ধেকটা বইয়ে বোঝাই । আমরা 
ভানতান ওই খালি জায়গাটাই সিধু জ্যাঠার ভায়গা, তাই আমরা চেয়ার দুটোতে 
বসলাম । ফেলুদা তার ধার-করা অলাট দেওয়া বইটা সঙ্গে এনেছিল, সেটা একটা 
আপমারির একটা এাকের ফাঁকে গুজে দিল । 

চুল কাটতে কাটতেই সিধু জ্যাঠা বললেন, 'ফেলু যে গোয়েন্দাগিরি করছ, 
ঞিমিনাল ইনভেসটিগেশনের ইতিহাসটা একবার ভালো করে পড়ে নিয়েছ তো ? 
যে কাজেই স্পেশালাইজ কর ন। কেন, তার ইতিহাসটা জানা থাকলে কাজে 
আনন্দ আর কনফিডেন্স দুটোই পাবে বেশি ।' 

ফেলুদা নরম সুবে বলল, "আনে হ্যা, তা তো বটেই" 

“এই যে আঙুলের ছাপ দেখে ক্রিমিন্যাল ধরার পদ্ধতি, এটার আবিফতা কে 
জান ?' - 

ফেলুদা আমার দিকে চোখ টিপে বলল, 'ঠিক মনে পড়ছে লা ; পড়েছিলাম 
বোধহয় ।॥' 

আমি বুঝলাম ফেলুদার দিব্যি মনে আছে. কিন্তু সে সিধু জাঠাকে খুশি করার 
জন) ভুলে যাওয়ার ভান করছে। 

‘8 ! জিজ্ঞেস করলে অনেকেই দেখবে ফস করে বলে বসবে আলফোস 
বেতিয়োঁ । কিন্তু সেটা ভুল । কাবের নামটা হচ্ছে হুয়ান ভুকেটিচ । মনে রেখো । 
আর্জেন্টিনার লোক | বুড়ো আডুলের ছাপের ওপর ইনিই প্রথম জোরটা দেন 
আর সে ছাপকে চারটে ক্যাটেগরিতে ভাগ করেন উনিই : অবিশি তার কয়েক 
বছর পরে ইংলা ডের হেনরি সাহেব আরো মজবুত করেন এই সিস্টেনকে 1" 

ফেলুদা আর বেশি সময় নষ্ট না করে ঘড়ি দেখে বলল, 'আপনি ডক্টর হেমাঙ্গ 
হারার নাম শুনেছেন বোধহয় । যিনি প্যারাসাইকলজি নিয়ে__' 

“পাড়া-ছাই -চলো-যাই ?' 

এটা সিধু জ্যাঠার একটা বাতিক । একেকটা ইংরিজি কথাকে উনি এইভাবেই 
ধেঁকিয়ে বাংলা করে বলেন । চx॥॥৮i৷i০৷৷ হল ইস্‌-কি ভীষণ, [possible 
হল আম-পচে-বেল, 10151197873 হল দ্যাথস-নাড়ী, 3০%517207 হল 
গোবরনাডু_এই রকম আর কী। 

“শুনেছি বইকি £ বললেন সিধু জ্যাঠা ৷ ‘এই তো সেদিনও কাগজে নাম 
দেখলাম ওর । কেন-_তাকে নিয়ে আবার কী ? কিছু গোলমাল করেছে নাকি ? 
ও তো গোলমাল করার লোক নয় । বরং উল্টো । অন্যদের বুজরুকি ধরে দিয়েছে 
ও) 


“তাই বুঝি চ ফেলুদা বুঝেছে যে একটা ইন্টারেস্টিং খবরের সম্ভাবনা দেখা 


দিয়েছে। 
নু চারেক আগের ব্যাপার । কাগজে বেরিয়েছিল ততো | 


গাতে এক বাঙালী তগ্রলোক-ভ্র আর বলি কী করে, চরম 
se বসেছিল । খাস শিকাগো শহরে । 


ক্লেম করেছিল । এইটিনথ্‌ সেঞ্চুরিতে ইউরোপে আনটন নেসমার যা করে । এর 
বেলা দু-একটা দুটছটি লেগেও গিয়েছিল বোধহয়--যেমন হয় আর কী। সেই 
সময় হাজরা শিকাগোতে বক্তৃতা 
ভণ্ডামি ধবে ফেলে। সে এক স্থান্ডাল । শেষ পর্যন্ত 
ছেড়েছিল আমেরিকান সরকার ৷ হা হাঁ--নাম 
ভবানন্দ,...হান্ডরা খুব সলিড লৌক । অস্তত লেখাটেখা পড়ে তো 

তাই মনে হয়। খান দুয়েক লেখা তো আমার কাছেই রয়েছে। বাঁ দিকের 
আলমারির তলার তাকে ডান কোণে দেখ ৩ প্যারাসাইকলঞ্িক্যাল 
সোসাইটির তিনখানা জানলি পাবে..." 

ফেলুদা ম্যাগাজিন তিনটে ধার করে নেয়। এখন ট্রেনে বসে ও সেগুলোই 
উল্টেপাণ্টে দেখছে। আমি জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছি উতর প্রদেশ 
পেরিয়ে রাজস্থানে ঢুকেছি কিছুক্ষণ আগেই । 

“এখানে রোদের তেজই আলাদা | সাধে কী আর লোকগুলো এত 
পাওয়ারফুল !' 

কথাটা এল আমাদের সামনের বেঞ্চি থেকে । ফোর-বার্থ কম্পাটমেনট, 
আর যাত্রীও আছি সবসুদ্ধ চারজন । যিনি কথাটা বললেন তিনি দেখতে অতাপ্ত 
নিরীহ, রীতিমত রোগা, আর হাইটে নিঘর্তি আমার চেয়েও অন্তত দু' ইঞ্চি কম । 
আমার তো তাও বয়স মাত্র পনেরো, তাই বাড়ার বয়স যায়নি । ইনি কমপক্ষে 
গয়বিশ, কাজেই যেমন আছেন তেমনই থাকবেন । ইনি যে বাঙালী সেটা এতক্ষণ 
বুঝতে পারিনি, কারণ বুশ সার্ট আর প্যান্ট থেকে বোঝা খুব শত্ত। ভদ্রলোক 
ফেলুদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের কথা 
শুনচি। দূর দেশে এসে জাতভাইয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া কি কম সৌভাগোর কথা ? 
আমি তো ধরেই নিয়েছিলুম এই একটা মাস মাতৃভাষাটাকে একরকম বাধ্য হয়েই 
বয়কট করতে হবে ।' 

ফেলুদা হয়ত খানিকটা ভদ্রতার বাতিরেই জিজ্ঞেস করল, 'কদ্দুর যাবেন % 

'যোধপুরট্য তো পৌঁছই, তারপর দেখা যাবে । আপনারা ?' 


আমরাও আপাতত যোধপুর 1" 

বাত চমতকার হল । আপনিও কি লেখেন-টেখেন নাকি ?' 

“আলে না) ফেলুদা হাসল । 'আমি পড়ি । আপনি লেখেন ?' 

“জটায়ু নামটা চেনা লাগচে কি ?' 

“জটায়ু ? সেই যে সব রোমহর্ষক আযাডভেত্বার উপন্যাস লেখেন ? আমি তো 
পড়েওছি তার দু-একটা বই-_ সাহারায় শিহরন, দুর্ধর্ষ দুশমন ---আমাদের 
স্কুলের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে। 

"আপনিই জটায়ু ?' ফেলুদা জিন্রেস করল । 
ত্রসোকের দাঁত বেরিয়ে গেল, ঘাড় নুয়ে পড়ল--'এই 
অধমের হুশ্মনামই জটায়ু । নমন্ধার |" 

নমস্কার । আনার নাম প্রগোষ মিস্তির | ইনি শ্রীমান তপেশরঞ্জন 1 

ফেলুদা হাসি চেপে রেখেছে ক। করে ? আমার তো সেই যাকে বলে পেট 
থেকে ভসভসিয়ে সোঙার মতো হাসি গলা অবধি উঠে এসেছে, ইনিই জটায়ু ! 
আর আমি ভাবতাম, যেবকম গল্প লেখেন,চেহারা নিশ্চয়ই হবে একেবারে জেম্স 
বন্ডের বাবা। 

“আমার আসল নাম লালমোহন গাঙ্গুলী । অবিশি) বলবেন না কাউকে । 
ছনামটা, মানে, ছন্মবেশের মতোই-ধরা পড়ে গেলে তার আর কোনো ইয়ে থাকে 
না 

আমরা আগ্রা থেকে কিছু গুলাবী রেউডি নিয়ে এসেছিলাম, ফেলুদা ঠোঙাটা 
ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি তো বেশ কিছুদিন থেকেই 
ঘুরছেন বলে মনে হচ্ছে 

ভদ্রলোক "হ্যাঁ, তাঁ_" বলে৷ একটা পেউড়ি তুলে নিয়েই কেমন যেন থতমত 
যেয়ে গেলেন । ফেলুদার দিকে অবাক হয়ে ০য়ে বললেন, 'আপনি জানলেন কী 
করে ?' 

ফেলুদা হেসে বললেন, 'আপনার ঘড়ির ব্যান্ডের তলা দিয়ে আপনার গায়ের 
চামড়ার র্রোদে-ন৷-পোড়া আসল রংটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে।' 

ভদ্রলোক চোখ গোল গোল কে বললেন, 'ওরেব্বাস্রে, আপনার তো 
ভয়ঙ্কর অবক্তারভেশন মশাই । ঠিকই হি দিল্লী, নারে 
সিক্রি__এইসব একটু ঘুরে দেখলুম আর কী । দশেক হল বেরিয়েচি। 
আদ্দিন হও এ সু দেশ-বিদেশের গয়ো লিখিচি। থাকি 
ভ্রেশ্বরে (এবার তাই ভাবলুম-_একটু ঘুরে দেখা যাক, লেখার সুবিধে হবে। 
আর আডভেঞ্চারের গয়ে! এইসব দিকেই জমে ভালো, বলুন ! দেখুন না কীরকম 
সব ক্লক্ষ পাহাড়. বাইসেপ-ট্রাইসেপের মতো ফুলে ফুলে রয়েছে! 


বাংলাদেশের এক হিমালয় হাড়া-_মাস্ল নেই মশাই । সমতলভূমিতে কি 


আসরের রেউডি খেতে লাগলাম | জটাযু দেখি নাঝে মাঝে 


আড়চোখে ফেলুদার দিকে দেখছেল। শেষটায় বললেন, 'আপনার হাইট কত 
মশাই ? কিছু মনে করবেন না । 

"ওঃ, দারুণ হাইট । আমার হিরোকেও আমি ছয় করিচি । প্রথর রুদ্র জানেন 
তো , ররশিয়ান নাম--প্রথর, কিন্তু বাঙালীকেও কিরকম মানিয়ে গেছে বলুন ! 


হলে নিজে থা হতে পারলুম না. বুঝেছেন, হিরোদের মধো দিয়ে সেই সব আশ 
মিটিয়ে নিচ্চি । কম চেষ্টা করিচি মশাই হবার জনে৷ ? সেই কলেজে থাকাতে চাস 


দাঁড়িয়ে আছে। কী হাতের গুলি, কী একের ছাতি, কোমবখানা 
একেবারে সিংহের নতো । চর্বি নেই এক ফোঁটা সারা শঝখে । মাথা থেকে পা 


অবধি ঢেউ খেলে গেছে মাস্‌লের । বলছে_-একমাসের মধ্যে আমার মতো 
যাবে, আমার সিস্টেম ফলো কৰে । ওদের দেশে হতে পারে মশাই 1 


সি তো শা রত সুন্ধ বলে মাটিতে পড়ে হৈ হাড় ডিসলোকেট 
হয়ে গেল, অথচ আমি সেই পাঁচ সাড়ে তিন সেই পাঁচ সাড়ে তিনহ রয়ে গেলাম ॥ 
বুঝলুম, টাগ অফ ওয়ারের দড়ির বদলে আমাকে ধরে টানলেও লম্বা আমি হব 
না। শেষটায় ভাবলুম-_দুতোবি, গায়ের মাস্লের কথা আর ভাবো পা. তার 
চেয়ে ব্রেনের মাস্লের দিকে আটেনশন নেয়া যাক । আর মেনটাল হাইট । 
শুরু করলাম রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখা । লালমোহন গাংগুলী নান তো আর চলে 
না, তাই নিলুম ছন্পনাম-__জ্টাযু। ফাইটার । কী ফাইটটা দিয়েছিল বাণক বণুন 
তো! 

ট্েনটাকে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার বললেও “কাছাকাছির মধ্যে এত স্টেশন পড়ছে যে 
পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি একটানা গাড়ি চলতেই পারছে না । ফেলুদা 
প্যারাসাইকলজিক্যাল পত্রিকা ছেড়ে এখন রাজস্থানের বিষয়ে একটা বই পড়তে শুক 
করেছে। রাজস্থানের কেল্লার সব ছবি রয়েছে এ বইতে ॥ সেঞ্ডলো সে খুব খুঁটিয়ে 
দেখছে আর মন দিয়ে তাদের বর্ণনা পড়ছে ॥ আমাদের সামনে আপার বার্থে 
আরেকজন ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁর গোঁফ আর পোশাক দেখলেই রোঝা যায় 
তিনি বাঙালী নন 1 ভদ্রলোক একটার পর একটা কমলালেবু বেয়ে চলেছেন, আর 


উস সা পু কে ফেলছেন সামনে প্যতা একটা উদু খবরের কাগজের 
) 

ফেলুদা পকেট থেকে একটা নীল পেনসিল বার করে হাতের বইটাতে দাগ 
দিচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, “কিছু মনে করবেন লা__আপনি কি 


“না, মানে, যেভাবে ফস করে তখন আমার ব্যাপারটা বলে দিলেন..." 

“আমার ও বাপারে ইন্টারেস্ট আছে 

বাঃ ! তা আপনারাও তো যোধপুরেই যাচ্ছেন বলে বললেন ।' 

"আপাতত ৷ 

“কোনো রহস্য আছে নাকি ? যদি থাকে তো আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে 
ঝুলে পড়ব-_ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড । এমন সুযোগ আর আসবে না।' 

“আপনার উটের পিঠে চড়তে আপত্তি নেই তে ₹' 

'আরেববাস, উট ! ভপোক চোখ ত্বলঙ্থণ করে উঠল । 'শিপ অফ দি 
ডেজার্ট ! এ তো আমার স্বপ্ন মশাই । আমার আরক্ত আরব উপন্যাসে আমি 
বেদুইনের কথা লিখেছি খে ! তাছাড়া সাহাবায় শিহরনেও আছে ॥ জীব । 
নিজের ওয়াটার সাপ্লাই নিজের পাকস্থলীর মধ্যে নিয়ে বালির সমুদ্র দিয়ে সার 
বেধে চলেছে । কী রোমান্টিক_-ওঃ £ 

ফেলুদা বলল, ‘পাকস্থলীর ব্যাপারটা কি আপনার বইয়ে লিখেছেন নাকি? 

লালমোহনবাবু থতমত খেয়ে বললেন, "ওটা ঠিক নয় বুঝি ?' 

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, ‘জল আসে উটের কুঁজ থেকে । কুঁজটা আসলে 
চবি । ওই উর্ধিকে অক্সিভাইভ করে উট জল করে নেয় এক নাগাড়ে দশ পনেরো 
দিন ওই চর্বির ক্রোরে জল না খেয়ে থাকতে পারে । অধিশিন একবার জলের 
সন্ধান পেলে দশ মিনিটে পঁচিশ গালনও খেয়ে নেয় বলে শোনা গেছে।' 

লালমোহনবাবু বললেন, 'ভাগ্যিস বললেন । নেক্সট এডিশনে ওটা কারেক্ট 
করে দেবো ।' 80 


এখানকার ট্রেন টিমে হলেও, রেশি যে লেট করছে ন! এটাই ভাগি । গাড়ি বদল 
করার ব্যাপার যেখানে থাকে, সেখানে লেট করলে অনেক সময় ভারী মুশকিল 
হ্য়। 

ভরতপুর স্টেশনে এসে আমরা প্রথম মযূর দেখলাম । ধ্্যাটফর্মের উল্টোদিকে 
তিনটে মুর দিব্যি লাইনের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফেলুদা বলল. 'কলকাতায় 


যেমন কাক-চড্‌ই দেখিস সরবত, এখানে তেমনি দেখবি ময়ূর আর টিয়া 
লোকজন যাবো যাচ্ছে, তাদের মধ্যে পাগড়ি আর গালপাটার সাইজ মেই 
[দের পরনে খাটো ধূতি হাঁটু অবধি তোলা, 


বোতাসওয়ালা জামা ॥ এ ছাড়া পায়ে আছে ভারী নাগা, আর 


খেতে-খেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'এই যে সব লোক দেখছেন, এদের মো 
বিটা ডাকাত থাকার সন্তান কিন্ত খুব বেশি । আরাবস্ণী পাহাড হল গিয়ে 
আাকাতনের আন্তানা, জানেন তো? আর এ সব ডাকাত কীরকম পাওয়ারফুল হয় 
টা নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিতে হবে পা । জানালার লোহার শিক দু হাতে 
দু'দিকে টেনে ফাঁক করে জেলখানা থেকে পালায় মশাই এরা ' 

ফেলুদা বলল, জানি । আর কাকর উপর ক্ষেপে গেলে এরা কীভাবে শান্তি 
দেয় বলুন তো ?' 

"মেরে ফেলে নিশ্চয়ই ৮ 

ছু । ওইখানেই তো মভা। সে লোক যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে খুঁজে 
বের করে তলোয়ার দিয়ে নাকটা কেটে ছেড়ে দেয় ।' 

লালমোহনবাবুর হাতের মাংসের টুকরোটা আর মুখে পোরা হুল না। 

নাক কেটে ?' 

‘তাই তো শুনেছি" 

এ যে সেই পৌরাণিক যুগের সাজার মতো মনে হচ্ছে মশাই। কী 
সাংঘাতিক !' 

মাঝরান্তিবে মারওয়াডের ট্রেনে ওঠার সময় অন্ধকারে একটু হ্যঁচোড পাঁচোড 
করতে হলেও. জায়গা পেতে অসুবিধা হল না৷ রাতে ঘুম হল ভালো । সকালে 
ঘুম থেকে উঠে চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে একটা পাহাড়ের মাথায় একটা পরানো 
কেল্লা দেখতে পেলাম । তার এক মিনিটের মধোই গাড়ি কিষণগঞড স্টেশনে এসে 
থামল । ফেলুদা বলল, ‘জায়গার নামে গড় আছে দেখলেই এবি কাছাকাছির 
মধ্যে কোথাও এরকম একটা পাহাড়ের উপর একটা কেল্লা আছে ॥ 

কিষণগড় স্টেশনে প্লাটফর্মে নেমে চা খেলান । এখানকার চায়ের ভাঁতগুলো 
দেখলাম বাংলাদেশের ভাঁড়ের চেয়ে অনেক বেশি বড় আর মজবুত ।চায়ের স্বাদও 
একটু অন্য রকম । ফেলুদা বলল যে, উটের দুধ দিয়ে তৈরি । সেটা শুনেই 
বোধহয় লালমোহনবাবু পর পর দু'ভাঁড চা খেলেন। 

চা খেয়ে প্্যাটফর্মের কলে চট করে দাঁতটা মেজে চোখে মুখে জলের ঝাপটা 
দিয়ে গাড়িতে ফিরে এসে দেখি, বিরাট পাগড়ি মাথায় একটা রাজ্রস্থানী লোক নাক 


অবধি চাদর ঢেকে বেক্ষির উপর পা তুলে হাঁটুর উপর থুতনি ভর করে 
লালমোহনবাবুর রেঞ্চির একটা পাশ দখল করে বসে আছে । চাদরের ফাঁক দিয়ে 
ভেতরের জামার রংটা দেখলাম টকটকে লাল । 

লালমোহনবাবু কামরায় ঢুকে তাকে দেবেই সটান নিজের জাগ্নগা ছেড়ে 
আমাদের বেঞ্চির একটা কোণ বসে পড়লেন । ফেলুদ ‘তোরা আরাম করে 
বোস' বলে একেবারে সেই বান্তস্থানীটোর পাশেই বসে পডল ৷ 

আমি লোকটার পাগভিটা পক্ষ করছিলাম ৷ কত অজন পাঁচ আছে ওই 
পাগড়িতে সেটা ভেবে কুলকিনার! পাচ্ছিলাম না । গালমোহনবাবু চাপ! গলায় 


ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বলল, 'পাওয়ারফুলি সাসপিশাস্‌ । এরকম চাষাভুষোর 
মতো পোশাক অথচ দিবি প্রথম শ্রেণীতে উঠে বসে আছে । কও হীরেজহরত 
আছে ওই পুটলিটার মধে। কে জানে £ 

পুটলিট! পাশেই রাখা ছিল £ ফেলুদা খালি একটু হাসল, মুখে কিছু বলল না । 

গাড়ি ছেড়ে দিল । ফেংুদা তার ঝোলার ভিতর থেকে রাজস্থানের বইটা বার 
করে নিল । আমি নিউম্যানের ব্রযাড়শ টাইম-টেবলটা খুলে সামনে কী কী স্টেশন 
পড়বে দেখতে লাগলাম । অন্তত নাম এখানকার সব ম্টেশনের-_গালোটা, 
[তিলাওনিয়া, মাক্রেরা, ভেসানা, সেন্তা ; কোথেবে এল এসব নাম কে জানে । 
ফেপুদা বলে জায়গার নামের মধ্যে নাকি অনেক ইতিহাস লুকোনো থাকে । কিন্তু 
সে সব ইতিহাস খুজে বার করবে কে? 

গাড়ি ঘটর ঘটর করে চলেছে, আমি রাজকাহিনীর শিলাদিত। বামাদিত্যের কথা 


ভাবছি, এমন সময় বুঝতে পারলাম আমার সার্টের পাশটার একটি টান পড়ছে। 
আব রে দেখি লালনোহনবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে । চোখাচোখি হতেই 
তিনি ঢোক গিলে শুকনো গলার ফিস ফিস করে বললেন, বাড !' 


ব্লাড ? লোকটা বলে কী ? 
হের তার দৃষ্টি ঘুরে গেল সামনের রানু্থানী ল্যেকটার দিকে। লোকটা 


যথা পিছন দিতে হেলিয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমিয়ে আছে। এবার তার বেঞ্চির 
দুটোর দিকে চোখ গেল। দেখলাম, বুড়ো আঙুলের পাশটা 


ছাল উঠে রক্ত জমে রয়েছে তা 


ফেলুদা বই থেকে চোষ তুলে একবার ঘুমন্ত লোকটার দিকে দেখে নিয়ে 
বলল, 'প্রব্যাবলি কজ্ড বাই বাগ্স | 

রক্তের কারণ ছারপোকা হতে পারে জেনে জটায়ু কেমন জানি মুষড়ে 

। কিন্ত তা সবেও তাঁর তয় যে কাটল না সেটা তাঁর জড়োসতো ভাব 

আর বার বার ভুরু কুঁচকে আড়চোখে ঘুমন্ত লোকটার দিকে চাওয়া থেকে বুঝতে 


পারছিলাম । 

দুপুর আড়াইটার সময় গাড়ি মরওয়াড জংশনে পৌঁছাল । খাওয়াটা স্টেশনের 
রিফ্রেশমেন্ট রুমে সেরে ঘণ্টাখানেক প্রযাটফরে পায়চারি করে সাড়ে ডিনটেয় 
যোধপুরের গাড়িতে ওঠার সময় আর সেই লাল জামা পরা লোকটাকে দেখতে 
পেলাম না। 

আড়াই ঘণ্টার জানির মধো ঘন ঘন উটের দল চোগে পড়ায় লাপোহনবাবু 
বার বার উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন | যোধপুরে সৌছলযম ছ'টা বেজে দশ 
মিনিটে । ট্রেনটি কুড়ি মিনিট লেট করেছে । কলকাতা হলে এতক্ষণে সূর্য উবে 
যেত, কিন্ত এদিকটা পশ্চিমে বলে এখানো দিবি রোদ রয়েছে । 

আমাদের বুকিং ছিল সার্কিট হাউসে । লালমোহনবাবু খলপেন তিনি নিউ বহে 
লজে থাকছেন । 'কাল সকাল সকাল এসে পড়ব, একসঙ্গে ফোটে যাওয়া যাবে 
বলে তদ্রলোক টাঙ্গার লাইনের দিকে এগিয়ে গেলেন ॥ 

আমরা একটা টাস্সি নিয়ে স্টেশন থেকে বেবিযে পড়লান । শুনলাম সাকিট 
হাউসটা খুব কাছেই । যেতে যেতে বাড়ির ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে পাক করছিলাম 
একটা বিরাট পাথরের পাঁচিল-_ প্রায় একটা দোওপা বাড়ির সমান উচু ! ফেলুদা 


বলল, এককালে পুরো যোষপুর শহরটাই নাকি ওই পাঁচিলটা দিয়ে বেরা ছিল) 
ওটার সাত জায়গায় নাকি সাতটা ফটক আছে ॥ বাইরে থেকে সৈন্য আঞরমণ 
করতে আসছে জানলে ওই ফটকশুলো বন্ধ করে দেওয়া হত । 

আরেকটা রাস্তার মোড ঘুরতেই ফেলুদা বলল, 'ওই দ্যাখ বাঁ দিকে ।' 

চেয়ে দেখি শহরের বাড়ির মাথার উপর দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে বিরাট থম্থমে 
এক কেল্লা । বুকলায় ওটাই হল বিব্যাত যোধপুর ফোর্ট । আমি জানতাম 
এখানকার রাক্তাবা মোগলদের হয়ে লড়াই করেছে । 

কখন ক্েল্লাটা কাছ থেকে, দেখতে পাবো সেটা ভাবতে ভাবতেই সার্কিট 
হাউসে পৌছে গেলাম । গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে একটা বাগানের পাশ দিয়ে 
গিয়ে একটা পোটিকোর ৩পায় আমাদের ট্যাক্সি দাঁডাল : মালপন্তর নামিয়ে 
ট্াক্সির ভাড়া ঢুকিয়ে দিযে আমরা ভিতরে ঢুকলাম । একজন ভপ্রলোক এগিয়ে 
এসে ইংরেজিতে জি্ডেস করলেন আমরা কলকাতা থেকে আসছি কিনা আর 
ফেলুদার নাম মিস্টার মিটার কিনা । ফেলুদা 'হাঁ' বলাতে ভদ্রলোক 
বললেন__আপনাদের জন্য একতলায় একটা ডাবল কম বুক কর! আছে । খাতায় 
নাম সই কার সময় আমাদের নামের কয়েক লাইন উপরেই পর পর দুটো নাম 
চোখে পড়ল--ডঙ্তীর এইচ এম হাজরা আব মাস্টার এম ধর ) 

সার্কিট হাউসের প্লানটা খুব সহজ । ঢুকেই একটা খড় খোলা জায়গা, 
বাঁ দিকে রিসেপশন কাউন্টার আর ম্যানেজাবের খর. সামনে দোতলার সিড়ি, 
ডাইনে আর বাঁয়ে দু-দিকে লম্বা বারান্দার পাশে পর পর লাইন করে খর । 
বারান্দায় বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে । একজন বেয়াবা এসে আমাদের মাল 
তুলে নিল, আমরা তার পিছন পিছন ডান দিকের বাবান্দা দিয়ে রওনা দিলাম তিন 
নম্বর ঘরের দিকে। একজন সরু গোঁফওয়ালা মাঝবয়সী ভদ্রলোক একটা বেতের 
চেয়ারে বসে একজন আরওয়াড়ি টুপি পরা ৬প্রপোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন; 
আমরা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'বাঙালী মনে 
হচ্ছে ?' ফেলুদা হেসে “হ্যা' বলল । আমর! তিন নম্বর ঘুরে গিয়ে ঢুকলাম । 

বেশ বড় ঘর । দুটো পাশাপাশি খাট, তাতে আবার মশারির ব্যবস্থা রয়েছে। 
একপাশে একটা দু'জন-বসার আর দুটো একজন বসার সোফা, আৰ একটা গোল 
টেবিলের উপর একটা আশ-টে । এ ছাড়া ড্রেসিং টেবিল, আলমারি আর খাটের 
পাশে দুটো ছোট টেবিলে জলের ফ্রাঙ্ক, গেলাস আর বেড-সাইভ ল্যাম্প | ঘরের 
সাঙ্গে লাগ৷ বাথকমের দরজাটা বাঁ দিকে! 

ফেলুদা বেয়ারাকে চা আনতে বলে পাখাটা খুলে দিয়ে সোফায় বসে বলল, 
খাতায় নাম দুটো দেখলি ?' 

আমি বললাম, হা । কিন্তু ওই ঢাড়া-দেওয়া গৌফওয়ালা লোকটা আশা করি 


বর ক্ষতি কী? 

লেন কন সেটা অবশ্য আছি চট কর ভেবে বলতে পলা নে জু 

আনতে ভাব দেখে বলল, “তোর আসলে লোকটা দেখে ভালো 
ঢাইছিস যে ডক্টর হাজরা লোকটা খুব শান্তশিষ্ট হাসিখুশি 


যি ই ধরেছে এ লোকটাকে দেখলে বেশ সেল ই হযে 
তা ছাড়া বোধহয় রেশ লঙ্কা আর জাঁদরেল । ডাকার বলতে যা বোঝায় তা 

মোটেই নয়। 
একটা সিগারেট শেষ করতে দা করতেই চা এক গোর হিয়া 
রোতেই দরজায় টোকা পড়ল । ফেলুদা ভীষণ বিলিতি 


তেমন সুবিধের নয় ৷ শুধু এ 
মিচ কটা হোটেলে কটা ভাকবাংলোয় কটা সার্কিট হাউসে ভালো চা খেয়েছেন 
আপনি বলুন তো? অথচ বাইরে যান, বিদেশে যান! মতো 
আগে ভালো চা খেয়েছি জানেন ফা ক্রাস দার্জিলিং টি। আর 


তো কথাই নেই! একমাত্র খারাপ যেট। লাগে সেটা 
হল কাপড়ের থলিতে চায়ের পাতার ব্যাপারটা__যাকে টিব্যাগস বলে ॥ কাপে 

, আর একটা সুতো বাঁধা কাপড়ের ঘাঁপতে থাকবে চায়ের 
পাতা । সেইটে জলে ডুবিয়ে লিকার তৈরি করে নিতে হবে আপনাকে । ভারপর 
তাতে আপনি দুধ দিন কন লেবু কচলে দিল সেটা আপনার রুচি । লেমন টি-টাই 


অর্ডিনারি ।' 

“আপনার তো অনেক দেশ-টেশ ঘোরা আছে বুঝি £ ফেলুদা ভিজেস করল । 

“ওইটেই তো করেছি সারা জীবন ধরো, ভদ্রলোক বললেন । আমি হলাম 
যাকে বলে মোটর । তার সঙ্গে আবার শিকারের শখ আছে। সেটা অবিশ্যি 
আফ্রিকায় থাকতেই হয়েছিল । আমার নাম মন্দার বোস ।' 

সোবার উমেশ ভট্‌চার্যের নাম শুনেছি-কিন্তু এর নাম তো শুনিনি। 
ভগ্রলোক যেন আমার মনের কথাটা আন্দাজ করেই বললেন, 'অবিশ্/ আমার নাম 


আপনাদের শোনার কথা নয় । যখন প্রথম বেরিয়েছিল্লাম, তখন কাগজে নামটাম 
বিবুছিল। তারপর এই ছরিশ বছর পরে আস তিনেক হল সবে মেশে 
r 

“সে অনুপাতে আপনার বাংলার উপর দখলটা তো ভালো আছে বলতে হবে ।" 

“দেখুন মশাই, সেটা এন্টায়রেলি আপনার ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর নির্ভর 
করে । আপনি যদি বিদেশে বাংলা ভুলবেন বলে ইঞ্ছে করেন, তা হলে তিন মাসে 
ভুলে যেতে পারেন। আর ত্য যদি ইচ্ছে না করেন, তা হলে ত্রিশ বছরেও তোলবার 
কোনো চান্স নেই। অবিশ্ি আমি আবার বাঙালীর সঙ্গও পেয়েছি যথেষ্ট । 

একবার হাতির দাঁতের বাবসা শুরু করেছিলান, তখন আমার সঙ্গে 

একটি বাঙালী ছিলেন । আমরা এক সঙ্গে ছিলাম প্রায় সাত বচ্ছর ।" 

“সার্কিট হাউসে আপনি ছাড়া আর কেউ বাঙালী আছেন কি. ?' 

এটা অনেকবার লক্ষ করেছি, বাক্তে কথায় সময় নষ্ট করার লোক ফেলুদানয় ! 

ভদ্রলোক বপপেন, “আছে বইকি | সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে আমার । 
আসলে কলকাতায় বাঙালীদের আর সোয়াস্তি নেই সেটা বেশ বুঝতে পারছি। 
তাই সুযোগ পেলেই এদিকে ওদিকে গিয়ে ঘুরে আসছে । অবিশি দিস ম্যান হ্যাজ 
কাম উইথ এ পারপাস্‌। ভদ্রলোক সাইকলভিস্ট । তবে গোলমেলে ব্যাপার বলে 
মনে হয় ৷ সঙ্গে একটি খেলে আছে বছর আষ্টেকের, সে নাকি জাতিস্মর । 
পূর্বগন্ে বাজস্থানে কোনো কেল্লার কাছে নাকি জশ্মেছিল । ভগরপোক ছেলেটিকে 
সঙ্গে নিয়ে সেই কেল্লা খুজে বেড়াচ্ছেন। ডান্ডার্টি বু্জকক না ছেলেটি ধাল্লা 
দিচ্ছে বোঝা শক্ত । এমনিতেও ছেলেটির হাবভাব সাস্পিশাস্‌। কারুর সঙ্গে ভালো 
করে কথা বলে না । কিছু জিঞ্েস করলে জবাব দেয় না । তেরি ফিশি । অনেক 
তো দেখলুম ভণ্ডামি এই ত্রিশ বছরে, আবার এখানে এসেও যে সেই একই 
জিনিস দেখতে হবে তা ভাবিনি । 

"আপনি কি এখানেও ট্রটিং করতে এসেছেন নাকি £' 

ভদ্রলোক হেসে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন, "টু টেল ইউ দ্য 
উুথ_-নিজের দেশটা ভালো করে দেখাই হয়নি এখনো । বাই দ) ওয়ে-_আপনার 
পরিচয়টা তো পাওয়া গেল না !' 
বাইরে কোথাওই যাইনি ৷ 

“আই সী : ওয়েল-_সাড়ে আটটা নাগাদ যদি ডাইনিং রুমে আসেন তো 
আবার দেখা হবে । আমার আবার আর্লি টু বেড. আর্লি টু রাই..." 
ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরাও দু'জনে বাইরের বারান্দায় এলাম । এসে দেখলাম, 
গেট দিয়ে একটা স্াক্সি ঢুকছে । সেটা এসে সার্কিট হাউসের সামনে থামল, আর 


একটি বছর চল্লিশের মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক আর একটা 


নামল 
ত হি ছেলে। বোঝাই গেল যে এরাই হচ্ছে ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরা 


হাজরা ৮ 
শ্হাঁ কিন্তু আপনাকে তো ?' 
পকেট থেকে তার একটা কার্ড বার করে ডক্টর হাজরাকে দিয়ে বলল, 


'আদনার সঙ্গে একটু কথা ছিল । সত্যি বলতে কী, আমরা আপনার যৌজেই 
এসেছি। সুধীরবাবুর অনুরোধে। সুধীরবব্‌ একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন আপনার 


নামে? 
ও । আই সী । মুকুল, তুমি ঘরে যাও, আমি এদের সঙ্গে একটু কথা বলে 


আসছি, কেমন? 
“আমি বাগানে যাব 1 
ছেলেটির গলা বাঁশির মতো মিষ্টি, যদিও কথাটা বলল, একেবারে নেড়াভাবে, 


এক সুরে। প্রায় যেন একটা যন্ত্রের মানুষের ভেতর থেকে কথা বেরোচ্ছে। ডক্টর 
হাজরা বললেন, ঠিক আছে, বাগানে যাও, তবে লক্ষ্মী হয়ে থেকো. গেটের বাইরে 
যেও না, কেমন ? 

ছেলেটি আর কিছু না বলে বারান্দা থেকে এক লাফে নুডিফেলা জায়গাটায় 
নামল । তারপর একটা ফুলের লাইন টপকে বাগানের ঘাসের উপর পৌছে চুপ 


“আসুন আমাদের ঘরে।' 

ডক্টর হাজরার কানের চুলে, পাক ধরেছে। চোখ দুটোয় বেশ একটা তীক্ষ 
বুদ্ধির ছাপ আছে। কাছ থেকে দেখে এনে হল বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকছি। 
আমরা তিনজনে সোফায় বসলাম ৷ ফেলুদা ডক্টর হাজরাকে সুধীরবাবুর চিঠিটা 
দিয়ে তাঁকে একটা চারমিনার অফার করল । ভদ্রলোক একটু হেসে "ও রসে 
বঞ্চিত বলে চিঠিটা পড়তে লাগজেন। 


কুন 


পড়া হলে পর ডক্টর হাজরা চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে রাখলেন । -.. 

ফেলুদা এবার নীলুকে কিডন্যাপ করার ঘটন্য বলে বলল, “সুধীরবাবু তয় 
পাচ্ছিলেন যে ওই লোকগুলো হয়ত মুকুলকে ধাওয়া করে একেবারে যোধপুর 
পর্যন্ত চলে এসেছে। সেই কারণেই উনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে আমার কাছে 
এসেছিলেন । আমি খানিকটা তাঁর অনুরোধে পড়ে২ এসেছি । অবিশি দুর্ঘটনা যদি 
কোনো না ঘটে তাহলেও আমাদের আসাটা যে-একেবারে ব্যর্থ হবে তা নয়, কারণ 
রাজস্থান দেখার শখটা অনেক দিনের 1" 

ডক্টর হাজরা একটুক্ষণ ভেবে বললেন, “দুশ্চিন্তার কারণ যাকে বলে সে রকম 
অবিশ্যি এখনো পর্যণ্ত কিছু ঘটেনি । তবে ব্যাপারটা কী জানেন, খবরের কাগজের 
রিপোরিদের অতগুলো কথা না বললেও চলত । আমি সুষ্বীরবাবুকে বলেছিলাম 
যে ইনভেস্টিগেশনটা সেরে নিই, তারপর আপনি যত ইচ্ছা রিপোর্টরি ডাকতে চান 
ডাকতে পারেন। বিশেষ করে যেখানে গুপ্তধনের কথাটা বলছে। আমি না৷ হয় 
জানি যে কোনো কথাটারই হয়ত ভিত্তি নেই, কিন্তু কিছু লোক থাকে যারা 
সহজেই প্রলুক্ধ হয়ে পড়ে ।' 

“জাতিন্মর ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন ?' 

“মনে যা করি সেটাকে তো এখনো পর্যন্ত অন্ধকারে টি মারা ছাড়া আর কিছুই 
বলা চলে না । অথচ চিল না মেরেই বা কী করি বলুন। জাতিস্মর যে আগেও 
এক-আধটা বেরোয়নি তা তো নয় আর তাদের অনেক কথাই তো হুবহু মিলে 
গেছে। সেই জন্যেই যখন এই মুকুল ছেলেটির খবর পাই, তখনই, ঠিক করি যে 
একে নিয়ে একটা থরো ইনভেস্টিগেশন করব । যদি দেখি থে এর কথার সঙ্গে সব 
ডিটেল মিলে যাচ্ছে, তখন সেটাকে একটা প্রামাণ্য ঘটনা হিসেবে ধরে তার উপর 
গবেষণা চালাব ৷ 

“কিছুদূর এগিয়েছেন কি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । 

'এইটে অন্তত বুঝেছি যে, রাজস্থান সম্বস্ধে কোনে! ভুল করিলি। এখানকার 
ষাটিতে পা দেওয়ার পর থেকে মুকুলের হাবভাব বদলে গেছে। বুঝতেই তো 
পারছেন, বাপ-মা-ভাই-বোনকে এই প্রথম ছেড়ে একজন অচেনা লোকের সঙ্গে 
চলে এল, অথচ এই ক'দিনে একটিবার তাদের নাম পর্যন্ত করল না ।' 

"আপনার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ?' 

“কোনো গোলমাল নেই { কারণ, বুঝতেই তো পারছেন, আমি ওকে ওর 
স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে চলেছি । ওর সমস্ত মনটাই তো পড়ে আছে ওর সোনার কেল্লার 
দেশে, আর এখানে এসে কেল্লা দেখলেই ও লাফিয়ে উঠছে !' টার 

কিন্ত সোনার কেল্লা দেখেছে কি ?' সঁ 

ডক্টর হাজরা মাথা নাড়লেন। 2 ৯ bp 


না । তা দেখেনি। আসবার পথে কিবণগড় দেখিয়ে এনেছি । গতকাল স্যয় 

এখানকার কোটা দেবেছে বাইবে খেকে। আজ বাধমের নিয়ে গিয়েছিলার। 

প্রতিবারই বলে-_-এটা নয়-_ আরেকটি দেবে চলো । এ বাপাবে যৈধ লাগে 

শাহি অথচ চিতোর উদয়পুরের দিকট: গিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ এদিকে 
সাল নেই । বালির কথা ও বার বার বলে, আর বালি বলতে এদিকটাতেই 
তাই ভাবছি বিকানিরটা দেখিয়ে আনব ॥' 


আগেও তাই ছিল । কাল 
i সঙ্গে গেলে আপত্তি নেই তো ?' 


ভর! চুপ করলেন । 
করেছিল, কিন্তু সেটা আর খুলল না! 

কাল সদ্ধায় একটা 

“কোথায় ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । 

“এই সার্কিট হাউসে | আমি তখন কেল্লা দেখতে গেছি কেউ একডন ফোন 
করে জানতে চেয়েছিল, কলকাতা থেকে একজন ভগ্রল্যেক একটি ছেলেকে সঙ্গে 
নিয়ে এসেছে কিন ম্যানেজার নযাচারেলি হ্যা বলে দিয়েছে ্ 

ফেলুদা বলল, ‘কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে কলকাতার কাগজের খবরটা 
এখানে কেউ কেউ হত জানে, এবং সেই জন্যেই সেটাকে ভেরিফাই করার জনে৷ 
এখানে ফোন ফরেছে। যোধপুরে তো বাঙালীর অভাব নেই : এসব ব্যাপারে 
কৌতূহল ভিনিসটা স্বাভাবিক নয় কি ?' 

“বুঝলান । কিন্তু সে লোক আমি এসেছি জেনেও আর খোঁজ করল না কেন? 


বা এখানে এল না কেন + 
"ছু... ফেলুদা গন্তীরভাবে মাথা নাডল । “আমার মনে ৩ আমি আপনার সঙ্গে 


থাকাটাই ভালো । আর নুকুলকেও এক! ছাড়বেন পা বেশি ॥' 
পাগল !' 


ডক্টর হাজর! উঠে পড়লেন। 
'কালকের জন্যে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করা আছে । আপনাবা তো মাত্র 


দু'জন, তাই একটা টাক্সিতেই হয়ে যাবে ।' 

কিলো কার চিতে কে মেলা হও শর কয় 
ভালো কথা--শিকাগোতে আপনাকে জড়িয়ে একবারে কোনো ঘটনা 

কি ? এই বছর চারেক আগে ?' ০ 
ডট হাজরা ভুরু কুচকোলেন । 


“ঘটনা ? শিকাগোতে আমি গেছি বটে..." 

"একট। আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয় সংক্রান্ত ব্যাপার... ?' 

ডক্টর হাজরা হো; হো কবে হেসে উঠলেন-_:গুহো--সেই স্থামী ভবানন্দের 
বাাপার ? যাকে জামেবিকানর। ধলত বাঝ্যানান্ডা ! ঘটেছিল বটে, কিন্তু কাগজে 
যেটা বেরিয়েছিল সেটা অতিরঞ্জিত । লোকটা ভণ্ড ঠিকই, কিন্তু সে বকম ভণ্ড 
অনেক হাতুড়ে, অনেক টোটকাওয়ালাদের মধ্য পাওয়া যায় । ভাব চেয়ে রেশি 
কিছু লা । এর বৃঞ্ঞকি আসলে ধরে ফেলে ওর পেশেন্টরাই । খবরটা রটে যায় । 
প্রেস থেকে আমার কাছে আসে ওপিনিয়নের জনা! । আমি বরং ওর সম্বন্ধে 
খানিকটা মোলায়েম করেই বলেছিলাম ৷ কাগজে তিলটাকে তাপ করে ছাপায় । 
তারপর আমার ভদ্রপোকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছিল । আমি নিজেই ওর সঙ্গে 
দেখা করে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে নিই_ আও উই পাটেড আজ ফ্রেন্ডস ।॥' 

“ধন্যবাদ কাগঞ্জেব রিপোর্ট দেখে আমার ধারণা অনারকম হয়েছিল । 

ডন্কব হাঙ্গর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘর থেকে বেরোেলোম । সন্ধ্যা হয়ে গেছে । 
পশ্চিমের আকাশটা এখনো লাল, তবে রাস্তার থাতি খুলে গেছে। কিস্তু মুকুল 
কোথায় ? বাগানে ছিল সে. কিন্ত এখন দেখছি নেই । ডক্টর হাজরা চট করে 
একবার নিজের ঘরে খুজে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন। 

"ছেলেটা গেল কোথায়' বলে ভদ্রলোক বারান্দা থেকে বাইরে নামপেন ৷ 
আমরা তার পিছন পিছন গেলাম বাগানে । বাগানে যে নেই সে ছেলে তাতে 
কোনো অন্দেহ নেই । 

"মুকুল? ডক্টর হারা ডাক দিলেন । “মুকুল !' 

"ও আপনার ডাক শুনেছে, ফেলুদা বলল । +ও আসছে ।' 

আবদ্ধ অন্ধকারে দেখলাম শুকুল রাস্তা থেকে গেট দিয়ে ঢুকল । আর সেই 
সঙ্গে দেখলাম উল্টো দিকের ফুটপাথ দিয়ে একটা লোক সু ঠোঁটে পুবদিকে নতুন 
প্যালেসের দিকটায় চলে গেল । লোকটার মুখ দেখতে পারলাম না বটে, কিন্ত 
তার গায়ের জামার টকটকে লাল রংটা এই অদ্ধকারেও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম । 
ফেলুদা দেখেছে কি লোকটাকে ? 

মুকুল এগিয়ে এল আমাদের দিকে । ডক্টব হাজরা হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে 
এগিয়ে গেলেন । তারপর খুব নবম গলায় বলপেন-__ 

"রকমভাবে বাইরে বেরোতে হয় না মুকুল !' 

“কেন £ মুকুল ঠাণ্ডা গলায় জিঞ্জেস করল । 

“অচেনা জায়গা--কতরকম দুষ্ট লোক আছে এখানে ? 

‘আমি তো চিনি) 

‘কাকে চেনো £ 


মুকুল হাত বাড়িয়ে বাসার দিকে, দেখাল 
“ওই যে, যে লোকটা এসেছিল 
. বা মুকুলের কাঁধে হাত দিয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে হলেন 
দা.ট্রাল । কক যে সত্যি করে চেনে আর কাকে ঢের পূর্বজন্মে চিন তা বলা 


। 
পক্ষ করালাম মুকুলের হাতে কী জানি একটা কাগজের টুকরো চক চক 
করছে। কেলুদাও দেখেছিল সেটা । বলল, 'তোমার হাতের কাগঞ্জটায একবার 
দেখব ₹ 

কাগজটা দিল একটা দু' ইঞ্চি লা আধ ইঞ্চি চওড়া সোনালি রাংতা । 


হাজর! বললেন, 'চলো মুকুল, ঘবে যাই । হাত-মুখ ধুয়ে তারপর খেতে 
যাবো আমরা । চলি মিস্টার মিত্তির । কাল ঠিক সাড়ে সাতটায় আর্লি ব্রেকফাস্ট 


করে বেরোচ্ছি আমরা ।' 


সঙ্গে আলাপ হল: বল৷ 
বললাম, 'কবে থেকে শুরু করব ?' 
“সুধীর ধরের আসা থেকে।' 
“তাহলে প্রথমে সুধীরবাবু । তারপর ন্বিরতন। তারপর নীণু । তরপর 


ফেলুদা লিখে চলেছে । আমিও বলে চললাম । 

“তারপর সেই লাল ভাম৷ পরা লোকটা ।' 

‘আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে? 

'না_ তা হয়নি" 

“ঠিক আছে। নেক্সট ? 

মন্দার বোস । আর তার সঙ্গে যে লোকটা ছিল" # 

আর মুকুল ধর, ডক্টর_' 

আমার চিৎকারে ফেলুদার কথা থেমে গেল । আনার চোখ পড়েছে ফেলুদার 
বিছানার উপর | কী যেন একটা বিশ্রী জিনিস বালিশের তলা থেকে বেরোতে 
চেষ্টা করছে। আমি সেদিকে আঙুল দেখালাম । 

ফেপুধা ৩ড়াক করে লাফিয়ে উঠে এসে বালিশটাকে সরিয়ে ফেলতেই একটা 
কীকড়া বিছে বেরিয়ে পড়ল । ফেলুদা বিছানার চাদরটা ধরে একট। ঝটকা টান 
দিযে বিছেটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চটি দিয়ে তিনটে প্রচণ্ড চাপড় মেরে সেটাকে 
সাবাড় করল। তারপর একটা খবরের কাগজের টুকরো ছিড়ে নিয়ে ভলানো 
বিছেটাকে তার মধো তুলে বাথরুমে গিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে 
কাগজটাকে গুটলি পাকিয়ে বাইরে ফেলে দিল । তারপর ফিরে এসে খলল, 
'ভমাদারের আসার দরভাটা খোলা ছিল, তাই এ ব্যাটা ঢুকতে পেরেছে। নে, তুই 
এবার ঘুমিয়ে পড় | কাল ভোরে ওঠা আছে।' 

আমার কিন্তু মোটেই অতটা নিশ্চিন্ত লাগছিল না) আমার মনে হচ্ছিল নাঃ. 
থাক । যদি আমার টেলিপ্যাথধির জোর থাকে, তাহলে হয়ত বিপদের কথা বেশি 
ভাবলেই বিপদ এসে পড়বে ।তার চেয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা দেখি। 


পরদিন সকালে উঠে দাঁতটাত মজে যেই ঘর থেকে বেরিয়েছি অমনি একটা 
“গুড মর্নিং £ জটায়ু হাজির । ফেলুদা আগেই বারান্দায় 
চায়ের অপেক্ষা করছিল । লালমোহনবাবু চোখ 


ম্যানেজ্জারকে পাঞ্জায় চ্যালেঞ্জ করেছিলুম 
এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'আমার কাছে একটি অন্তর আছে 


সুটকেদে_: 

'গুলতি ? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । 

"নো স্যার ! একটি নেপালী ভোঞ্জালি । খাস কাটমুণুণ জিনিস । কেউ 
আটাক করলে জয় মা বলে চালিয়ে দেবো পেটের মধ্যে, তারপন যা থাকে 
কপানে। অনেকদিনের শখ একটা ওয়েপনের কালেকশন ধরব, বুঝেছেন 1 

আমার আবার হাসি পেলো. কিন্ত ক্রমেই সংযম অভ্যেস হয়ে আসছে, তাই 
সামলে গেলাম । লালমোহনবাবু ফেলুদার পাশের চেয়ারে বসে বললেন, 
‘আজকের প্লান কী আমাদের ? ফোর্ট দেখতে ঘাচ্ছেন না ?' 

ফেলুদা বলল, ‘যাচ্ছি বটে, তবে এখানে নয়, বিকানির 1 

হঠাৎ আগেভাগে ধিকানির ? কী ব্যাপার ?' 

“সঙ্গী পাওয়া গেছে। গাড়ি যাচ্ছে একটা ।' 

বারান্দার পশ্চিম দিক থেকে আরেকটা গুড মর্নিং শোনা গেল । ্রোব-টুটার 
আসছেন। "ঘুম হল ভালো ?' 

লালমোহনবাবু দেখলাম মন্দার বোসের মিলিটারি গোঁফ আর জাঁদরেল 
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। 

'আরেববাস ! ্লোব-ট্রটার ? লালমোহনবাবুর চোখ ছানাবড়া | "আপনাকে 
তো তাহলে কালটিভেট করতে হচ্ছে মশাই ৷ অনেক লোমহর্ষক অভি আছে 
নিশ্চয়ই আপনার !' 

“কোন রকযটা চাই আপনার ?' মন্দার রোস হেসে বললেন, “এক ক্যানিবলের 
হাঁড়িতে সেদ্ধ হওয়াটাই বাদ ছিল, বাকি প্রায় সব রকমই হয়েছে ।" 


মুকুল যে কবন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে তা টেরই পাইনি 1 এখন দেখলাম 
সে চুপচাপ একধারে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে । 

এবাব ডক্টর হাজখাও তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন । তীর এক কাঁধে একটা ফ্লাস্ক, 
আরেকটায় একটা বাইনোকুপার, আর গলায় কুলছে একটা ক্যামেরা । বললেন, 
“প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার পথ । আপনাদের ক্লান্ত থাকলে সঙ্গে নিয়ে নেবেন | পথে 
কী পাওয়া যাবে ঠিক নেই । আনি হোটেলে বলে দিগ্রেছি--চারটে প্যাক্ড লাঞ্চ 
দিয়ে দেবে" 

মন্দার বোস বললেন, “কোথা চললেন আপনারা সব ? 

বিকানিরৈর কথা শুনে ভদ্রলোক নেতে উঠলেন 

"যাওয়াই যদি হয় তাহলে সব এক সঙ্গে গেলেই হয় ।' 

“দি আইডিয়া বললেন জটায়ু। 

ডক্টর হান্ডরা একটু কাঢুমাচু ভাব করে বললেন, “সবসুদ্ধ তাহলে ক'জন যাচ্ছি 
আমন ?' 

মন্দার বোস বললেন, "এক গাড়িতে সবাই যাবার প্রশ্নই ওঠে না । আই উইল 
যারে ফর আ্াসাদার ট্যাক্সি । আমার সঙ্গে মিস্টার মাহেঙ্রীও যাবেন বোধহয় ।' 

“আপনি যাবেন কি ?' লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর হাজরা । 

“গেলে শেয়ারে যাবো । কারুর স্কন্ধে চাপতে রাজী নই । আপনারা চারজন 
একটাতে যান । আমি মিস্টার গ্োব-ট্ুটারেন সঙ্গে আছি ৷ 

বুঝলাম, ভদ্রলোক মন্দারবাবুর কাছ থেকে গল শুনে ধুর প্লটের স্টক বাড়াতে 
চাচ্ছেন। অলরেডি উনি কম করে সচিশখানা আ্যাডভেপগার উপন্যাস লিখেছেন। 
ভালোই হল ; এক গাড়িতে পাঁচজন হলে একটু বেশি ঠাসাঠাসি হত | মন্দারবাবু, 
ম্যানেজারকে বলে আরেকটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে ফেললেন । লালমোহনবাবু 
নিউ বন্ধে ল্দে তৈরি হতে চলে গেলেন । যাবার সময় বলে গেলেন, "আমাকে 
কাইন্ডলি পিক আপ কারে নেবেন । আমি হাফ আ্যান আগয়ারের মধ্যে রেডি হয়ে 
থাকছি ।' 

আগেই বলে ্রাখি-বিকানিরের কেল্লাও মুকুল একবার দেখেই বাতিল করে 
দিয়েছিল । কিন্তু সেটাই আক্তকের দিনের আসল ঘটনা নয় । আসল ঘটনা ঘটল 
দেবীকুণ্ডে, আর সেটা থেকেই বুঝতে পারলাম যে, আমরা সত্যই দুর্ধর্ষ দুশমনের 
পাল্লায় পড়েছি। 

বিকানির যাবার পথে বিশেষ কিছু ঘটেনি, কেবল মাইল ষাটেক যাবার পর 
একটা বেদের দলকে দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে সংসার পেতে বসেছে : মুকুল 
গাড়ি থামাতে বলে তাদের মধে৷ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এসে বলল যে, তাদের 
চেনে। 


কিছু কথাবার্তা হয়েছিল মুকুলকে নিয়ে, 
মুকুল ড্রাইভারের পাশে বসে শুনতে 
ভার হাবভাবে সেটা কিছুই বোঝা 


এরপরে ফেলুদার সঙ্গে ডক্টর হারার 
সেটা এখানে বলে রাখি । এইসব কথা 
পেয়েছিল কিনা জানি না; কিন্তু পেলেও 


যায়নি । 
আচ ডক্টর হাজরা, মুকুল তার পর্বের কী সী ঘটনা বা 


দেখলেই কীরকম চঞ্চল হয়ে উঠছে সেটা লক্ষ করেননি ?' 
বিকানির পৌছলাম পৌনে বারোটায়। শহরে সৌছবার কিছু আগে থেকেই রপ্ত 


ক্রমে চড়াই উঠেছে; এই চড়াইয়ের উপরেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শহর । আর 
শহরের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো জিনিস হচ্ছে লালচে রঙের পারের 


তৈরি প্রকাণ্ড দুর্গ । 
গাড়ি একেবারে সোক্তা দুর্গের দিকে নিয়ে মাওয়া হল । লক্ষ 
কাছে যাচ্ছি ততই যেন দুগগগিকে আরো বড় ধলে মনে হচ্ছে বাবা 
ঠিকই বলেছিলেন। রাজপুতরা যে দারুণ শক্তিশালী জাত ছিল সেটা তাদের 


দুর্গের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় । 
দুর্গের গেটের সামনে গিয়ে ট্যাক্সি থামার সঙ্গে সঙ্গেই মুকুল বলে উঠল, 


ডট্টর হাজরা বললেন 'কেল্লটি৷ কি চিনতে পারছ মুকুল ?' 
মুকুল গম্ভীর গলায় বলল, 'না। এটা বিচ্ছিরি কেল্লা এটা সোনার কেল্লা 


না 
আমরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে বাইরে দাঁডিয়েছিলাম । মুকুলের কথাটা লেখ 


ডক্টর হাজরা মুকুলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কাল 


যোধপুরেই হয়েছিল । হি কান্ট স্টান্ড পীকক্স ।' 

মুকুল দেখলাম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে আবার সেই গভীর অথচ মিষ্ট 
গলায় বলল, 'এখানে থাকব ন্য 1 

ডক্টর হাজরা ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি বরং গাড়িটা নিয়ে 
এখানকার সার্কিট হাউসে গিয়ে অপেক্ষা করছি। আপনারা আযাদ্দুর এসেছেন, 
একটু ঘুবেটুরে দেখে নিন। আমি গিয়ে গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি) 
আপনাদের দেখা হলে সার্কিট হাউসে চলে আসবেন । তবে দুটোর বেশি দেরি 
করবেন না কিন্তু, তাহলে ওদিকে ফিরতে রাত হয়ে যাবে ।' 

ডক্টর হাজরার উদ্দেশ্য সফল হয়নি ঠিকই কিন্তু আমার তাতে বিশেষ দুঃখ 
নেই। এই প্রথম একটা পাগুপুঙ কেল্লার ভিতরটা দেখতে পাব ভেবেই আমার 
গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল । 

কেল্লার গেটের দিকে যখন এগোচ্ছি তখন ফেলুদা আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে 
আমার কাঁধে একটা চাপ দিয়ে বলল, ' দেখলি ?' 

বললাম, 'কী জিনিস ?' 

“সেই লোকটা ।' 

বুঝলাম ফেণুদা সেই লাল জামা পথ লোকটার কথা বলছে। কিন্তু ও 
যেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে কোনো লাল জামা দেখতে পেলাম না। 
অবিশি। লোকজন অনেক রয়েছে, কারণ কেল্লার গেটের বাইরেটা একটা 
খেটখাটো বাজাব ৷ বললাম, 'কোথায় লোকটা ?' 

'হডিযট । তুই বুঝি লাল জামা খুঁজছিস ?' 

“তবে কোন্‌ লোকের কথা বলছ তুমি ?' 

“তোর মতো বোকসন্দর দুনিযায় নেই । তুই শুধু জামাই দেখেছিস, আর কিছুই 
দেখিসনি | ইট ওয়াজ দা সেম ন্যান, চাদর দিয়ে নাক অবধি ঢাকা ৷ কেবল আজ 
পরেছিল নীল জামা । আমরা যখন বেদেদের দেখতে নেমেছিলাম, সেই সময় 
একট! ট্যাক্সি খেতে দেখি বিকানিরের দিকে । তাতে দেখেছিলাম এই নীল জামা ।' 

“কিন্তু এখানে কী করছে লোকটা ?' 

'সেঁটা জানলে তো অর্ধেক বাজি মাত হয়ে যেত 1" 

লোকটা উধাও । মনে একটা উত্তেজনার ভাব নিয়ে কেল্লার বিশাল ফটক দিয়ে 
ভিতরে ঢুকলাম । ঢুকেই একটা বিরাট চাতাল, সেটার ডানদিকে বুকের হাতি 
ফুলিয়ে কেল্লাটা দাঁড়িয়ে আছে । দেয়ালের ধোপরে খোপনে পায়রার বাসা । 
বিকানির নাকি হাজ্াব বছর আগে একটা সমৃন্ধ শহর ছিল, যেটা বহুকাল হল 
ধালির তলায় তলিয়ে গেছে। ফেলুদা বলল যে. কেন্লাটা চারশো বছর আগে 
রাজা রায় সিং প্রথম তৈরি করতে শুক করেন । ইনি নাকি আকবরের একজন 


এখনো এলেন না কেন ? তাদের, 
? নাকি রাপ্তায় গাড় খারাপ হয়ে গেছে ? যাক গে । ওদের কথা ভেবে 


আশ্চর্য রতিহাসিক জিনিস দেখার আনন্দ নষ্ট করব না 
সেটা হল কেক্লার অস্ত্রাগার । এখানে থে 


আর এত তাগড়াই যে দেখলে বিশ্বাসই হয় না সেগুলো 
পারে । এগুলো দেখে জটাযুর কথা যেই মনে পড়েছে, 
জোরে ভদ্রলোক হাজির | বিরাট কেল্লার বিরাট 
খুদে আর আরো হাস্যকর মনে ইচ্ছে। 


আমাদের দেখতে পেয়ে এক গাল হেসে চারিদিকে চেয়ে শুধু 


যা ভেবেছিলাম তাই ৷ সত্তর কিলোমিটারের মাথায় ওদের টান্সির একটা 
টায়ার পাংচার হয়। ফেলুদা বলল, "আপনার সঙ্গের আর দু'জন কোথায় ॥' 
“ওর! বাজারে কী সব কিনতে লেগেছে । আমি আর থাকতে না পেরে ঢুকে 


আয়তনেও ছোট হয়ে আসছে ।' 

“এই আমার মতো বলছেন ?' লালমোহনবাবু হেসে বললেন । 

“হ্যাঁ । ঠিক আপনারই মতো, মন্দার বোস বললেন, 'আনার বিশ্বাস আপনার 
'ডাইমেনশনের লোক যোড়শ শতাব্দীর রাজস্থানে একটিও ছিল না। ভাহে বাই 
দা ওয়ে" মন্দারবাবু ফেলুদার দিকে ফিরলেন, ‘আপনার জনা এইটে এসে 
পড়েছিল সার্কিট হাউসে রিসেপশন ডেস্কে ।' 

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা খাম বার করে ফেলুদাকে দিলেন । তাতে 


টিকিট নেই ! বোঝাই যায় কোনো স্থানীয় লোক সেটা দিয়ে গেছে। 

ফেলুদা চিঠি খুলতে খুলতে বলল, "আপনাকে কে দিল ?' 

“আমৰা যখন বেরোচ্ছি, তবন বাগ্রি বলে, যে ছোকরাটা রিসেপশনে বনে, 
সেই দিল । বললে কে কখন রেখে গেছে জানে না? 

ফেলুদা 'এক্সকিউজ মি' বলে চিঠিটা পড়ে আবার খামে পুরে পকেটে রেখে 
দিপ। তাতে কী লেখা আছে কিছুই বুঝতে পারলাম না. জিল্সেসও করতে 
পারলাম লা । 

আরো আধঘন্টা ঘোবার পর ফেলুদা ঘড়ি দেখে বলল, 'এবার সার্কিট হাউসে 
যেতে হয়! কেল্লাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না. কিন্তু উপায় নেই। 

কেল্লার বাইবে দুটো ট্যাক্সিই দাঁড়িয়ে বয়েছে । ঠিক হল যে এবার আমরা একই, 
সঙ্গে ফিরব । যখন ট্্যাক্সিতে উঠছি, তখন ড্রাইভার বলল ডক্টর হাজরারা নাকি 
সার্কিট হাউসে যাননি । হয়ো যো লেড়কা থা_ও নাকি বলেছে সার্কিট হাউসে 
যারে না। 

"তবে কোথায় গেছে ওরা ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । 

তাতে ড্রাইভার বলল, "ওরা গেছে দেবীকুণ্ডে । সেটা আবার কী জায়গা ? 
ফেপ্ান বলল, গুখানে নাকি রাজপুত যোগ্মাদের স্দৃতিশ্রও আছে। 

পাঁচ মাইল পথ. যেতে লাগল দশ মিনিট । জায়গাটা সতাই সুন্দর, আর 
(তেমনি সুন্দর স্মৃতিত্তেগুলো ৷ পাথরের বেদীর উপর পাথরের থাম, তার উপর 
পাথরের ছাউনি, আর মাথা থেকে পা অবধি সুন্দর কাককার্য । এই রকম 
শ্মতিস্তত্ত চারদিকে ছড়ানো রয়েছে কমপক্ষে পঞ্চাশটা । সমস্ত জায়গাটা 
গাছপালায় ৬, সেই সব গাছে টিয়ার দল ভটলা করছে, এ-গাছ থেকে ৩-গাছ 
ফুরুত ফুরুত করে উড়ে বেড়াচ্ছে আর টা টা, করে ডাকছে। এত টিয়া একসঙ্গে 
আমি কখনো দেখিনি । 

কিন্তু ডক্টর হাজরা কোথায় £ আৰ কোথায়ই বা মুকুল ? 

লালমোহনবাধুর দিকে চেয়ে দেখি উনি উসখুস করছেন । বললেন, “তেরি 
সাসপিশাস আও মিস্টিবিয়াস্‌ ॥ 

“ডক্টর হাঞ্জরা ৮ মন্দার বোস হঠাৎ এক হাঁক দিয়ে উঠলেন | তাঁর ভারী গলার 
চীৎকাবে এক ঝাঁক টিয়া উড়ে পালাল, কিন্তু ডাকের কোনো সাড়া পাওয়া গেল 
না। 

আনরা ক'জনে খুজতে আরম্ভ করে দিলাম । স্মৃতিত্তত্তে শ্মতিত্তন্তে জায়গাটা 
প্রায় একটা গোলকধীধার মতো হয়ে রয়েছে । তারই মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে 
ফেলুদাকে দেখলাম ঘাস থেকে দেশপাইয়ের বান্ কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরুল 

শেষকালে কিন্তু পালমোহনবাধুই আবিষ্কার করলেন ডক্টর হাজরাকে ॥ তাঁর 


পলোডে নিযে দেখি, একটা আমগাছের ছায়ায় শেওলাধন্া 


কার শুনে আমরা 
চী মল সে সুখ আন হাত পিছন দিকে বাঁ অবস্থায় মাটিতে ডে পড়ে 
আছেন ডক্টর হাজরা ॥ তাঁর সুখ দিয়ে একটা অত অসহায় গো গো শব্দ 
রা হুমড়ি খেয়ে তযলোকের উপব পড়ে তাঁর হাতের বাঁধন আব নখের 
গ্যাগ খুলে দিল । দেখেই মনে হল যেটা দিয়ে বাঁধা হয়েছে সেট: একটা পাগড়ি 
থেকে ছেড়া কাপড় । 
== 
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এন্দার বোস বললেন, 'ব্যাপার কী অশাই, এমন দশা হল কী করে ?' 

সৌভাগ্যক্তমে ডক্র হাজরা জখম হননি । তিনি মাটিতে ঘাসে উপরে বসে 
কিছুক্ষণ হাঁপালেন । তারপর বললেন, “নুকুল বলপ, সার্কিট হাউসে যাবে না। 
অগত্যা গাড়ি করে ঘুরতে লাগলাম । এখানে এসে তার জায়গাটা আলো লেগে 
গেল। বলল-_এগুলো ছত্রী। এগুলো আমি জানি। আমি নেবে 
দেখব ।__লামলাম । ও এদিক ওদিক ঘুরছিল, আনি একটু গাঞ্ছের ছায়ায় 
দাঁড়িয়েছিলাম । এমন সময় পেছন থেকে আক্রমণ । হাত দিয়ে সুখটা চেপে 
মাটিতে উপুড় করে ফেলে হাঁটুটা দিয়ে মাথাট চেপে রেখে হাত পুটো পিছনে 
বেধে ফেলল । তারপর মুখে ব্যান্ডেজ ।' 


পু কথায়} ফেলুদা জিল্েস করল তার গলার সরে উৎকটঠা 
না। ড়র আওয়াজ পেয়েছিলাম আমাকে 
কিছুক্ষণ পরেই ।' হট বার 

“লোকটার চেহারাটা দেখেননি ?" ফেলুদা পরশ্্ করল । 

ডক্টর খারা মাথা নাড়লেন। “তবে স্াগূল-এব সময় তার পোশাকের একটা 
আন্দাজ পেয়েছিপাম। স্থানীয় লোকের পোশাক । প্যান্ট-সাট নয়।' 

“দেয়ার হি ইজ !' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন মন্দার বোস । 

অবাক হয়ে দেখলাম, একটা ছড্রীর পাশ থেকে মুকুল আপনমনে একটা ঘাস 

তে চিবোতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ডক্টর হাজর৷ একটা হঃপ 

ছাড়ার শখ করে 'থ্যক্ক গড' বলে মুকুপের দিকে এগিয়ে গেল। 

“কোথায় গিয়েছিপে মুকুল ₹' 

কোনো উত্তর নেই। 

“কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ ?' 

“ওইটার পিছনে ।' মুকুল আঙুল দিয়ে একটা ছুত্রীয় দিকে দেখাল। 

“ওরকম বাড়ি আমি দেখেছি ।' 

ফেলুদা বলল, 'যে লোকটা এসেছিল তাকে তুমি দেখেছিলে ?' 

“কোন লোকটা ৮ 

ড্টর হাজরা বললেন, 'ওর দেবার কথা য়। এখানে এসেই ও দৌড়ে 
এক পরার করতে চলে গেছে ॥ বিকানির এসে এরকম মে একটা কিছু ঘটতে পারে 
সেটাও ভাবিনি, তাই আমিও ওর জন্য চিন্তা করিনি ।' 

তা সত্বেও ফেপুপা, আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি দেখনি লোকটাকে-_বে ডক্টর 
হাঞরার হাত-খুখ বাঁধল ? 

“আমি সোনার কেবা দেখব ॥ 

বুঝলাম মুকুলকে কোনো প্রশ্ন করা বৃথা । 

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'আর টাইম্‌ ওয়েস্ট করে লাভ নেই । একদিক দিয়ে 
ভালোইযে মুকুল আপনার সঙ্গে বা আপনার কাছাকাছি ছিল না । থাকলে হয়ত 
তাকে নিয়েই উধাও হত লোকটা । যদি সে লোক যোধপূর ফিরে পিয়ে থাকে 
তাহলে যথেষ্ট স্পীডে গাড়ি চালালে হয়ত এখনে! তাকে ধরা যাবে 

দু' নিশিটের মধে। আমরা গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে গেলাম । লালমোহনবাবু 
এবর আমাদের সঙ্গে এলেন । বললেন, 'ও লোকগুলে বড্ড ডিস্ক করে। আমার 
আবার মদের গন্ধ সহা হয় না। 

পাঞ্জাবী ভ্রাইভার হরমিত সিং খাট মাইল পর্যন্ত স্পীড তুলল গাড়িতে । এক 
জায়গায় বাপ্ডার মাঝখানে একটা ঘুঘু বসেছিল, সেটা উড়ে পালাতে গিয়ে 


ওঠে না, একথা ভাবলে চলবে কেন ! 
যোবপুর যখন পৌঁছলাম, তখন শহরের বাতি সবলে উঠেছে । ফেলুদা বলল, 


‘লালমোহনবাবু, আপনাকে নিউ বোস্বে লে নামিয়ে দেব তো ?' 
ভদ্রলোক মিহি গলায় বললেন, “তা তো বটেই-_আমার জিনিসপত্তর তো সব 
সেখানেই রয়েছে ; কিন্তু ভাবছিলুম খাওয়াদাওয়া করে যদি আপনাদের 


ওখানে...মানে... 
“বেশ তো', ফেলুদা আশ্বাসের সুরে বলল, “জিজ্ঞেস করে দেখব, সার্কিট 


হাউসে ঘর খালি আছে কিনা । আপনি বরং নটা নাগাদ একটা টেলিফোন করে 
জেনে নেবেন" 

আমি ভাবছি আজকের ঘটনার কথা । শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছি আমরা, 
সে কথা বেশ বুঝতে পারছি ৷ এ লোকই কি সেই লাল জামা পরা লোক ? যে 
আজ বিকানির গিয়েছিল নীল জামা পরে ? জানি না । এখন পর্যন্ত কিছুই বুঝতে 
পারছি না । আমার মনে হয় ফেলুদাও পারছে না । যদি পারত তাহলে ওর মুখের 
ভাবই অন্য রকম হয়ে যেতো । আ্যান্দিন ওর সঙ্গে থেকে আর ওর তদন্তের 
কায়দাটা দেখে আমি এটা খুব ভালো করেই জেনেছি। 

সার্কিট হাউসে পৌঁছে যে যার ঘরের দিকে গেলাম । তিন নঞ্থরে ঢোকাব জাগে 
ফেলুদা ড্টর হান্জরাকে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি এই কাপড়টা আমার 
কাছে রাখছি ।' ডক্টর হাজরাকে যে কাপড়টা দিয়ে বাঁধা হয়েছিল সেটা ফেলুদা 
সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিল । 

হাজরা বললেন, 'স্বচ্ছন্দে ৷' তারপর ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে 
বললেন, 'বুঝতেই তো পারছেন প্রদোববাবু, ব্যাপার গুরুতর । যেটা আশঙ্কা করা 
রি লে হলো কি সত অন 

রি 

ফেলুদা বলল, ‘আপনি ভাবছেন কেন £ আমি তো রয়েছি । আপনি নির্ভয়ে 
নিজের কাজ চালিয়ে যান । আমার বিশ্বাস, আপনি যদি আজ দেবীকুণ্ডে না গিয়ে 
সার্কিট হাউসে যেতেন তাহলে আপনাকে এতটা নাজেহাল হতে হত না। 


অবিশি মুকুলকে যে কিডনাপ করতে পারেনি লোকটা এটাই ভাগ্য । এবার 
থেকে আমাদের কাছাকাছি থাকবেন, তাহলে দুর্যোগের ভয়টা অনেক কমবে ।' 

ডক্টর হাজরার মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ভাবটা গেল না । বললেন, "আমি কিন্ত 
আমার নিন্ের জন্য ভাবছি না । বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ব্যাপারে অনেক রিস্ক 
নিতে হয় ! ভাবছি আপনাদের দুজনের জন্য ॥ আপনারা ভো একেবারে বাইরের 
লোক ৷ 

ফেলুদা একটু হেসে বল, “ধরে নিন আমিও একজন বৈজ্ঞানিক, আমিও 
গবেষণা করছি, আর সেই কারণে আমিও রিস্ক নিচ্ছি ।' 

শুকুল এতক্ষণ বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পায়চারি করছিল, ডক্টর 
হাজরা এবার তাকে ডেকে নিয়ে আমাদের গুড নাইট জানিয়ে অনামনস্কভারে 
তাঁর ঘরে চলে গেলেন 1 আমরাও আমাদের ঘরে ঢুকলাম ! বেয়ারাকে ডেকে 
ঠাণ্ডা কোকাকোলা আনতে বঙ্গে ফেলুদা সোফায় বসে পকেট থেকে সিগারেট 
আর লাইটার বার করে চিন্তিতভাবে সেগুলোকে টেবিলের উপর রাখল । তারপর 
অন্য পকেট থেকে বের করল একটা দেশলাই__খেটা দেবীকুণডে কুড়িয়ে 
পেয়েছিল । টেকা-মাক| দেশলাই | বাক্স খালি । সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে 
থেকে, বলল, "এই যে রেলে আসতে এতগুলো স্টেশনে এতগুলো 
পান-সিগারেটওয়ালাকে দেখলি, খাদের কারুর কাছে টেকা দেশলাই ছিল কিনা 
লক্ষ করেছিলি ৮ 

আমি সত কথাটা বললাম 1 "ন! ফেলুদা, লক্ষ করিনি" 

ফেলুদা বলল, ‘পশ্চিম অঞ্চলের কোনো দোকানে টেক্কা দেশলাই থাকার কথা 
নয়৷ রাজ্ৰস্থানে টেকা বিক্রি হয় না । এ দেশলাই বাঞ্স্থানের বাইরে থেকে আনা ।' 

“তার মানে এটা সেই লাল জামা পরা লোকটার নয় ?' 

“তোর প্রশ্নটা খুবই কাঁচা হল । প্রথমত রাঙ্খানী পোশাক পরলেই একটা 
লোক রাজস্থানী হয় না । ওটা যে-কেউ পরতে পারে । আর দ্বিতীয়ত, ওই লোক 
ছাড়াও আরো অনেকেই আজ দেবীকুণ্ডে গিয়ে কুকীর্তিটা করার সুযোগ 
পেয়েছে ।' 

‘তা তো বটেই £ কিন্তু তাদের তো কাউকেই আমর! চিনি না, কাজেই ও নিয়ে 
ভেবে কী লাভ ?' 

“এটাও খুব কাঁচা কথা হল। মাথা খাটাতে শিখলি না এখনো তুই। 
লালমোহন, মন্দার বোস এবং যাহেশ্বহী__এরা কত দেরীতে কেনায় 
সেটা ভেবে দ্যাখ্‌ । আর তারপর ভেবে দ্যাখ_' 

বুঝেছি, বুঝেছি ৮ 

রস তো আমার মাথাতেই আসেনি ওদের আসতে প্রায় 


গীয়তাদ্িশ হয়েছিল লালমোহনবাবু বললেন. গাড়ির টায়ার পাংচার 
পি নি দেহি তন মো কথা বলে থাকেন ? কিংবা জে 
যদি সত্যি হয়ে থাকে, আর লালমোহনবাবু যদি নিদেষি হয়ে থাকেন, মন্দার বোস 
আর মাহে্ববী তো বাজার না করে দেবীকুণ্ডে গিয়ে থাকতে পারেন। 

ফেলুদা এবার একটা দীর্ঘনিস্বাস ফেলে পকেট থেকে আরেকটা জিনিস বার 
করল । সেটা দেখেই হঠাৎ বুকটা যড়াস করে উঠল । এটার কথা এতক্ষণ মনেই 
ছিল না । এটা সেই মন্দার বোসের দেওয়া চিঠিটা ॥ 

"ওটা কার চিঠি ফেলুদা ?' কাঁপা গলায় ভিজ্তেস করলা আমি । 

“নি না', বলে ফেলুদা চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিল । হাতে নিয়ে দেখি 
লেটা ইংরিজিতে লেখা চিঠি ৷ মাত্ত একটা ল্যইন-_যড় হাতের অক্ষরে ডট পেন 

চা PF 

দিছে লে তাজ ইয়োর লাইফ গো ব্যাক টু ক্যালকাটা হমিডিয়েডলি i 

অর্থাৎ তোমার জীবনের প্রতি যদি তোমার নায়৷ থাকে, তাহলে এক্ষুনি 
কলকাতায় ফিরে যাও । 

আমার হাতে চিঠিটা কাঁপতে লাগল | আমি চট করে (সেট! (েঝিলের উপর 
রেখে হাত দুটোকে কোলের উপর জড়ো করে নিজেকে স্টেডি করার চেষ্টা 
করলাম । 

“কী করবে ফেলুদা ?' 

সিলিং-এর ঘুরস্ত পাখাটার দিক থেকে দুটি না সবিয়ে ফেপুদ৷ প্রায় আপন 
মনেই বলল, "মাকড়সার জাল...জিয়োমেটি....। এখন অন্ধকার... দেখ যাচ্ছে 
না...রোদ উঠলে জালে আলো পড়বে__চিক্‌ চিক করবে. ..৬খন ধরা পড়বে 


জালের নকশা !...এখন শুধু আলোর অপেক্ষা... 
nar 


কাল মাকরাস্তিরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার, তখন সময় ক'টা জানি লা, 
দেখলাম ফেলুদা বেড-সাইড ঠ্যাম্পটা হ্বালিয়ে তার নীল খাতায় ক জানি 
লিখছে । ও কত রাত পর্যন্ত কাজ করেছিল জানি না । কিন্তু সকাল সাড়ে ছণ্টায় 
'উঠে দেখলাম, ও তার আগেই উঠে দাডিটাড়ি কামিয়ে রেডি ॥ ও বলে, মানুষের 
ব্রেন যখন খুব বেশি কান্ত করে, তখন ঘুম আপনা থেকেই কমে যায় কিন্তু তাতে 
নাকি শরীর খারাপ হয় না । অন্তত ওর তো তাই ধারণা, আর ওর শরীর গত দশ 
বছরে একদিনের জন্যেও খারাপ হয়েছে বলে তে মনে পড়ে না৷ । আমি জানতাম 
যে যোধপুরে এসেও ও যোগব্যায়াম বন্ধ করেনি । আজকেও জানি আমার ঘুম 
"ভাতার আগেই ওর সে-কাজটা সারা হয়ে গেছে। 


ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে সকলের সঙ্গেই দেখা হল। 
লালমোহনবাবু কাল রাত্রেই সার্কিট হাউসে চলে এসেছিলেন । তিনি বারান্দার 
পশ্চিম অংশটাতে মন্দার বোসের দুটো ঘর পরেই বয়েছেন। ভদ্রলোক ডিমের 
অমলেট খেতে (যেতে বললেন, তাঁর নাকি চমৎকার একটা প্লট মাথায় এসেছে । 
ডট হাজরা একদম মুষড়ে পড়েছেন : বললেন যে রাত্রে নাকি তাঁর ভালো ঘুন 
হয়নি । একমাত্র মুঝুলই দেখলাম নির্বিকার ) 

মন্দার বোস আজ প্রথম সরাসরি ডক্টর হাজরার সঙ্গে কথা বললেন-__ 

“কিছু মনে করবেন না মশাই, আপনি যে উদ্বট জিনিস নিয়ে রিসার্চ করছেন, 
তাতে এ ধরনের গণ্ডগোল হবেই । যে দেশে কুসংস্কারের এত ছড়াছড়ি, সে দেশে 
এসব ভিনিস বেশি না ঘাঁটানোই ভালো । শেবকালে দেখবেন, ঘরে ঘরে সব কচি 
ছোকরার! নিজেদের জ্তাতিন্মর বলে প্রেম করছে। তলিয়ে দেখলে দেখবেন, 
ব্যপারটা আর কিছুই না, তাদের বাপেরা একটু পাবলিসিটি চাইছে, ব্যস । তখন 
আপনি হ্যালা সামলাবেন কী করে ? ক'টা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশে বিভুইয়ে 
চারে বেড়াবেন ?' 

ডক্টর হাজরা (কোনো মন্তব) করলেন না । লালমোহনবাবু এর-ওর মুখের দিকে 
চাইলেন, কারণ জাতিন্মর খাপারটা উনি এখনো কিছু জানেন না ॥ 

ফেলুদা আগেই বলেছিল যে ব্রেকফাস্ট সেরে একটু বাজারের দিকে যাবে । 
উনি দত পোদ লাই সহ বি রর 
সময় আমরা পড়লাম । দু'জন নয়, তিনজন । লালঘোহলবাবুও আমাদের 
সঙ্গ নিলেন । আহি এর মধো দু-একবার ভদ্রলোককে দুশমন হিসেবে কল্পনা 
করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু প্রতিবারই এত হাসি পেল যে বাধা হয়ে সেটা মন 
থেকে দুর করতে হল। 

সার্কিট হাউসের দিকটা নিরিবিলি আর খোলামেলা হলেও শহরটা গিজাগন্ধে 
প্রায় সব জায়গা থেকেই পুরানো পাঁচিলটা দেখা যায় । সেই গচিলের গায়ে 
দোকানের সারি, টাঙ্গার লাইন, লোকের থাকবার বাড়ি আর আরো কত কী। 
পাঁচশো বছর আগেকার শহরের চিহ্ন আজকের শহরের সঙ্গে মিশে একাকার ইয়ে 
গেহে। 

আমরা এ-দোকান সে-দোকান দেখতে দেখতে হেঁটে চলেছি । ফেলুদা কিছু 
একটা খুঁজছে সেটা বুঝতে পারলাম, কিন্তু সেটা যে কী সেটা বুঝলাম না। 
লালমোহনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "হাজরা কিসের ডাক্তার বলুন তো ? আজ 
আবার টেবিলে মিস্টার টার কী সব বলছিলেন... 

ফেলুদা বলল, ‘হাজরা একজন প্যারাসাইকলজিস্ট " 

“প্যারাসাইকলভিস্ট ?' লালমোহনবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল ।'সাইকলজির 


তো জানত না বাহ । টাইফয়েডেধ আচে 
হাফ-সাইকলজি_পারা-টাইফয়েড যেমনি 

, "হাফ নয়, প্যারা সানে হচ্ছে আযাবনরম্যাল ) মনস্তত্ব ব্যাপারটা 
ফেলুদা বলল, তার মধ্যেও আবার যে দিকটা বেশি যৌঁয়াটে, সেটা 


৫ ্ 
সুকুল ইজ এ জাতিন্মর । অন্তত তাই বলা হয় তাকে ।' 


লালমোহনবাবর মুখ হাঁ হয়ে গেল। 

আপনি প্লটের অনেক যোরাক পাবেন", ফেলুদা বলল, * ছেলেটি পূর্বজ্ধে 
দেখা একটা সোনার কেনার কথা বলে । আর সে নাকি একটা বাড়িতে থাকত 
যার মাটিতে গুপ্তধন গোঁতা ছিল? 

'আমৰ৷ কি সেই সবের খোঁজে যাচ্ছি নাকি মশাই ?' লালমোহলখাবুর গলা 
ঘড়ঘডে হয়ে গেছে। 

আপনি যাচ্ছেন কিনা জানি না. তবে আমরা যাচ্ছি ।' 

রা রানার মাঝখানে দু-হাত দিয়ে খপ করে ফেলুদার হাত ধরে 

ফেলল । 

“মশাই _-চানস অফ এ লাইফটাইয়। আমায় ফেলে ফস্‌ করে কোথাও চলে 
যাবেন না__এইটেই আমার রিকোয়েস্ট 1 

এরপর কোথায় যাবে: এখনো কিছুই ঠিক হয়নি ।' 

শালমোহনবা কী ফানি ডেবে বললেন, মিস্টার পটার কি আপনাদের সঙ্গ 
যাবেন নাকি ৮ 

“কেন ? আপনার আপরি আছে ” 

“লোকটা পাওয়াবফুলি সাসপিলাস ॥' 

বাস্তার একধারে একট! জুতোওয়াল বসেছে, তার চারিদিকে ঘিরে নাগরাহ 
ছড়াছড়ি ' এখানকার লোকেরা এই ধবলের নাগরাই পরে | ফেলুদা জুতোগুলোর 
সামনে দাঁড়াল । 

'পাওয়ারফুল তো জানি । সাসপিশাস্‌ কেন ?' ফেলুদা জিত্রেন করণ । 
“কাল গাড়িতে যেতে যেতে খুব বাকতাল্লা নাযছিল। বলে-_ট্যাঙ্গানিকায় পাকি 
নেকডে মেরেছে নিজে বন্দুক দিয়ে । অথচ আমি ঞ্জানি যে সার! আফ্রিকার 
কোনো তল্লাটে নেকড়ে কানোয়ারটাই নেই । মার্টিন জনসনের বই পড়েছি 
আমি আমার কাছে ধায়া 

"আপনি কী বললেন ?' 


মাঝখানে স্যানডউই৯ হয়ে বসে আছি। আর লোকটার ছাতি দেখেছেন তো? 
কমপক্ষে ফটিফাইভ ইন্ডেজ ) আর রাস্তার দু'ধারে দেখচি ইয়া ইয়া মনসার 
ঝেপ্ড়া- কনট্রাডিকট করলুম, আর অমনি কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে যদি ওই 


একটা কোপ্ড়ার পেছনে ফেলে দিয়ে চলে যায়_ইন নো টাইম মশাই শকুনির 


ক্কোয়াড্ুন এসে ল্যাঙ করে ফিস্টি লাগিয়ে দেবে ।* 
"আপনার লাশে ক'টা শকুনের পেট ভরবে বলুন তো ₹' 


“হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ 

ফেলুদা ইতিমধো পায়ের স্যান্ডেল বুলে নাগর! পরে পায়চারি শুরু করে 
দিয়েছে । লালমোহনবাবু বললেন, “ভেরি পাওয়ারফুল শুজ-_কিনছেন নাকি ?' 

"একটা পরে দেখুন না" ফেলুদা বলল । 
ভদ্রলোকের পায়ের মাপের মতো ছোট জুতো অবিশি। দোকানে ছিল না, তাও 
তার মধো যে জোড়াটা সবচেয়ে ছোট সেটা পরে তিনি প্রায় আঁতকে উঠলেন । 


+এ যে গণ্জারের চামড়া মশাই ॥এ তো গণ্ডার ছাড! আর কাকর পায়ে সু করবে 
না! রাজস্থানের শতকরা নব্বই ভাগ লোক আসলে গণ্জার ॥' 
যার জুতো পরে নিল ৷ দোকানদার হাসছিল | সে 
ঝর বাবুরা ছোটলোকদের ভূত পায়ে দিয়ে একটু কতা এছ 
চললাম ॥ একটা পানের দোকান থেকে বেদম ভোরে 

রেডিওতে ফিল্মের গানের আওয়াজ বেরোচ্ছে। মনে পড়ে গেল কলকাতার 
নো কথা । এখানে পুজো নেই, আছে দসেরা । কিন্তু তার এখনো 
অনেক দেরী । 

আরো কিছু দূর এগিয়ে ফেলুদা একটা পাথবের তৈরি জিনিসের দোকানের 
সামে দাঁড়িয়ে গেল দোকানটার চেহারা বেশ ভব নাম সোলান্ধি শ্টোস। 
বাইরে কাঁচের জানালার পিছনে সুন্দর সুন্দর পাথরের ঘটি বাটি গেলাস পাঙ 
সাজানো রয়েছে। ফেলুদা একদৃষ্টে সেগুলোর দিকে চেয়ে আছে। দোকানদার 
দরজার মুখটাতে এগিয়ে এসে আমাদের ভিতরে আসতে অনুরোধ করল । 
ফেলুদা জানালার দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই বাটিটা একবার দেখতে পারি ?' 
দোকানদার জানালার বার্টিটা না বার করে ভিতরের একটা আপমারি থেকে 
ঠিক সেই রকমই একটা বাটি বার করে দিল । সুন্দর হলদে রডের পাথরের বাটি ॥ 
আগে কখনো এরকম জিনিস দেখেছি বলে মনে পড়ে না 

“এটা কি এখানকার তৈরি ? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল! 

দোকানদার বলল, 'রাজস্থানেবই জিনিস, তবে যোধপুরের নয় ॥' 

‘তবে কোথাকার ?' 

রা কিলে রত বই ও তক 

‘আই সী...” 

জয়সলমীর নামটা আমি আবছা আবছা শুনেছি। ভাযগটি যে বাজস্থানের 
ঠিক কোনখানে দেটা আমার জানা ছিল না! ফেপুদা খাটিটা কিনে নিল ॥ সাড়ে 
নটা নাগাদ টাঙ্গার ঝাঁকুনি খেয়ে সকালের ডিম-রুটি হম করে আমরা সার্কিট 
হাউসে ফিরলাম । 

মন্দার বোস বারান্দায় বসে ববরের কাগজ পড়ছিলেন ; আমাদের হাতে 
প্যাকেট দেখে বললেন, 'কী কিনলেন £ 

ফেলুদা বলল, 'একটা বাটি । রাজস্থানের একটা মেমেন্টো রাখতে হবে তো? 
৮ “আপনার বন্ধু তো বেরোলেন দেখলাম ।' 

“কে, ডক্টর হাজরা ? 

“নটা নাগাদ রেরিয়ে যেতে দেখলাম একটা ট্যাক্সি করে ।' 


আব মুকুল ৮ 

“সঙ্গেই গেছে। বোধ হয় পুলিশে রিপোর্ট করতে গেছেন । কালকের ঘটনার 
পর হি মাস্ট বি কোয়াইট শেক্ন ? 

লালমোহনবাবু 'প্লটটা একটু চেঞ্জ করতে হবে' বলে তাঁর ঘরে চলে গেলেন । 

ঘরে গিয়ে ফেলুপাকে ভিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাং বাটিটা কিনলে কেন ফেলুদা !' 

ফেলুদা সোফায় বসে বাটিটা মোড়ক থেকে খুলে টেবিলের উপর রেখে বলল, 
"এটার একটা বিশেষত্ব আছে।' 

কী বিশেষত্ব £ 

“জীবনে এই প্রথম একটা বাটি দেখলাম যেটাকে সোনরে পাথরবাটি বললে খুব 
ভুল বলা হয় না।' 

এর পরে জার কোনো কথা না বলে সে ত্র্যাড়শর পাতা উল্টোতে আরম্ভ 
করল । আনি আর কী করি । জানি এখন খন্টাখানেক ফেলুদার মুখ দিয়ে কোনো 
কথা বেরোবে না, বা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর পাওয়া যাবে না. তাই 
অগত্যা বাইরে বেরোলাম। 

লঙ্কা বারানন্টা এখন হানি | মন্দারবাবু উঠে গেছেন । দূরে একজন 
মেমসাহেব বসেছিলেন, তিনিও উঠে গেছেন। একটা ঢোলকের আওয়াজ ভেসে 
আসছে । এবার তার সঙ্গে একটা গান শুরু হল । গেটের দিকে চেয়ে দেখলাম, 
দুটো ভিখিরি গোছের লোক-_একটা পুরুষ আর একটা মেয়ে-_গেট দিয়ে ঢুকে 
আমাদের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে । ছেলেটা ঢোলক বাজাচ্ছে আর মেয়েটা 
গান গাইছে. 'আমি বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেলাম । 

াঝখানের খোলা জায়গাটায় গিয়ে ইচ্ছে হল একবার দোতলায় যাই । সিডি 
প্রথম দিন থেকেই দেখছি, আর জানি যে উপরে ছাত আছে । উঠে গেলাম সিড়ি 
দিয়ে। 

দোতলার মাঝখানে পাশাপাশি খানচারেক ঘর । সেগুলোর দু-দিকে পুবে আর 
পশ্চিমে খোলা ছাত । ঘরগুলোতে লোকজন নেই বলেই মনে হল । কিংবা হয়ত 
যাবা আছে তারা বেরিয়েছে! 

পশ্চিম দিকের ছাতটায় গিয়ে দেখি যোধপুরের কেল্লাটা দারুণ দেখাচ্ছে 
সেখান থেকে । 

নিচে ভিখিরির গান হয়ে চলেছে ! সুরটা চেনা চেনা লাগছে । কোথায় শুনেছি 
এ সুর ? হঠাৎ বুঝতে পারলাম, মুকুল যে সুরে গুনগুন করে,তার সঙ্গে এর খুব 
মিল আছে। বার বার একই সুর ঘুরে ঘুরে আসছে, কিন্তু শুনতে একঘেয়ে লাগছে 
না। আমি ছাতের নিচু পাঁচিলটার দিকে এগিয়ে গেলাম । এদিকটা হচ্ছে সার্কিট 
হাউসের পিছন দিক । 


পিছনেও যে বাগান আছে তা তো জানতাম লা ! আমাদের ঘরের পিছন 

দিতে মানাল দিয়ে একটা কাউ গাছ দেখা যায় বটে, কিন্তু এতখানি জায়গা জুড়ে 
এত রকম গাছ আছে এদিকটায় সেটা বুঝতে পারিনি ! 

ঝলমলে নীল ওটা কী নড়ছে গাছপালার পিছনে ? ওহো--একটা ময়ূর । 
গাছের পিছনে লুকোনো ছিল শরীরের খানিকটা, তাই বুঝতে পাহিনি: এবারে 
পুরো শবীরটা দেখা যাচ্ছে । মাটি থেকে খু বাটে কী যেন খাচ্ছে । পোকাটোকা 
বোধ হর: মধুর তো পোকা খায় বলেই জানি । হঠাৎ মনে পড়ল কোণায় যেন 
পড়েছিলাম যে, ময়ূরের বাস: খুঁজে পাওয়া তুল মুশকিল । তারা বেছে বেছে নাকি 
অত সব গোপন জাগো বার তরে বাসা তৈরি করে 

আবে আন্তে পা ফেলে ময়ুরটা এগোচ্ছে, লম্বা গলাটাকে ধেকিয়ে এদিক 
ওদিক ঘুরে দেখছে, শরীরটা ঘুরলে সমস্ত লেজটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে 

হঠাৎ ময়রটা দাঁড়াল । গলাটা ডান দিকে ঘোরালো | কী শেখছে ময়ুরটা ? 
নাকি কোনো শঞ্চ শুনেছে? 

মযুরটা সরে গেল । কী ভানি দেবে ময়রটা সরে যাচ্ছে । 

একজন লোক । আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি তার ঠিক নিচে । গাছের ফাঁক দিয়ে 
ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। লোকটার মাথায় পাগড়ি । খুব বেশি বড় না মাঝারি ; 
গায়ে সাদা চাদর জড়ানো । একেবারে ওপর থেকে দেবছি বলে লেকেটার মুখ 
দেখা যাচ্ছে লা । খালি পাগড়ি আর কাঁধ । হাত দুটো চাদরের তলায় । 

লোকটা পা টিপে টিপে এগোচ্ছে । পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে । আঘি 
রয়েছি পশ্চিমের ছাতে | পুব দিকে একতলায় আমাদের ঘর । 

হঠাৎ হচ্ছে করল লোকটা কোথায় যায় দেখি । 

মাঝের ঘরগুলো দৌড়ে পেরিয়ে গিয়ে উপ্টো দিকের ছাতের পেছনের 


পাঁচিলের কাছে গিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লাম । 
লোকটা এখন আবার আমার ঠিক নিছে | ছাতের দিকে চাইলে আমাকে 


দেখতে পাবে, কিন্তু দেখল না। 

এগিয়ে আসছে সামনের দিকে লোকটা । আমাদের ঘবের ভানালাব দিকে 
এগিয়ে আসছে। হাতটা চাদরের ভিতর থেকে বার করল । করক্গিব কাছটায় 
চকচকে ওটা কী? 

লোকটা থেমেছে। আমার গলা শুকিয়ে গেছে । লোকটা আরেক পা 
এগোল_ 

কা ও সা” 

লোকটা চনকে পিছিয়ে গেল । মযূরটা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠে 
সঙ্গে সঙ্গেই আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম-_ টি পাল সেই 


“ফেলুন £ 
পাগড়ি পবা লোকটা উর্ধবশ্থাসে দৌড়ে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে অদৃশ্য 
হয়ে (গল, আর আমিও দুডদাড করে সিড়ি দিয়ে নেমে বারান্দ্য দিয়ে এক নিশ্থাসে 
দৌড়ে গিয়ে আমাদের ঘরে দরজার মুখে ফেলুদার সঙ্গে দড়াম কবে কলিশন 
খেয়ে ভাবাচাকা চুপ ! 
আমাকে ঘবে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলুদা বলল, 'কী ব্যাপার বল তো ?₹' 
“ছাত থেকে দেখলাম, একটা লোক...পাগড়ি পবে. .. তোমার জানালার দিকে 


আমি ভেবেছিলাম ফেলুদা ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবে কিংবা আমাকে 
বোকা আর ভীত বলে ঠাট্ করবে ॥ কিন্তু তার কোনোটাই ন! করে ও গভীরভাবে 
জানালাটার দিকে গিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে নিল । 


"সেলাম সাব 

টেবিলের উপর কথিব ট্রেটা বেখে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা চিঠি বার 
করে ফেলুদাকে দিল ॥ 

“মৈনেঞ্জার সাবনে দিয়া ॥ 

বেযার। চলে গেল । ফেলুদা চিঠিটা পাড়ে একটা হতাশার ভাব করে ধপ করে 
সোফার উপর বসে পড়ল । 

কার চিঠি ফেলুদা ?' 

পড়ে দ্যাখ ৷ 

ডক্টর হকার চিঠি । ডক্টর হাজরার নাম লেখা প্যাডের কাগজে ইংরিডিতে 
লেখা ছোট চার লাইনের চিঠি_-'আমার বিশ্বাস আমাদের পক্ষে আর যোধপুরে 
থাকা নিরাপদ নয় । আমি অন্য আরেকটা জায়গায় চললাম, সেখানে কিছুটা 
সাফল্যের আশা আছে মনে হয় । আপনি আর আপনার ভাইটি কেন আর মিথ্যা 
বিপদের আধো জড়াবেন ; তাই আপনাদের কাছে বিদায় না৷ নিয়েই চললাম । 
আপনাদের মঙ্গল কামনা করি ।__ইতি এইচ এম হাজরা ।' 

ফেলুদা! দাঁতে দাত চেপে বলল, 'অতান্ত হেস্টি কাঞ্জ করেছেন ভপ্রলোক ? 


গেল রিসেপশন কাউন্টারে ৷ আত একটি 


কফি না খেয়েই সোজা চলে 
তারপর ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর হাজরা কি 


নতুন ভগ্রলোক বসে আছেন সেখানে । 
বলে গেছেন ?' 

ফিরবেন বে চুকিয়ে দিয়ে গেহেন। ফেরার কথা তো কিছু বলেননি? 

“কোথায় গেছেন সেটা আপনি জানেন ?' 

“সনে গেছেন এটাই শুধু জানি 1 

ফেলুদা একটুক্ষণ ভেবে বলল, "জবসলমীর তো এখান থেকে ট্রেনে যাওয়া 
যায়, তাই না ?' 

"আল হ্যাঁ বছর দুয়েক হল ডিরেক্ট লাইন হয়েছে 

'কখন ট্রেন ৮ 

“রাত দশটা ।' 

“সকালের দিকে কোনে ট্রেন নেই ?' 

মেটা আছে সেটা অর্ধেক পথ যায়, পোকরান পর্যও । সেটা এই আগ ঘণ্ট' হল 
ছেড়ে গেছে। পোকরান থেকে যদি গাড়ির বাবস্থা থাকে তা হলে উপিশ্যি এ 
ট্রেনটাতেও জয়সলমীর যাওয়া যায় ।' 

“কতটা রাজা পোকরান থেকে? 

সত্তর মাইল ।' 

“সকালে যোধপুর থেকে অনা কী ট্রেন আছে ?' 

ভদ্রলোক একটা বইয়ের পাতা উপ্টেপাপ্টে দেখে বললেন, 'আটটায একটা 
প্যাসেঞ্জার আছে, সেটা বায়মের যায় । নটায় আছে রেওয়ারি প্যাসেঞ্জার ॥ লাটস্‌ 
অল।' 
ফেলুদা কাউন্টারের উপর ডান হাতের আঙুলের ভগা দিয়ে কয়েকবার 
অসহিষুভাবে টোকা দিয়ে বলল, 'জয়সলমীর তো এখান থেকে প্রায় দু'শো 
মাইল, তাই লা? 

‘আছে৷ হাঁ 

“আপনি অনুগ্রহ করে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে দেবেন ? াযান। সাড়ে 
এগারোটা নাগাদ বেরোতে চাই।" 

ভদ্রলোক সন্মতি জানিয়ে টেলিফোন তুললেন 

“কোথায় চললেন আপনারা ?' 
কার নোস। রানা করে বট হয়ে হাতে সটকেস নিযে বেিযেছেন 

|] 
ফেলুদা বলল, 'একটু থর মরুতভূমিটা দেখার ইচ্ছে আছে।' 
'ও, তার মানে নর্থ-ওয়েন্ট । আমি যাচ্ছি একটু ইন্টে ।' 


"আপনিও চললেন ?' চট ব্য 

ইনি যার এনি নিট লাউ। হি দিব এক আগা 
টেকে ন! মশাই 1 আর আপনারাও যদি চলে যান তা হলে তো সার্কিট হাউস খালি 
হয়ে যাচ্ছে এমনিতেও ।' 

কাউন্টারের ভদ্রলোক কথা শেষ করে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বললেন, 
ইটস আরেঞজড ৷ 

ফেলুদা একবার আমাকে বলল, ‘দ্যাখ তো লালমোহনবাবুর দেখা পাস কিনা । 
বল যে, আমরা এগারোটায় জয়সলমীর যাচ্ছি । যদি উনি আসতে চান আমাদের 
সঙ্গে, তাহলে যেন ইমিডিয়েউলি তৈরি হয়ে নেন 

আমি ছুটলাম দশ নন্বর খরের দিকে । কী উদ্দেশো যে জয়সলমীর যাচ্ছি জানি 
মা। ফেলুদা অন) সব. জায়গা ফেলে এ জায়গাটা বাছল কেন ? বোধ হয় 
মরুভূমির কাছে বলে ৷ ডক্টর হান্তরাও কি জয়সলমীর গেছেন? এই কি 
আমাদের বিপদের শেষ ? না এই সবে শুরু? 


৮৪ 


যোধগুর থেকে পোকরান প্রায় একশো কুড়ি মাইল রাস্তা | সেখান থেকে 
আবার সত্তর নাইল ! সবসুদ্ধ এই দুশো মাইল যেতে আন্দাজ সাড়ে 
ছয় সাত ঘণ্টা লাগা উচিত । অন্তত আমাদের ড্রাইভার গুরুবচন সিং তাই বলল । 
রেশ গোলগাল হাসিখুশি শিখ ড্রাইভারটিকে লক্ষ করছিলাম মাঝে মাকে 
স্টিয়ারিং থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে মাথার পিছনে দিয়ে শরীরটা পিছন দিকে 
হেলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে । গাড়ি অবিশ্যি তখনো চলছে, আর স্টিয়ারিং ঘোরানোর 
কাজট। সেরে নিচ্ছে উড়িটাকে এগিয়ে দিয়ে ৷ কাজটা অবিশ্যি শুনতে যত কঠিন 
মনে হয ততটা নয,কাৱণ প্রপমতগ্াড়ি চলাচল এ রাস্তায় প্রায় নেই বললেই চালে, 
আৰ দ্বিতীমত পাঁচ ছ' মাইল ধরে একটানা সোজা রাস্তা এর মধ্যে অনেকবারই 
লক্ষ কলাম । পথে কোনো গোলমাল না হলে মনে হয় সন্ধ্যা ছণ্টা নাগাদ 
জয়সলঠার পৌঁছে যাব । 
যোধপুর ছাড়িয়ে মাইল দশেক পর থেকেই এমন সব দৃশ্য আরপ্ত হয়েছে 
যেমন আমি এর আগে কখনে! দেখিনি । যোধপুরের আশেপাশে অনেক পাহাড় 
আছে, যে সব পাহাড়ের লালচে রঙের পাথর দিয়েই যোধপুরের কেল্লা তৈরি । 
কিন্ত কিছুক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছে যেন পাহাড় ফুবিয়ে গেছে । তার বদলে আরম 
হয়েছে দিগন্ত অবধি গড়িয়ে যাওয়া ঢেউ খেলানো জমি । এই জমির কিছুটা ঘাস, 
কিছুটা লালচে মাটি, কিছুটা বালি আর কিছুটা কাঁকর । সাধারণ গাছপালাও ক্রমশ 


কমে গিয়ে তার বদলে চোখে পড়ছে বাক্লা গাছ, আর নাম-না-জান৷ সব কাঁটা 
গাছ আর কাঁটা ঝোপ । 

আর নেখছি বুনো উট । গরু ছাগলের মতো উট চরে বেডাঙ্ছে যেখানে 
সেখানে । তার কোনোটার রং দুধ দেওয়া চারের অতো. আর কোনোটা আবাব 
ব্লাক কফির কাছাকাছি । একটা উটকে দেখলাম ওই শুকনো কাঁটা গাছই চিবিয়ে 
বাচ্ছে। ফেলুদা বলল, কাঁটা গাছ খেয়ে নাকি অনেক সময় ওদের মুখের ভিতবটা 
ক্ষতবিক্ষত হরে যায় । কিন্তু এ সব অঞ্চলে এটাই ওদের খাদ্য বলে ওর৷ নাকি 
সেটাগ্রাহাই করে না । 

জয়সলহ্ীরের কথাও ফেলুদা বলছিল । দ্বাদশ শতাকজীতে তৈরি এই শহব 
নাকি ভাটি রাজপুতনের র্যজধানী ছিল ৷ ওখান থেকে মাত্র চৌষটি মাইল দুরে 
পাকিস্তানের বড়রি । দশ বছর আগেও নাকি জয়সলমীরে যাওয়া খুব মুশকিল 
ছিল । ট্রেন তো ছিলই না, ান্তাও যা ছিল তা অনেক সময়ই বালিতে ঢাকা পড়ে 
হারিয়ে যেত | ভ/এগাটা নাকি এত শুকনো যে ওখানে বছরে একদিন পৃষ্ঠ 
হলেও লোকেরা সেটাকে সৌভাগ্য বলে মনে কসে। যুদ্ধের কথা জিজেস করাতে 
শি যে আলাউন্টীন খিল্পজি নাকি একবার জয়সলমীর আঞমণ 
রেছিল । 


সববুই কিলোমিটার বা হালা মাইলের কাছাকাছি এসে হঠাৎ আমানের চা্সির 
একটি টায়ার পাংচার হয়ে গাড়িটা একটা বিশ্রী শব্দ করে রাস্তার একপাশে কেদে 
থেমে গেল । গুরুবচন সিং-এর উপর ননে মনে বেশ রাগ হল । ও বলেছিল 
টায়ার চেক করে নিয়েছে. হাওয়া দেখে নিয়েছে ইত্যাদি । সতি বলতে কী, 
গাড়িটা, রেশ নতুনই । 

সদা্রজীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বাইরে বেরোলাম। টায়ার চেঞ্জ করার হ্াঙ্গাম 
আছে, অস্তত পনেরো মিনিটের ধাক্তা। 

চাপটা টায়ারের দিকে চোখ যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পাংচারের 
কারণটা বুঝতে পারলাম । 

রাস্তার অনেকখানি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে অভ্র পেরেক । সোলো 
দেখেই বোঝা যায় যে সদ্য কেনা হয়েছে। 

আমরা এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। সিং সাহেব দাঁতের ফাঁক দিয়ে 
একটা কথা বলল, যেটা অবিশ্যি বইয়ে লেখা যায় না ! ফেলুদা কিছুই বশশ না, 
শুধু কোমরে হাত দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল । 
লালনোহনবাবু একটা পুরোন জাপান এয়ার লাইননের ব্যাগ থেকে একটা ডাষবি 
ধরনের সবুজ বাত! বার করে তাতে খস খস করে পেনসিল দিয়ে কী জানি 


লিখলেন।- 


নতুন টায়ার পরিয়ে, ফেলুদার কথামতো রাস্তা 

আবার রওনা হচ্ছি তখন ঘড়িতে পৌনে পিন বি সি 
বলল-- একটু রাস্তার দিকে নজর রেখে চালাবেন সঙ্গরিভী-_আমাদের পেছনে 
রে মনকে দি সা বেজ সও 

এ বেশি আন্তে গেলে ৫ রাত হয়ে যাবে, কাজেই গুরুবচল সিং 
থেকে নামিয়ে চল্লিশে রাখলেন স্পীভোমিটার সি সেই বচন সিট 
চোখ রাখতে গেলে ঘট দশ পেৰেয়ো মাইলের বশ লী ভোলা চলে না। 

প্রায় একশো খাট কিলোমিটার অর্থাৎ একশো মাইলের কাছাকাছি 
সর্বনাশ্টা আর এড়ানো গেল না। রা 

এবার কিন্তু পেরেক না. এবার পিতলের বোর্ড পিন । আন্দাজে মনে হয় প্রায় 
হাভার দশেক পিন বিশ-পচিশ হাত ক্তাযগা জুড়ে ছড়ানো রয়েছে। বুঝতেই 
পারলাম থে টায়ার ফাঁসানেওয়ালারা কোনো রিস্ক নিতে চামনি । 

আ' এটাও জানি, গুকুবচন সিং-এর ক্যারিয়ারে আর স্পেয়ার নেই । 
চারজনই আবার গাড়ি থেকে নামলাম । সিং সাহেবের ভাব দেখে মনে হল, 
মাথায় পাগড়ি না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই মাথা চুলকোতেন । 

ফেলুদা ভ্িজ্ঞেস করল, 'পোকরান টাউন হ্যায় ইয়া গাঁও হ্যায়? 

টাউন হ্যায় বাবু ৷ 

“কিংনি দুর ইহাসে ? 


চেনা হবেই । এখানে অপেক্ষা করে যদি সে রকম ট্যাক্সি একটা ধরা যায়, ত' হলে 
তাদের কাছ থেকে স্পেয়াব চেয়ে নিয়ে তারপর পোকরানে গিয়ে পাংচার সারিয়ে 
নেওয়া যাবে । কিন্তু কথা হচ্ছে, সে রকম ট্যাক্সি যাবে কি ন্য, আর গেলেও, সেটা 
কথন যাবে ! কতক্ষণ আমাদের এই ধু-৭ প্রাস্তরের মধেয হা করে দাঁড়িয়ে থাকতে 
হবে! 
পাঁচটা উট আর তার সঙ্গে তিনটি লোকের একটা দল আমাদের পাশ দিয়ে 
যোধপুরের দিকে চলে গেল লোকগুলো প্রতোকটার রং একেবারে 
'মিশকালো । তার মধ্যে আবার একজনের ধবধবে সাদা দাড়ি আর গালপায্রা । 
তারা আমাদের দিকে দেখতে দেখতে চলেছে দেখেই বোধহয় লালমোহনবাবু 
একটু ফেলুদার দিক ঘেষে দাঁড়ালেন । 
১ “সব্সে নজদিক কোন্‌ রেল স্টেশন হ্যায় £ ফেলুদা বোর্ড পিন ভুলতে তুলতে 
3 জিজ্ঞেস করল । আমরাও অন্য গাড়ির কথা ভেবে এই সংকার্যটায় হাত 


লাগিয়েছিলাম । 

“সাত আট মিল হোগা রামদেওরা ॥' 

“রামদেওরা...' 

রাস্তা থেকে বোর্ড পিন সরানো হলে পর. ফেলুদা তার ঝোলা থেকে এাডুশ 
টাইম টেবল বার করল ॥ একটা বিশেষ পাতা ভাঁজ করা ছিল, সেখানটা খুলে 
চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, লাভ নেই । তিনটে পয়তাল্লিশে যোধপুব থেকে 
সকালের ট্রেনটা রামদেওরা পৌঁছনোর কথা । অথ সে গাড়ি নিশ্চয়ই <৩ক্ষণে 


আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেছে 
আমি বললাম, 'কিন্তু রাত্রের দিকে আরেকটা ট্রেন যায় না জয়সলমীর ৮ 


স। কিন্তু সেটা রামদেওরা পৌঁছবে ভোর রান্তিরে-তিনটে তিপ্লাম | এখান 
থেকে এখন হাঁটা দিলে রানদেওরা পৌঁছতে ঝাড়া দু ঘন্টা । সকালের ট্রেটা ধরার 
যদি আশ! থাকত, তা হলে হেটেযাওয়াতেএকটা লাভ ছিল । অন্তত পোকরানটা 


পৌঁছানো যেত । এই মাঠের মাঝখানে...” 
লালমোহনবাবু এই অবস্থার মধ্যেও হেসে একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 
'যাই বলুন মশাই, এ সব সিচুয়েশন লি” উপন্যাসেই পাওয়া যায় ৷ রিয়েল 
লাইফে সপ 
ফেলুদা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোককে থামতে বললেন । চারিদিকে একটাও 
পা পি মেলে হয জে এই নিত 
শুনতে পেলাম একটা ক্ষীণ আওয়াজ-_কুক্-ুক্‌ কুক্কৃক্‌ কৃক্কক 


বুক্ৰুক... ই 


ট্রেন আসছে । পোকরানের ট্রেন । কিন্তু লাইন 
কোথায় ? 
শব্দের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ নূরে চোখে পড়ল যৌয়া ৷ আর তার 
সংগ সঙ্গেই দেখতে পেলাম ট্রেলিখ্াফের পোল । জমিটা ঢাপু হয়ে গেছে তাই 
বোঝাই মায় না । পিছনের লাল মাটির সঙ্গে লাল টেলিগ্রাফ পোল মিশে প্রায় 
অদৃশ্য হয়ে আছে ॥ আকাশে সখা উচিয়ে থাকলে আগেই চোখে পড়ত 1 


ফেলুদা চীৎকারটা দিয়েই ধোঁয়া লক্ষ] করে ছুট দিল । সঙ্গে সঙ্গে আমিও । 
আর আমার পিছলে ক্টায়ু । আশ্চর্য : ভদ্রলোক ওই লিকৃপিকে শরীর নিয়ে এমন 
ছুটিতে পাবেন, তা আমি ভাবতে পারিনি । আমাকে ছাড়িয়ে প্রায় ফেলুদাকে ধরে 
ফেলেন আর কী! 

পায়ের তলায় ঘাস, কিন্তু সে ঘাসের রং সবুজ নয়__একেবারে তুলোর মতো 
সাদা । তার উপর দিয়ে পড়ি-কি-মরি ছুট দিয়ে আমরা ঢাঙুর [সিটে লাইনের ধারে 
পৌছে দেখি, ট্রেনটা আমাদের একশো গজের মধে! এসে পড়েছে ॥ 


এক, ইতন্তত না করে এক লাফে একেবারে লাইনের মাঝখানে 

দর এ হে তলে নাড়তে আর্ত করে দিল । 
ট্রেন এদিকে হইসল্‌ দিতে আরম্ভ করেছে, আর সেই হুইসল্‌ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে 
ভটায়ুর চীৎকার-_: রোক্‌কে. রোক্‌কে. হপ্ট, হপ্ট, রোককে +... 

কিন্তু কে কার কথা শোনে ৷ এ ট্রেন যদিও ছোট, কিন্ত মাটন কোম্পানির 
ট্রেনের মতে! নয় যে, মাঝ-রাস্তা দাঁড়িয়ে হাত দেখালে বাসের মতো থেমে 
যাবে । প্রচণ্ড হুইসল্‌ মারতে মারতে স্পীড বিন্দুমাত্র না কমিয়ে ট্রেনটা একেবারে 
হৈ হৈ করে আমাদের সামলে এসে পড়ল ! ফলে ফেলুদাকে বাধা হয়ে লাইন 
থেকে বাইরে চলে আসতে হল, আর ট্রেনও দিব্যি আমাদের সামনে দিয়ে ঘ্যাচাং 
ঘাচাং শব্দ করতে করতে কুচকুচে কালো ধোঁয়ায় সূর্যের তেজ কিছুক্ষণের ডান 
কমিয়ে দিয়ে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল । এই দুঃসময়েও মনে হল যে, এমন অদ্ভুত 
ট্রেন একমাত্র হলিউডের "ওয়েস্টার্ন ছবিতেই দেখেছি, এ দেশে কোনোদিন 
দেখিনি, দেখব ভাবিওনি। 

“শুয়োপোকাব রোয়াবটা দেখলেন ?' মন্তব্য করলেন লালমোহন গাঙ্গুলী । 

ফেলুদা বলল, 'ব্যাড লাক্‌ ট্রেনটা লেট ছিল ॥ অথচ সেটার সুযাগ নিতে 
পারলাম না । পোকরানে হয়তো একটা ট্যাক্সিও পাওয়া যেতে পারত ॥' 

গুরুবচন সিং বৃদ্ধি করে আমাদের মালগুলো সব হাতে করে নিয়ে আসছিল, 
কিন্ত এখন আর তার প্রয়োজন হবে না । লাইনের দিকে চেয়ে দেখলাম. এখন 
আর ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। 

“বাট হোয়াট আবাউট ক্যামেলস্‌ ?' উত্তেজিত স্বরে হঠাৎ বলে উঠালেন 


টায় । 

"ক্যামেলস্‌ ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । 

“ওই তো! 

সত্যিই দেবি, আরেকটা উটের দল আসছে যোধপুরের দিক থেকে । 

"গুড আইডিয়া । চলুন " 

ফেলুদার কথায় আবার দৌড় । 

“সে রকম খেপে উঠলে নাকি উট টোয়েন্টি পার আওয়ার ছুট! 
পরে দত টে বললেন দাসের মাইলস ই 

উটের দলকে থামানো হল । এবারে দু'জন লোক 'আর সাতখানা উট। ফেলুদা 
প্রস্তাব করণ__রামদেওরা যাব, তিনটে উট কত লাগবে বলো । এদের ভাষা 
আবার হিন্দি নয়: স্থানীয় কোনে! একটা ভাষায় কথা বলে । তবে হিন্দি বোঝে, 
আর ভাঙা ভাষ্চা বলতেও পারে । গুরুবচন সিং এসে আমাদের 
কণাবাা বলে দিল । দশ চাকার উহ দে উদার হযে কিস 


“দৌড়ানে সেকেগা আপকা উট ?' ্ 
কা লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন । * ট্রেন 


হেসে বলল, "আগে তো উঠ দৌড়ের কথা পরে ।' 
উঠব ৮ 

এই প্রথম বোধহয় লালমোহনবাবু উটের সামনে পড়ে ভার পিঠে ওঠার 
ব্যাপারটা এলিয়ে দেখলেন । আমি ভানোয়ারগুলোকে ভালো করে দেখছিলাম । 
কী বিদঘুটে চেহারা. কিন্তু কী ধাহারের সাজ পরিয়েছে তাদের ৷ হাতির পিঠে 
যেমন ঝালরওয়ালা জাজিম দেখেছি ছবিতে, এদের পিঠেও তাই । একটা কাঠের 
সবার ব্যবস্থা বয়েছে, তার নিচে জাজিম । জাজিমে আবার লাল সীল হলদে 
সবুজ জ্যামিতিক নকশা ) উটের গলাও দেখলাম লাল চাদর দিয়ে ঢাকা, আর 
তাতে আবার কড়ি দিয়ে কান্ত করা বুঝলাম, যতই কুমী হোক, 
জানোয়াবগুলোকে এরা ভালোবাসে । 

তিনটে উট আমাদের জনা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছে । আমাদের দুটো 
সৃটরেস্‌, দুটো হোষ্ডঅল আর ছোটখাটো যা জিনিস ছিল, সবই শুবচন সিং 
এনে জড়ো করেছে । সে বলে দিল, ট্রেন ধরতে পারলে আমরা যেন পোকরানে 
আপেক্ষা করি : আজ রাত্রের মধ্যে সে অবশ্যই পৌছে যাবে। মালগুলো অন্য 
দুটা উটের পিঠে চাপিয়ে বেযে দেওয়া হল । 

ফেলুদা লালমোহনবাবুকে বলল, "উটের এসাটা লক্ষ করলেন তো ? সামনের 
পা দুটো প্রথমে দুমড়ে শরীরের সামনের দিকটা আগে মাটিতে বসছে । তারপর 
পেছন ; আর ওঠার সময় কিন্তু হবে ঠিক উপ্টোটা । আগে উঠবে পিছন দিকটা, 
তারপর সামনেটা । এই হিসেবটা মাথায় রেখে শরীরটা আগু-পিছ্চ করে নেবেন, 
তাহলে আর কোনো কেলেঙ্কারি হবে না।" 

"(কেলেঙ্কারি ?' জটাযুর গলা কাঠ। 

ফেলুদা বলল, 'আমি আগে উঠছি ।' 

ফেলুদা উটের পিঠে চাপল । উটওয়ালাদের মধো একজন মুখ দিয়ে একটা 
আওয়া্ত করতেই ঠিক যেরকমভাবে ফেলুদা বলেছিল সেইভাবে উটটা তেড়ে 
বকে ভীষণ একটা প্যাগব্যাগে ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল । এটা বুঝতে পারলাম যে, 
ফেলুদার বেলা কোনো কেলেডারি হল না। 

'তোপ্‌সে ওঠ । তোর! হালকা মানুষ, তোদের ঝামেলা অনেক কম ।" 

উওয়ালারা দেখি বাবুদের কাণ্ড দেবে দাঁত বার করে হাসছে। আমিও সাহস 
করে উঠে পড়লাম, আর সেই সঙ্গে উটটাও উঠে দাঁড়াল । বুঝলাম যে আসল 
গোলমালটা হচ্ছে এই যে, পিছনের পা-টা খযন খাড়া হয়, সওয়ারির শরীরটা 
তখন এক ঝটকায় সামনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যায় ! মনে দনে ঠিক 


করলাম বে, এর পরে যদি কখনো উঠি তাহলে প্রথম দিকে শরীরটাকে পিছনে 
হেলিয়ে টান করে রাখব, তাহলে বালেলটা ঠিক হবে ॥ 

+ য় মান 

লালমোহনবাবুর মা-টা স্যা হয়ে গেল এই কারগেই যে, তিনি কথাটা বলার 
সঙ্গে সঙ্গেই উটের পিছন দিকটা এক ঝটকায় উঁচু হয়ে গেল, যার ফলে তিনি 
খেলেন এক রামহুমড়ি । আর অরপরেই উল্টো হ্যাঁচকায় " হেইক' করে এক বিকট 
শব্দ করেই ভদ্রলোক একেবারে পারপেন্ডিকুলার । 

গুরুবচন সিং-এর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা তিন বেদুইন রামদেওা স্টেশনের 
উদ্দেশে যাত্রা করলাম । 

“আধা ঘন্টে মে আট মিল যানা হ্যায়, টিরেন পাকড়ান। হ্যায়'. ফেুদা 
উটওয়ালাদের উদ্দেশে করে হাঁক দিল । কথাটা শুনে একজন উটওযালা 
আরেকটা উটের পিঠে চডে খচুমচ্‌ খচ্মচ্‌ করে সামনে এগিয়ে গেল । তারপর 
অন্য লোকটার মুখ দিয়ে হেই হেঁই করে কয়েকটা শব্দ বেরোতেই শু% হল উটের 
লৌড়। 

নড়বড়ে জানোয়ার, দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ঝাঁকুনিও খায় রীতিমত কিন্ত 
তাও ব্যাপারটা আমার মোটেই খারাপ লাগছিল না । আর তা ছাড়া খালি আর 
সাদা ঝলসানো ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছি, জায়গাটাও রাজস্থান, সব মিলিয়ে 
রেশ একটা রোমাঞ্চাই লাগছিল । 

ফেলুদা আমার চেয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল | লালমোহনবাবু আমার 
পিছনে । ফেলুদা একবার ঘাড়টা পিছনে ফিরিয়ে হাঁক দিল-_. 

“শিপ অফ দ্য ডেজার্ট কীরকম বুঝছেন মিস্টার গাদুলী ৮ 

আমিও একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিলাম লালমোহনবাধুর অবস্থাটা । খুব 
শীত লাগলে লোকে যেমন মুখ করে--তলার ঠোঁট ফাঁক হয়ে দেখা যায় দাঁতে 
দাত লেগে রয়েছে, আর গুলি শিরাগুলো সব বেরিয়ে আসে__লালখোহসবাবুর 
দেখি সেই রকম অবস্থা । 

“কী মশাই ? ফেলুদা হাঁকল, 'কিছু বলছেন না যে ?' 

পিছন থেকে এবার পাঁচটা ইনস্টপমেন্টে পাঁচটা কথা 
রেরোল--.*শিপ...অলরাইট...বাট...টকিং...ইম্পসিব্ল..." 

কোনো রকমে হাসি চেপে সওয়ারি দিকে মন দিলাম । আমর! এখন রেল 
লাইনের ধার দিয়ে চলেছি । একবার মনে হল, দূরে যেন ট্রেনের ধৌঁয়াটা দেখতে 
পেলাম, তারপর আবার সেটা মিলিয়ে গেল । সূর্য নেমে আসছে ॥ দৃশ্যও বদলে 
আসছে। আবার আবছা পাহাড়ের লাইন দেখতে পাচ্ছি বহু দূরে ৷ ডান দিকে 
একটা প্রকাণ্ড বালির ভূপ পড়ল । দেখে বুঝলাম তার উপরে মানুষের পায়ের 


ছাপ পড়েনি । সমস্ত বালির গায়ে ঢেউয়ের মতো লাইন। 


উটগুলোর বোধহয় একটানা এতৌড়নো অভ্যেস নেই, ভাই মাঝে মাঝে 
তাদের স্পীড কমে যাচ্ছিল, তারপর পিছন থেকে হেই হেই শব্দ 
দৌড়তে শুরু করছিল । এ 


(সোয়া চারটে নাগাদ আমরা দুকে লাইনের ধারে টৌকে ঘরের মতো একটা 
কিছু দেখতে পেলাম । এটা স্টেশন ছাড়া আর কী হতে পারে? 

আরো কাছে এলে পর বুঝলাম, আমাদের আন্দান্ ঠিকই | একটা সিগনালও 
দেখ! যাচ্ছে : এটা একটা রেলওয়ে স্টেশন, এবং নিশ্চয়ই রামদেওরা স্টেশন। 

আমাদের উটের দৌড় চিয়ে হয়ে এসেছে। কিন্তু আর হেই হেই করার 
প্রয়োজন হবে না, কারণ 'ট্রেন এসে চলে গেছে । কতক্ষণের জনা ট্রেনটা ফসকে 
গেল জানি না, তবে ফসকে যে গেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । 

তার মানে এখন (থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত আসাদের এই জনমানবশূনা প্রাপ্তরে 


এক অজানা জাগায় একটা নাম-কা-ওয়ান্ডে রেল স্টেশনের ্রাটেফর্মে বসে 
কাটাতে হবে) 


nan 


নেশন দুলতে একটা প্লাটফর্ম, আর একটা ছোট কাজ চালাবঝার মতো টিকিট 
ঘব। আসলে স্টেশন তৈরির কাক এখনো চলছে; কনে শেষ হবে তার কোনো 
ঠিক নেই । আমরা টিকিট ঘরের কাছেই একটা জায়গা বেছে নিয়ে সুটকেস আর 
হোচ্ড-অল মাটিতে পেতে তার উপরে বসেছি । এখানে বসার একটা কারণ এই 
যে, কাছেই কাঠের পোস্টে একটা কেরোসিনের বাতি ঝুলছে, কাজেই অন্ধকার 
হলেও সেই আলোতে আমরা অন্তত পরস্পরের মুখটা দেখতে পাব! 
স্টেশনের কাছে একটা ছোটখাটো গ্রাম জাতীয় ব্যাপার আছে | ফেলুদা একবার 
সেদিকটায় গুনে এসে জানিয়েছে যে, খাবারের দোকান বলে কিছুই নাকি সেখানে 


পারছি, আন্ত রাতটা এই গজা। খেয়েই থাকতে হবে । মিনিট দশেক হল সূর্য 
ডুবেছে । কিছুক্ষণের মধোই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে । গুক্ুবচন সিং আসবে বলে 
বিশেষ ভরসা হয় না, কারণ আমর! এই হে তিন ঘণ্টা হল এসেছি, তার মধ্যে 
একটি গাড়িও যায়নি কাতা দিয়ে--না যোধপুরের দিকে, না জয়সলমীরের দিকে । 
দাত তিনটে পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে বলে 
মলে হয় না। ঠা 


ফেলুদা সুটকেসটার উপর বসে রেলের লাইনের দিকে চেয়ে আছে 
একট ওকে এর মধ্য বার দু-তিন দেখেছি বা হাতের তেলোর চালে ডান 
হাতের আহুল মটকাতে । রেশ বুঝেছি ওর ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব 
রয়েছে, আর তাই ও কথাও বলছে না রেশি। 

দালদার একটা দ্রিভেগন্তা কার করে তাতে একটা কামড় দিয়ে 
Held কী হয়ে যায় মশাই ॥ আগ্রা থেকে যদি এক 


লালমোহন বলেন, কেক আর এভাবে আমার হলিডের ঠেহারাটা 
ty 
টে দেয়ে হচ্ছে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । 

“বলেন কী মশাই ৮ ফেলুদার প্রশ্নটা ভদ্রলোক হেসেই উড়িয়ে দিলেন । "তবে 
কী ভবানেন, বাপারটা যদি আমার কাছে আরেকটু ক্লিয়ার হত, তা হলে মজাটা 
আরো জমত । - 

“কোন ব্যাপারটা ?' 

“কিছুই তো ভানি না মশাই । খালি শাটুল্ককের মতো এদিকে থারও খেয়ে 
ওদিকে যাচ্ছি, আর ওদিকে থাড খেয়ে এদিকে আসছি ' এমনকি 'আপনি যে 
আসলে কে--হিরো না ভিলেন-_তাই তো বুঝতে পারছি না, হে হে ॥' 

কী হবে জেনে ?' ফেলুদা মুচকি হেসে বলল । "আপনি যখন উপন্যাস 
লেখেন, সব জিনিস কি আগে থেকে বলে দেল ? এই রাজস্থানের 
'অভিলরতাটাকেও একটা উপন্যাস বলে ধরে নিন না । গল্পের শেষে দেখবেন সব 
রহস্য পরিভার হয়ে গেছে।' 

“আমি আস্ত থাকব তো গল্পের শেষে ? জ্যান্ত থাকব তো £ 

“ঠেকায় পড়লে আপনি যে দৌড়িয়ে খরগোশকেও হার মানাতে পারে 
তো চোখেই দেখলাম । এটা কি কম ভরসার কথা ?' 

একটা লোক এসে কখন জানি কেরোসিনেব বাতিটা ঝাপিয়ে দিয়ে গেছে 
সেই আলোয় দেখতে পেলাম স্থানীয় পোশকে পরা দুটো পাগডিধাবী লাঠি 8 
ঠক্‌ করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে । তারা এসে আখাদের ঠিক 
চার-পাঁচ হাত দূরে মাটিতে উবু হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে দুবেধি! ভাষায় 
কথাবার্তা আরম্ত করে দিল । লোক দুটোর একটা বাপার দেখে অমার মুখ হাঁ 
হয়ে গেল । তাদের দু'জনেরই গোঁফ জোড়া অন্তত চার বার পাক খেয়ে গালে দু' 
পাশে দুটো ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো হয়ে ররেছে মনে হয়, টেনে সোজ। করলে 
পে দেখি 

[J 
ফেলুদা চাপা গলায় বলল, ‘ব্যান্ডিটস্‌ ॥' 


সেটা 


“বলেন কী £ লালমোহনবাবু ফ্লাস্ক থেকে জল চেলে খেলেন । * 
"নিঃসন্দেহে 1 ১7 
লালমোহনবাবু এবার ছালদার টিনটা বন্ধ করতে গিয়ে ঢাকনাটা হাত থেকে 

ফসকে ফেলে একটা বিশ্রী ব্যানখেনে শব্দ করে নিজেই আরো বেশি নাভার্স হয়ে 

পড়লেন। 

(লোকগুলোর গায়ের রং একেবারে সদ্য কালি দিয়ে বুরুশ করা নতুন জুতোর 
মতো চকচকে । দুটোর মধ্যে একট; লোক এবার একটা সিগারেট বার করে মুখে 
পুরল, তারপর পকেট থাবড়ে থুবড়ে একটা দেশলাইয়ের বাক্স বার করে সেটা 
খালি দেখে ট্রেনের লাইনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল । খচ করে একটা শব্দ শুনে 
ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি, সে তার লাইটারটা জালিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে 
দিয়েছে। লোকটা প্রথমে একটু অবাক, তারপর মুখ বাড়িয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে 
ফেলুদার কাছ (থকে লাইটারটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে এখানে-সেখানে টিপে 
ফস করে সেটাকে ঘালাল । লালমোহনবাবু কী জানি বলতে গেলেন, কিন্তু গলা 
দিয়ে পরিস্কার আওয়াজ বেরোল না ৷ লোকটা আরো তিনবার লাইটারটা 
আলিয়ে-নিভিয়ে সেটা ফেলুদ্াকে ফেবত দিয়ে দিল । লালমোহনবাবু এবার 
ঢাকনা লাগানো টিনটা সুটকেসে ভরতে গিয়ে পুরো টিনটাই হাত থেকে ফেলে 
গতবারের চেয়ে আরো চারগুণ বেশি শব্দ করে বসলেন । ফেলুদা সেদিকে 
কোনো ভৃক্ষেপ না করে তার থলি থেকে নীল খাতাটা বার করে এই টিঘটিমে 
আলোতেই সেটা উলটে-পালটে দেখতে লাগল । 

হঠাৎ লক্ষ করলাম টিকিট ঘরের পিছনে কিছুটা দূরে একটা কাঁটা ঝোঁপের 
উপর কোথেকে জানি একটা আলো এসে পড়েছে । 

আলোটা বাড়ছে : এবার একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম । জয়সলমীরের 
দিক থেকে আসছে গাড়িটা । যাক বাবা ! মনে হচ্ছে গুরুবচনের সমস্যার সমাধান 
হলেও হতে পারে । 

গাড়িটা ছস্‌ করে নাকের সামনে দিয়ে যোধপুরের দিকে চলে গেল । ঘড়িতে 
দেখলাম সাড়ে সাতটা । 

ফেলুদা খাতা থেকে মুখ ভুলে লালমোহনবাবুর দিকে চাইল । তারপর বলল, 
"আচ্ছা লালমোহনবাবু, আপনি তো গলটল লেখেন, বলুন তো ফোসকা ভিনিসটা 


থতমত বেয়ে গেছেন । “কেন 


ঠিক আছে। এবার বলুন তো একটা লোককে মাথার উপর থেকে দেখলে 


চলেছে । ফেলুদা একদৃষ্টে লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে । 
লালমোহনবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, "আমাকে এসব. মানে. 


কোশ্চেন_' 
আরেকটা প্রশ্ন আছে লালমোহনবাবু এটার উত্তর আপনি নিশ্চয়ই জানেন " 
লালমোহনবাবু নিবাক : ফেলুদা যেন তাঁকে হিপ্নোটাইজ করে ফেলেছে 
“আজ সকালে আপনি সাকিট হাউসের পিছনের বাগানে আমার জানলার 


লালমোহনবাবু এক মুহূর্ত পাথর ॥ তারপরেই তিনি একেবারে হাত-পা ষটঁডে 
হাউমাউ করে উঠলেন ! 

"আরে মশাই--আপনার কাছেই তো যাচ্ছিলুন £ আপনারই কাছে ! এমন 
সময় মযরটা এমন চেচিয়ে উঠল-আর তারপর একটা চীৎকার 
শুনলাম--কেমন জানি নাভসি-টাভ্স হয়ে" 

“আমার ঘরে যাবার কি অন্য রাস্তা ছিল না ? আর আমার কাছে আসার জনা 
মাথায় পাগড়ি আর গায়ে চাদর দিতে হয় ?' 

“আরে মশাই, গায়ের চাদর তো বিছানার চাদর, আর পাগড়ি তো সাকিট 
হাউসের তোয়ালে ৷ একট! ডিজগাইজ না হলে লোকটার উপর স্পাইং করব কী 
করে? 

"কোন্‌ লোকটা ?' 

"মিস্টার ট্রটার ! তেরি সাস্পিশাস্‌ ! ভাগ্যে গেসলুম । কী পেলুম দেখুন না, 
ওর জানলার বাইরে ঘাসের উপর । সিক্রেট কোড ! এইটেই তো আপনাধে দিতে 
যাচ্ছিলুম, আর ঠিক এই সময় ময়ূরটা ঠেচানেচি লাগিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিলে ।' 

আমি লক্ষ করছিলাম লালমোহনবাধুর ঘড়িটা ॥ সত্যি, এই ঘড়িটাই তো 
দেখেছিলাম ছাত থেকে। 

লালমোহনবাবু সুটকেস খুলে তার খাপ থেকে একটা কৌকড়ানো কাগজের 
টুকরো বার করে ফেলুদাকে দিল । বুঝলাম কাগজটাকে দলা পাকানো হয়েছিল, 
সেটা আবার সোফা করা হয়েছে। 

ফেলুদার পাশে গিয়ে কেরোসিনের আলোতে দেখলাম কাগজটায় পেনসিল 
দিয়ে লেখা আছে_ ন) 

IPI62S+U ..- ৮. 


UM - 
আউল কাম দল অ বল বিকল 
বুঝলাম না, 
করে বললেন. 'হাইলি স্যস্পিশস্‌ 1" দুবার কিন ফিস 
রে ভেদ নাত কে 
'যোল শ' পচিশ...ফোল শ' সচিশ-..এই সংখ্যাটা এ 
রিসেন্টলি?...” কোথায় যেন দেখেছি 

স্টান্সির নম্বর ? আমি ভিল্রেস করলাম । 

উহ...ষোল শ' ঈচিশ...সিক্সটিন টোয়েন্টি ফা 

ফেলুদা কথাটা শেষ না করে এক ঝটকায় থলে থেকে ব্র্যাডীণ টাইম 
টেবলট বার করল । পাতা ভাঁজ করা জায়গাটা খুলে পাতার উপর থেকে নিচের 
দিকে আঙুল চালিয়ে এক জায়গায় এসে থামল । 

"ইয়েস ৷ সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে আ্যরাইত্যাল।' 
"কোথায় £ জিঞ্রেস করলাম । 

'পোক্রানে ॥ 

ধললাম, “তা হলে তো ৮টা পোকরান হাতে পারে ॥ পোকরানে সিক্সটিন 
টোয়েন্টি ফাইভ । আব খাকিটা ? 

“বাকিটা. ..বাকিটা...আই পি আবার প্লাস ইউ ॥' 

"তলার [টা কিন্তু ভালো! লাগছে না মশাই, লালমোহনবাবু বললেন । গা 


মনস্টার...' 

ফেলুদা কোলের উপর কাগজটা খোলা রেখে ভাবতে লাগল। 

লালমোহনবাবু গজার টিনটা বার করে আমাদের আবার অফার করলেন 
আমি একটা নেবার পর ফেলুদার দিকে টিনটা এগিয়ে দিয়ে ভদ্রপোক বলণেন, 
“ভালো কথা_-আমিই. খে আপনার জানালার কাছে গিয়েছিলুম, সেটা কী করে 
বুঝলেন স্যার ? আপনি কি আমায় দেখে ফেলেছিলেন নাকি £ 

ফেলুদা একটা গজা তুলে নিয়ে বলল, “পাগড়িটা খোলার পর বোধহয় চুলটা 
আঁচড়াননি । ঘটনাটার কিছুক্ষণ পর যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়, তখন আপনার 
চুলের অবস্থাটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল ? 

তঞ্লোক হেসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না স্যার আপনাকে কিন্ত 
সেন্ট-পারসেন্ট গোয়েন্দ বলেই মনে হচ্ছে।' he 


বুকে দিল। 
ফেলুদা এবার তার একটা কার্ড বার করে লালমোহনবাবুকে 
লালমোহনবাবুর দৃষ্টি উত্তাসিত হয়ে উঠল । 
লেবু রি হে কি আপনার রিল নাম ৮ 
“আলে হাঁ । সন্দেহের কোনো কারণ আছে কি ?' 
“না, মানে ভাবছিলাম কী অন্কুভ নাম !' 
“অন্ত ?' 
“অদ্ুত নয় ? দেখুন না কেমন মিলে যাচ্ছে । প্রলেষ প্র হচ্ছে 
ক্রাইম আর সি হচ্ছে__টু সি-_ অর্থাৎ দেখা _ অথাৎ 


প্রফেশনাল, দোষ হচ্ছে 
ইনভেস্টিগেট । অর্থাৎ প্রদোক সি ইজ ইকুয়্যাল টু প্রফেশনাল ক্রাইম 


“সাধু সাধু !-_আর মিটার ৮ এন চলে f 

“মিটারটা একটু ভেবে দেখতে হবে লালযোহনবাবু বললেন 

টবে হই আমি বলে চিচছ টা মিটার জানেন তো ? 
সেই মিটার-__অর্থাৎ ইন্ডিকেটর । তার মানে শুধু ইনভেস্টিগেশন নয়. অপৃসো 
ইনডিকেশন । ফ্রাইমের তদস্তই শুধু নয়, ক্রিমিন্যাল বার করে তার দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ । ছল তো?" 

লালমোহনবাবু 'ব্রাভো" বলে হাততালি দিয়ে উঠলেন ফেলুদা কিন্ত আবার 
সিরিয়াস ৷ আরেকবার হাতের কাগভটার দিকে দেখে সেটাকে সাটের বুঝ-পকেটে 
গুঁজে রেখে সিগারেটট! বার করে বলল, “1 এবং U-এর অবিশ্যি খুব সহজ মানে 
হতে পারে । I অর্থাৎ আমি এবং [] অথ্থধি তুমি, কিন্তু প্লাস ইউ-টা গোলমেলে ? 
আর দ্বিতীয় লাইনটার কোনো কিনারাই করা যাচ্ছে লা ।...তোপ্সে, তুই বরং 
হোল্ড-অলটা বিছিয়ে শুয়ে পড় । আপনিও-_লালমোহনবাধু । এখনো তে' সাড়ে 
সাত ঘন্টা দেরি ট্রেন আসতে ॥ আমি আপনাদের ঠিক সময়ে তুলে দেলো 

কথাটা মন্দ বলেনি ফেলুদা ৷ শুধু ট্যাপ দুটো খুলে হোল্ড-অলটাকে, বিছিয়ে 
গ্ল্যটফর্মের উপর শুয়ে পড়লাম । চিত হওয়ামাত্র আকাশের দিকে চোখ গেল, 
আর তক্ষুনি বুঝতে পারলাম যে, একসঙ্গে এত তারা আমি ভীবনে কখনো 
দেখিনি । মরুভূমিতে কি আকাশটা তা হলে একটু বেশি পরিভাব থাকে ? তাই 
হবে। 

আকাশ দেখতে দেখতে ক্রমে চোখটা ঘুমে বুক্তে এল ! একবার শুনলাম 
লালমোহনবাবু বলছেন, “উটে চড়লে গাঁটে বেশ ব্যথা হয় মশাই ।' আরেকবার 
যেন বললেন, 'এম্‌ ইক্ত মাডারি।' এর পর আর কিছু মনে নেই । 

ঘুম ভাঙল ফেলুদার ঝাঁকানিতে । 

'তোগ্সে_ উঠে পড়--গাড়ি আসছে।' 


গে করে উঠে হোম হেখে ফেলতে ফেলতে নর হেড লাইট দেখা 
= ০ পাশ ত লালন পুত চলে 
tte লু এ Ha 
মিটার গজের প্যাসেঞ্জার গাড়ি । কামরাগুলো তাই bo 
নেই, তাই একট খালি ফাস্ট সরানো তাই সুই এট, যাও যে 
কামরা অগ্ধকার ; হাতড়িয়ে সুইচ বার করে টিপে কোনো ফল হলো না। 
লালমোহনবাবু বললেন, সভ্য দেশেই, রেলের বাল্ব লোপাট হয়ে যায়, ডাকাতের 
দেশে তো ওটা আশা করাই ভুল ।' 
ফেলুদা বলল, তোরা দু'জন দু'দিকের বেঞ্চিতে শুয়ে গড় । আমি মাঝখানের 
মেঝেতে শততরঞ্চি পেতে ম্যানেজ করছি। ঝাড়া ছ' ঘণ্টা সময় আছে হাতে, দিব্য 
গড়িয়ে নেওয়া যাবে । 
লালমোহনবাবু একবার একটু আপত্তি করেছিলেন__২আপনি আবার ফ্লোরে 
কেন এশাই, আমাকে দিন না' কিন্ত ফেলুদ একটু কড়া করে ' মোটেই না' বলাতে 
নি 
শিলেন। । 
গাড়ি ছেড়ে প্্যাটফর্ম পেরোনোর এক মিনিটের মধ্যেই কে একজন আমাদের 
দরজার পা-দানিতে লাফিয়ে উঠল । লালমোহনবাবু হেসে বলে উঠলেন, আরে 
বাবা, গাড়ি রিজার্ড হ্যায় । জেনানা কাম্রা হ্যায় £ a 
এবারে ঝড়াক্‌ করে আমাদের দরজাটা খুলে গেল, আর একটা উজ্জ্বল 
আলো ভুলে উঠে কয়েক মুহুর্তের জন্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল । 
সহ আলোতেই দেখলাম, একট। হাত আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে, আর 
সে হাতে চকচক করছে একটা লোহার নলওয়ালা জিনিস । 
আমাদের তিনজনেরই হাত মাথার উপর উঠে গেল। 
"এবার উঠুন তো বাবুরা ! দরজা। খোলা আছে, একে একে নেমে পড়ুন তো 
বাইরে !' 
এ যে মন্দার বোসের গলা ! - + 
গাড়ি যে চলছে !-_কাঁপা গলায় বলে উঠলেন লালমোহনবাবু । 
'শাট আপ !' মন্দার বোস গর্জন করে দু'পা এগিয়ে এলেন। টর্টের আলোটা 
অনবরত আমাদের তিনজনের উপর ঘোরাফেরা করছে। 'ন্যাকামো হচ্ছে? 
কলকাতায় চলন্ত ট্রাম-বাস থেকে ওঠাস্/মা করা হায় না? উঠুন উঠুন- 
ঝথাট! শেষ হতে না হতে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল, যেটা আমি জীবনে 


& আর তার ফলে মন্দার 

যা চাল ভে দিয়ে উপর শরীরটা এক ঝটকায় চিতিয়ে দড়ান কবে লাগল 

কামরার দেয়ালে ! আব সেই সঙ্গে তার ভান হাত থেকে রিভলঙ্বটা ছিটকে 

বেরিয়ে গিয়ে পড়ল লালমোহনবাবুর রেঞ্চিতে আর বাঁ হাত থেকে জ্বলন্ত টা 

ফসকে গিয়ে পড়ল মেঝেতে । | 
মন্দার বোসের পুরো শরীরটা মাটিতে পড়বার আগেই লাফ দিয়ে উঠে 

গাঁড়িয়েছে ফেলুল__ততার হাতে কোটের ভিতর থেকে বার করা তার নিজের 


নট আ গঞ্জিয়ে উঠল । 


ফেলা উচিত- নইলে লোকটা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে একটা গোলমাল করতে 
পারে। এই কথাটা ভেবে ট্টা তুলতে গিয়েই হয়ে গেল সর্বনাশ ; আর সেটা 
এমনই সর্বনাশ যে সেটার কথা ভাবতে এখনো আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে খায় । 
মন্দার বোসের শরীরের উপর দিকটা ছিল আমার বেঞ্চির দিকে । আমি যেই টা 
তুলতে নিচু হয়েছি, ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ একটা আচমকা ঝাঁপ দিয়ে আমাকে 
জাপটে ধরে আমাকে সুদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন ! তার ফলে মন্দার বোস আর ফেুদার 
মাঝখানে পড়ে গেলাম আমি | এই চরম বিপদের সময়েও মনে মনে লোকটার 
শয়তানি বৃদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না । বুঝতে পারলাম, ফেলুদা প্রথ 
রাউণ্ডে আশ্চর্য ভাবে ক্তিতলেও, দ্বিতীয় রাউন্ডে বেকায়দায় পড়ে গেছে । এটাও 
বুঝলাম যে এই অবস্থাটার জনা দায়ী একমাত্র আমি । 

মন্দার বোস আমাকে পিছন থেকে আঁকড়ে ধরে সামনের দিকে রেখে খোলা 
দরজাটার দিকে পিছোতে লাগলেন । কাঁধের কাছটায় কী যেন একটা ফুটছে । 
বুঝলাম সেটা মন্দার বোসের হাতের একটা নথ । নীলুর হ্যতের যন্ত্রণার কথা মনে 
পড়ে গেল। 
.. ক্রমে বুঝলাম দরজার খুব কাছে এসে গেছি । কারণ বাইরে থেকে কনকনে 
ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমার বাঁ কাঁধটায় লাগছে । 

আরো এক পা পিছোলেন মন্দার বোস। ফেলুদা রিভলভার উচিয়ে রয়েছে 


কিন্তু কি করতে পারছে না । সবল উট এখনো ট্রেনের দোলার সঙ্গে সঙ্গে 
মেঝের এদিকে ওদিকে গড়াচ্ছে । 

হঠাৎ পিছন থেকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আনি ফেলুদার উপর হুমড়ি খেয়ে 
পড়লাম । আর তার পরেই একটা শব্দ গেলান যাতে বুঝলাম থে, মন্দার বোস 
চলস্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছেন । তিনি বাঁচলেন কী নরলেন, সেটা বোঝার 
কোনে! উপায় নেই ৷ 


ফেলুদা দরজা দিয়ে গপা বাড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে ফিরে এল ৷ তারপর 
যথাস্থানে লিত্রলতারটাকে চালান দিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়ে বলল, 


“দু-একটা হাডগোড় অন্তত না ভাঙলে খুব আক্ষেপের কারণ হবে, 
দু-একটা হাড়গোড় অত টিক জোরেই হেসে উঠে বললেন, 


আকে আস্তে কিল, নিশ্বাস-শুস্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছিল + কী তীহল একটা 
না করেক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল, সেটা ফেন এখনো ঠিক বিশ্বাস কৰে উততে 


ফেলুদা বলল. 'ভীথাল তপেশ ছিলেন বলে লোকটা এ-াত্রা পা€ পোৱে “গল. 
থেকে সব বার করে নিহাম । 


ফেলুদা খাল তারপর বলল, "খুব বড় বিপদের সামনে পড়লেই দেখছি 
আমার মাথাটা বিশেষ রকম পরিষ্কার হয়ে যার । ওই সংকেতের মানেট এখন 
স্পষ্ট বুকতে পারছি ।' 

"বলেন কী ' বললেন লামোহনবাবু । 

কেলুল বলল. "আসলে খুবই সহ ৷ আই হচ্ছে আমি, পি হচ্ছে পোকবান, 
ইউ হচ্ছে তুমি, আর এম হচ্ছে মিন্তির--প্রদোহ মিত্তির ।' 


“আর ল্লাস-মাইনাস ৮ 

"আই পি ১৬২৫-ইউ । অর্থ আছি পোকরান পৌচ্ছি বিকেল চাবটে 
পচিশে, কৃমি আমার সঙ্গে এসে যোগ দিও ।' 

“আর ইউ মাইনাস এম? 

আরে সহঞ্জ-- তুমি মিন্তিরকে কাটাও ।' 

“কাটাও !' ধরা গলায় বললেন লঃলমোহনবাু॥ "তার মানে মাইনাস হচ্ছে 
মারি ? 

'আডারের প্রয়োজন কী ? মাঝপথে চলব ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলে এক তো 
ডখম হবার সম্ভাবনা স্িলই, তার উপর চবি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত পারের 
টেনের জন্য । তার মধ্যে গুমের কারযসিত্তি হয়ে যেত । দরকাবটা ছিল আমাদের 
জয়সলগ্রার থেকে মাইনাস করা ) সেই জন্যেই তো রাস্তায় এত পেবেক্েরে 
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্ 

এতক্ষণে হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল করলাম । ফেলুদাকে বললাম, 'চুকুটের 
গান্ধ পাচ্ছি ফেলুদা ।' 

ফেলুদা বলল, 'সেট। লোকটা কামন্ময় ঢোকামাত্র পেয়েছি । সার্কিট হাউসে ও 
কোনো বাক্তি খে চুরুট খাচ্ছেন সেটা আগেই বুঝেছি । মুকুলের হাতের সেই 
রাঙতাটা চুরুটেই জড়ানো থাকে ।' 

“আর ভল্রলোকের একটা নখ তীফণ বড়্ে। আমার কাঁধটা বোধহয় নীপুর 


উর হাহ গেছ শা তক 

রম ইনস্ট্রাকশল দিচ্ছেন সেই আই-টি কিনি ?' 

পু জিজ্েস করলেন 
ফেলুদা গঙ্গায় বলল, ‘সা্কিট হাউসে পাওয়া ইংরিজিতে 

চিঠিব সাঙ্গে এই সংকোতের লেখা মিলিয়ে তো একট লোফের কতই মে হকি 
"কে ৮ আমবা দু'ডনে এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম । 
ড্র হেমাঙ্গমোহন হারা ।' 


বাতে সবসুক্ধ বোধহয় ছণ্টা তিনেক ঘুমিয়েছি । যখন ঘুষ ভাঙল তখন কাইরে 
বেদে । ফেলুদাকে দেখলাম মেঝে থেকে উঠে আমার বেঞ্চির এক কোণে বসে 
বাইবের দিকে চেয়ে রয়েছে । তার কোলে রয়েছে তার শীল খাতা, আর হাতে 
রয়েছে দানা চিতি-_একটা সেই ইংরিভিতে হুমকি আর অনাটা ড্র হাজরার 
লেখা চিঠি ৷ ঘড়িতে দেখি পৌনে সাতটা ! লালমোহনবাবু এখনে। দিব্যি 
ঘুনোচ্ছেন । খিদে পাচ্ছিল ভীষণ, কিন্তু গজা খেতে আর মন চাইছিল না । 
জয়সলবীন পৌঁছবে প্রায় ন'টায় । বুঝলাম এই দু ঘন্টা সময় খিদেটাকে 
কোনোবকম ছেপে রাখতে হবে ॥ 

বাইরের নৃশা অদ্ভুত (মাইলের পর মাইল অল্প ঢেউ-খেলানো জমি দেখা যাচ্ছে 
দু'দিকে-তাব মধো একটা বাড়ি নেই, একটা লোক নেই, একটা গাছ পর্যন্ত 
নেই । অথচ মরুভূমি বলা যায় না. কারণ, বালি, মাঝে মাঝে থাকলেও, বেশির 
ভাগটাই শুকানো সাদা ঘাস, লালচে মাটি আর লাল-কালো পাথরের কুচি। 
এরপরেও যে আবার একটা শহর থাকতে পাবে সেটা ভাবলে বিশ্বাস হতে চায় 
না। 

একটা স্টেশন এল-_জেঠা চন্দন । আমি ব্রাডুশ খুলে দেখলাম এটার পর 
থাইয়ৎ হানিবা, আব তার পরেই জয়সলমীর | স্টেশনে দোকান-টোকান নেই, 
লোকজন নেই, কুলি নেই, ফেরিওয়ালা নেই । সব মিলিয়ে মনে হয় যেন পৃথিবীর 
কোনো একটা অনাবিষ্কৃত জায়গায় এই ট্রেনটা কেমন করে জানি এসে 
পড়েছে--ঠিক যেমনি করে রকেট গিয়ে হাজির হয় চাঁদে । 

এবার গাড়ি ছাড়ার মিনিটখানেক পরেই লালমোহনবাবু উঠে পড়ে বিরাট 
একটা হাই বুলে বললেন, 'ফানটাস্টিক স্বপ্ন দেখলুম মশাই । একদল ডাকাত, 
গোঁফগালো সব ভেড়ার শিতের মতো প্যীচানো-_তাদের আমি হিপ্লোটাইজ 
করে নিয়ে ১লেছি একট্য কেল্লার ভিতর দিয়ে । সেই কেন্লায় একটা সুড়গ । তাই 
দিয়ে একটা আন্ডার গ্রাউন্ড চেম্বারে ছাল । জানি সেখানে গুপ্তধন আছে, কিন্তু 
গিয়ে দেখি একটা উট মেঝেতে বসে ভিডেগজা খাচ্ছে 


গজা খাচ্ছে সেটা জানলেন কী করে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল । ‘হা করে 
Bs 

দেখালে না মশাই। স্পষ্ট দেখলুম আমার দালদার টিনটা খোলা পড়ে আছে 
উটের ঠিক সামনে ।' 

থাইয়ৎ হামিরা স্টেশন পেরনোর কিছুক্ষণ পরেই দূরে আবছ) একটা পাহাড় 
চোখে পড়ল । এ-ও সেই রাজস্থানী চাপটা টেব্ল মাউন্টেন । আমাদের ট্রেনটা 
মনে হল সেই পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। 

আটটা নাগাদ মনে হল পাহাভটার উপর একটা কিছু রয়েছে 

ক্রমে বুঝতে পারলাম, সেটা একটা কেল্লা । সমস্ত পাহাড়ের উপরটা জুড়ে 
সুকুটের মতো বসে আছে কেল্লাটা--তার উপর সোজা গিয়ে পড়েছে ঝকঝকে 
পরিষ্কার সকালের ঝলমলে রোদ । আমার মুখ থেকে একট কথা আপনা থেকেই 


ফেলুদা বলল, 'ঠিক বলেছিস । এটাই হল রাজস্থানের একমাত্র সোনার 
। বাটিটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল ! তারপর গাইডবুক দেখে কন্ফার্মড 
হলাম । বাটিটা যে পাথরের তৈরি, কেল্লাও সেই পাথরেরই তৈরি--ইেলো 
স্যান্ডস্টোন ৷ মুকুল যদি সতি) করেই জাতি্মর হয়ে থাকে. আর পূর্বভন্স বলে 
যদি পতাই কিছু থেকে থাকে, তাহলে মনে হয় 9 এখানেই জর্খেছিল ।' 
আমি বললাম, 'কিন্তু ডষ্টর হাজরা কি সেটা জানেন ?' 
ফেলুদা এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে একদুক্টে কেল্লার দিকে চেয়ে থেকে 
বলল, "জানিস তোপ্সে-_অত্ভুত এই সোনালি আলো । মাকড়সার জালের 
নকশাটা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই আলোয় ।' 


৪১১৪ 


জয়সলমীর স্টেশনে নেখে প্রথমেই যেটা করপাম সেটা হচ্ছে একট! বাবরের 
দোকানে গিয়ে চা আর একটা নতুন প্রকমের বিষ্টি খেয়ে খিদেটাকে মিটিয়ে 
নিলাম । ফেলুদা বলল- মিষ্টি জিনিসটা নাকি দরকাব--গুতে গুকোজে 
থাকে__সামনে পরিশ্রম আছে-গুকোজে এনাভি দেবে । 

স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম গাড়িটাড়ির কোনো বাপাই নেই । একটা জীপ 
আছে দাঁড়িয়ে, তবে সেটা যে ভাড়ার নয়, সেটা দেখেহ বোঝা যায় । টাঙ্গ। একা 
সাইকল-রিকশা টাক্সি কিচ্ছু নেই । আমরা যখন ট্রেন থেকে নেমেছিলাম তখন 
একটা কালো আম্বাসাডর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম : এখন দেবছি সে 


আছে সেটা গাইড-বুকে লিখেছে । আপাতত সেটার কাছে, একটা 


প্রায় মিনিট পনেরো হাঁটার পর একটা একতলা বাড়ির সামনে কাঠের ফলকে 
লেখা দেখে বুঝলাম আমরা ডাকবাংলোয় এসে গেছি । বাংলোর সামনেই, 
কালো আাস্বাসাডরটা দাঁড়িয়ে আছে। গান দেখি 

আমাদের দেখতে পেয়েই বোধহয় একটা থাকি সার্ট খাটে ধুতি আর পাকানো 
পাগড়ি পরা বুড়ো লোক পাশের একটা আউট-হাউস থেকে বেরিয়ে আমাদের 
দিকে এগিয়ে এল । ফেলুদা তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল সে চৌকিদার কিনা । 
লোকটা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল৷ । তার চাউনি দেখে বুঝলাম যে আমাদের 
আসাটা তার কাছে অপ্রত্যাশিত, আর ব্যাপারটা সে একটু সন্দেহের চোখে 
দেখছে, কারণ পারমিশন ছাড়া বাংলোয় থাকতে দেয় না এটা আমি জানি । 

ফেলুদা বাংলোয় থাকার প্রশ্নটাই তুলল না । সে বলল যে আপাতত সে শুধু 
মাপগুলো বেধে যেতে চায়, তারপর পারমিশনের চেষ্টা দেখবে । টৌকিদার বলল 
(সেটার জনা রাজার সেক্রেটারির কাছে যেতে হবে । রাজবাড়ি কোনদিকে সেটাও 
সে হাত তুলে দেখিয়ে দিল । দূরে গাছপালার মাথার উপর দিয়ে হলদে পাথরের 
তৈরি প্যালেসের বানিকটা অংশও দেখতে পেলাম । 

চৌকিদার মালগুলো রাখতে দিতে কোনো আপত্তি করল না। তার একটা 
কারণ অধিশি। এই যে, ফেলুদা ইতিমধ্যে তার হাতে একটা কড়কড়ে দু' টাকার 
নোট গুজে দিয়েছে 

একটা ঘরের মধো সুটকেস বিছানা রেখে ফ্রান্বগুলোতে জল ভরে কাঁধে 
ঝুলিয়ে নিয়ে চোকিদারকে জিজ্ঞেস কর: হল কেল্লায় যেতে হলে কোন রাস্তা 
দিয়ে যেতে হবে। 

“ইউ ওয়ন্টে টুগো টুদ্য ফোর্ট?" 

প্রশ্নটা এল বারান্দার ও-মাথা থেকে । একটি ভদ্রলোক ওদিকের একটা ঘর 
থেকে সবেমাত্র রেরিয়েছেন। ফর্সা রং, বয়স চল্লিশের বেশি নয়, খুব মন দিয়ে 
ছাঁটা সরু একটা গোঁফ চোখা নাকের নিচে । একার আরেকটু বেশি বয়সের 


আরেকটি ভদ্রলোক ঘর থেকে রেরিয়ে প্রথম ভদ্রলোকটির পাশে দাঁড়ালেন । এর 
হাতে একটা লাঠি যেমন লাঠি আমরা যোধপুরের বাজারে দেখেছি আর গায়ে 
কেমন যেন একটা বেবায্না কালে৷ স্যুট । এরা দু'জনে কোন্‌ দেশী সেটা বোঝা 
গেল না । লক্ষ করলাম দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি একটু যেন খোঁড়াচ্ছেন, আর সেই 
জনোই বোধহয় তার লাঠির দরকার হচ্ছে। 

ফেলুদা বলল, ফোনটা একবার দেখতে পারলে মন্দ হত না।' 

কান আলঙ্গ উইথ আস-উই আর গোয়িং দ্যাট ওয়ে 1 

ফেলুদা কয়েক সেকেন্ডের জন্য কী জানি ভেবে যেতে রাজী হয়ে গেল। 

“প্য্যান্ত ইউ ভেরি মাচ্‌ দ্যাট ইজ ভেরি কাইশ অফ ইউ 1" 

আমর গাড়ির দিকে যাবার সময় লালমোহনবাবু ফিসফিস করে বললেন, ‘এরা 
আবার চলন্ত মোটরগাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চাইবে না তো ?' 

গাড়ি কেল্লার দিকে রওনা দিল 1 লাঠিওয়ালা ভদ্রলোক জ্রিজেস করলেন, 
‘আর ইউ ফ্রম ক্যালকাটা ₹' 

ফেলুদা বলল, 'হা ৷ 

বাঁ দিকে বালির উপর দূরে দেখলাম দেবীকুণ্ডেব মতো কতগুলো স্মৃতিতত্ত 
ধয়েছে। ফেলুদা বলল ও জিনিসটা নাকি পাডস্থানের সব শহরেই রয়েছে। 

আমাদের গাড়ি ক্রনে পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই উঠতে আর্ত করল । 

নিনিটখানেক ওঠার পর পিছন থেকে আরেকটা গাড়ির শব্দ পেলাম । গাড়িটা 
ক্রবাগত হর্ন দিচ্ছে। অথচ আমরা যে খুব আন্তে চলছিলাম তাও নয় | তাহলে 
লোকটা বার ধার হর্ন দিচ্ছে কেন ? 

ফেলুদ দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে পিছনে বসেছিল । সে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে 
কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখে নিয়ে আসাদের গাড়ির ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলে 
উঠল, 'রোককে; রোককে ৮ 

আমাদের গাড়ি রাস্তার এক পাশে থামতেই আমাদের ডান পাশে এস দাঁড়াল 
একটা টান্সি__তার স্টিয়াবিং ধরে হাসিমুখে বসে আমাদের সেলাম জানাচ্ছেন 
গুরুবচন সিং) 

আমরা তিনজনেই নেমে পড়ল্ান । ফেলুদা ভদ্রলোক দু'জ্জনকে ইংবিক্িতে 
বলল-_আপনাদের অনেক ধন্যবাদ । আমাদের নিজেদের ট্যার্সিটা পথে খারাপ 
হয়ে গিয়েছিল-_সেটা এসে পড়েছে। 

গুরুবচন বলল ভোর সাড়ে ছটায় নাকি একটা চেনা ট্যাক্সি ভয়সলম্লীর (থেকে 
ফিরছিল-_তার কাছ থেকে স্পেয়ার চেয়ে নিয়েছে । নব্বই মাইল রাস্তা নাকি সে 
দু' ঘন্টায় এসেছে। এখানে এসে পেট্রোল স্টেশনটায় দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ কালো 
আস্বাসাডরটার ভিতর আমাদের দেখতে পায় । 


আরে! খানিকটা পথ যেতেই আমরা একটা বাজারের পড়লাম 
চারদিকে দোকানপাট গিজ্গিজ করছে, লাকা লী লে সাত 
একটা ছোট্ট সিনেম। হাউসের বাইরে আবার হিন্দী ছবির বিজ্ঞাপলও রয়েছে। 

'আপলোগ কিল্লা দেখনে মাংতা ?' গুরুবচন সিং জিত্রেস করল । ফেলুদা হাঁ 
বলতে গুরুবচন সিং ট্যাক্সি থামাল। ইয়ে হ্যায় কিল্পেক! গেট ৷ 

ডান দিকে চেয়ে দেখি এক পেল্লায় ফটক-_তারপর পাথরে বাঁধানো রাস্তা 
চড়াই উঠে গেছে আবেকটা ফটকের দিকে | বুঝলাম, এটা বাইরের গেট আর 
ভেতরেরটা আসল গেট । দ্বিতীয় গেটের পিছন থেকেই খাড়াই উঠে গেছে 
জয়সলমীরের সোনার কেন্লা। 

গেটের বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে । তাকে দেখলেই প্রহী বলে বোঝা 
যায় । ফেলুদা তাকে গিয়ে জিন্তেস করল সকালের দিকে কোনে! বাড়ালী 
ভদ্রলোক একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে করে কেল্লা দেখতে এসেছিলেন কিনা । 
ফেলুদা হাত দিয়ে মুকুলের হাইটটাও বুঝিয়ে দিল । 

আয়া থা, কিন্তু এখন নেই, চলে গেছে। 

_কখন ? 

আধ ঘন্টা হবে । 

গাড়িতে এসেছিল ? 

হী এক টেক্সি থা। 

কোন্‌ দিকে গেছে বলতে পার ? 

প্রহরী পশ্চিন দিকের রাস্তাটা দেখিয়ে দিল । আমরা সেই রাস্তা ধরে অলিগলি 
দোকানপাটের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলাম । লালমোহনবাবু সামনে বলেছেন 
গুরুবচনের পাশে, আমি আর ফেলুদা পিছনে । কিছুক্ষণ চলার পর ফেলুদা হঠাৎ 
প্রশ্ন করল, "আপনার অস্ত্রটা আনেননি তো সঙ্গে ? 

লালমোহনবাবু অন্যমনক্ষতার মধো হঠাৎ প্রশ্ন শুনে চমকে বললেন, 
এভোপালি £ ইরে-মানোগিয়ে-আপনার--ভোজালি ? 
হা । আপনার নেপালী তোজালি ।' 
"সে তো সুটকেসে স্যার ৷ 
‘তাহলে আপনার পাশে বাবা জাপান এয়ার লাইন্সের ব্যাগ থেকে মন্দার 
বোসের বিভলভাবটা বার করে কোটের তলায় বেপ্টের মধে। সজুন_য্যতে 
বাইরে থেকে বোঝা না যায়। 

লালমোহনবাবুর নড়াচড়া থেকে বুঝলাম তিনি ফেলুদার আদেশ পালন 
করছেন 1 এই সময় তার মুবটা দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল! 

“কিচ্ছু না+ ফেলুদা বলল, "গোলমাল দেখলে লেক টীক থেকে ওটি বার করে 


সামনের দিকে পয়েন্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন ।' 
"আর পে-পেছন দিয়ে যদি_' 
“পেছনে কিছু হচ্ছে বুঝলে আপনি নিজে ঘুরে যাবেন, তখনই সেটা সামনে 


হয়ে যাবে।' 
আর আপনি ? আপনি বুঝি আজ, মানে, নন-ভায়োলেন্ট ?' 


“সেটা প্রয়োজন বুঝে । 

ট্যাক্সিটা বাজার ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল ! আমনা এর মধ্যে 
আরো দু-একজনকে ভিজ্ঞেস করে অন্য ট্যাক্সি কোন পথে গেছে জোনে 
নিয়েছি তাছাড়া রাস্তার বালির উপর মাঝে আঝে টায়ারের দাগ দেখতে পাঙি 
আর তাতেই বুঝতে পারছি য়ে আমরা হেমাঙ্গ হাজরার রান্তাতেই চলেছি । 

গুরুবচন সিং বলল, ইয়ে হ্যায় মোহনগড় জানেকা রাস্তা । আউর এক মিল 
ডানা সেকৃতা ॥ উসকে বাদ রাস্তা বহুৎ খারাপ হ্যায় ৷ জীপ ছোড়কে দুর" গাড়ি 
নেহি খাতা ৷" 

এক মাইলও অবিশ্যি যেতে হল না। কিছু দূর গিয়েই দেখতে (পেলাম রাস্তার 
এক ধারে একটা ট্যাক্সি দাড়িয়ে আছে । রাস্তার ডান দিকে খানিকটা দুখে বযেছে 
একসঙ্গে অনেকগুলো পরিত্যক্ত একতলা ছাত ছাড়া খুপবির মতো পাথরের 
বাড়ি । বুঝলাম, এটাও হচ্ছে একটা প্রাচীন গ্রাম, যেমন গ্রাম আমরা এর আংগে 
আরো দু-একটা দেখেছি । এসব গ্রাম থেকে দোকডন নাকি বহুকাল আগে চলে 
গেছে; শুধু দেয়ালগুলো পাথরের তৈরি বঙ্গে এখনো দাঁড়িয়ে আছে । 

গুরুবচন সিংকে অপেক্ষা করতে বলে আমরা বাড়িগুলোর দিকে এগোলাম 
সদারির্জী দেখলাম গাড়ি থেকে নেমে অন্য ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেল--োধহয় 
জাতভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা মারতে । 

চারিদিক থমথম করছে । পিছন দিকে চাইলে দূরে দেখ! যাচ্ছে পাহাড়ের 
মাথায় জয়সলনীরের কেল্লা । রাস্তার উলটো দিকে খাড়াই উঠে গেছে পাহাড় । 
তার ঠিক পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড খোলা জায়গা জুড়ে মাটিতে পোঁতা 
শিল-নোড়ার মতো হলদে পাথরের সারি । ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, 
"যোদ্ধাদের কবর 1 
ওদের বললে নিবি বললে তর ফি রত 

বা 

“কিচ্ছু ভাববেন না", ফেলুদা বলল, 'দেখতে দেখতে হাই হয়ে যেমনটি চাই 
তেমনটি হয়ে যাবে" 

বাড়িগুলোর কাছে এসে পড়েছি। সারি সারি বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে 
সোজা রাস্তা । বেশ বুঝলাম এ গ্রাম বাংলাদেশের গ্রামের মতো নয় । এর মধ্যে 


হজ রি আহ 
ভিসা সির যাত্রীরা কোথায় ? মুকুল কোথায় £ ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরা 
র কিছু হয়নি তো £ = 
[২ বেযাল হল, কানে একটা শব্দ আস্ছে_এব 
কান পাতলে শোনা যায়। বট খু ছে এখনে সই আত কিন 


অত্যন্ত সাবধানে একটুও শব্দ না করে আরে৷ কয়েক পা এগিয়ে দেখলাম, 
একটা চৌরাস্তায় এসে পড়েছি । আমরা এখনো দুটো রাস্তার ক্রসের মাঝখানে 


দাঁড়িয়ে আছি। ভান দিক দিয়ে শব্দটা আসছে : রান্তার দু'ছিকে দশ-বারোটা 
বাড়ির সারি-_তাদের দেয়াল আর দরজার ফাঁকগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে। 
আমরা ডানদিকের রাস্তাটা ধরেই পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম । 
ফেলুদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে প্রায় শোনা যায় লা এমনভাবে বলল, 
'রিভলভার'--আর সেই সঙ্গে তার নিজের হাতটাও চলে গেল কোচের ভিতর । 
আড়চোখে দেখলাম লালমোহনবাবু হােও রিভলভার এসে গেছে, আর সেটা 


পরমুহর্তেই দেখলাম রাস্তার শেষ মাথায় বাঁ দিকের একটা বাড়ি পরা দিয়ে 
মুকুল দৌড়ে বেরিয়ে এল-_তারপর আমাদের দেখতে পেয়ে আরো থিগুণ জোরে 
ছুটে এসে ফেলুদার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । সে হাপাচ্ছে, তার মুখ এহন 


ফ্যাকাসে 

আমি জিল্রেস করতে যাচ্ছিলাম কী হয়েছে, কিন্তু ফেলুদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে 
আমার কথা বন্ধ করে দিল। 

ফিসফিস করে 'একে একটু দেখুন' বলে মুকুলকে লালমোহনবাধুর জিনযায় 
রেখে ফেলুদা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল যেখান থেকে মুকুল বেরিয়েছে সেই দিকে । 
আমিও চললাম তার পিছন পিছন । 

এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা বাড়ছে । মনে হয় কে যেন পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া 


খেয়াল নেই। 

আরেক পা সামনে এগোল ফেলুদা--তার হাতে রিভলভার হান্জরার 
দিকেউচোনো। কি 

হঠাৎ উপর দিক থেকে একটা ঝটপট শব্দ । 

একটা মযূর পাঁচিলের উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছে 

মাটিতে পড়েই তীরবেগে ছুটে গিয়ে মযুরটা উপুড় হওয়া ভর হারার বাঁ 
ফরিদ বিকট লংগা তত কই তা ht 
আপ্তিনট! লাল হয়ে উঠল । তর জট 


এদিকে মযূরটা ঠোকর মেরেই 
[a ৮০০০১ চলেছে । তার মধ্যেই ডক্টর হাজরা পালাতে 


ছেড়ে পিছিয়ে দাঁড়ালাম, আর মযুর তাকে ঠুকরে ঘর থেকে বার করে দিল ৷ 


একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল । ডক্টর হাজরা মাটিতে উপুর হয়ে আছেন। 
তার ঘাড়টা আন্তে আস্তে ফেলুদার দিকে ফিরল, তাঁর বা হাতটা এখন একটা 
রক্রান্ত কমাল সমেত ক্ষতের উপর চাপা । 

ফেলুদা বলল, "আর কোনে৷ আশা নেই জানেন : এবার আপনার দু-দিকের 
রাস্তাই বন্ধ ।' 

ফেলুদার কথা শেষ হবার আগেই ডক্টর হাজরা হঠাৎ চোখের পলকে দাঁড়িয়ে 
উঠে একটা উ্মযদ দৌড় দিলেন উল্টো দিকে । ফেলুদা রিডলভারটা নামিয়ে 
নিল__কারণ সতাই পালাবার কোনো পথ নেই। উল্টো দিক থেকে আমাদের 
ঘু'্তন চেনা ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন । যার হাতে লাঠি নেই, তিনি খপ করে 
ক্রিকেট বল লোফার মতো ডস্টর হাজরাকে বগলপাবা করে নিলেন। 

এবারে লাঠিওয়ালা ভদ্রলোকটি ফেলুদার দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদা 
রিভলভারটা বাঁ হাতে চালান দিয়ে ডান হাতটা ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে 
বললেন, 'আসুন ডক্টর হাজরা ।" 

আঁ! ইনিই ডর্টর হাজরা ? 

ভদ্রলোক ফেলুদার সঙ্গে হ্যান্ডশেফ করে বললেন, “আপনিই তো বোধহয় 
প্রদোষ মিত্তির ? 

‘আজে হ্যাঁ । আপনার নাগর্য পরার দরুন ফোসকাটা এখনো সারেনি বলে 
মনে হচ্ছে... 

আসল ডষ্টর হাজরা হেসে বললেন, ‘পরশু সুধীরবাবুকে ট্রাঙ্ কল 
করেছিলাম । উনিই বললেন আপনি এসেছেন । যা বর্ণনা দিলেন তা থেকে 
টেনে কি জি গণ রি দিইনি হল হলতে 
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“আর উনি? ফেলুদা হাত-কড়া পরা মাথা হেট-করা ময়ূরের ঠোকর-খাওয়া 
ভদ্রলোকটির দিকে দেখাল । ‘উনিই বুঝি ভবানম্দ 7 


ইয়েস, বললেন ডক্র হারা, “ওরফে অমিয়নাথ বর্মণ, ওরফে দ্য হোট 
বারম্যান--উইজার্ড অফ দয ইস্ট ।' +% 
PA 1১২৬ 

হান এখন বাজ্থামী পুলিশের জি্রায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ-_উইর 
হেমাঙ্গ হাজবাকে খুন করার চেষ্টা, তার জিনিসপত্র নিয়ে সটকে পড়া. নিজের নাম 
ভাঁড়িয়ে হেদা্গ হাজরার ভূমিকা গ্রহণ করা ইত্যাদি । আমরা ডাকবাংলোর 
বারান্দায় বসে উটের দুধ দেওয়া কফি খাচ্ছি। মুকুল সামনের বাগানে দিব্যি 
ফুৰ্তিতে খেলে বেড়াচ্ছে, কারণ সে জানে আঙ্কই সে কলকাতা রওনা ইবে। 
(সোনার কেন্লা দেখার পর তার আর বাজস্থানে থাকার ইচ্ছে নেই । 

ফেলুদা আসল ড্র হাক্তরার দিকে ফিরে বলল, 'ভকানন্দ শিকাগোতে সত্যই 
ভন্ডামি করছিল তো? কাগছে যা বেরিয়েছিল তা সত্যি তো? 

হাজরা বললেন, 'যোল আনা সত্যি ॥ ভবানন্দ আর তার সহকারী নিলে থে 


কত দেশে কত কুকীতি করেছে তার ইয়ত্তা নেই । তা ছাড়া শিকাগোস্স আরো 
ব্যাপার আছে। নিজের তপ্ডামির সঙ্গে সঙ্গে আমার মিথ্যে বদনাম রটাঙ্ছিল, 
আমার কাজের বিস্তর অসুবিধা করছিল । কাজেই শেষটায় বাধা হয়ে স্টেপ নিতে 
হল । অবিশ্যি এ হল চার বছর আগের কথা । ওরা কবে দেশে ফিরেছে জানি 
না। আমি ফিরেছি মাত্র তিন মাস হল । সুহীরবাধুর দোকানে গিয়েছিলাম, 
সেখানে তার ছেলের কথা শুনে তাকে দেখতে যাই । তার পরের ব্যাপার তো 
আপনি জানেনই । আমি যখন মুকুলকে নিয়ে রাজন্থানে আসা স্থির করলাম, তখন 
কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে আমার পিছনে লোক লাগবে 1 

‘এক ঢিলে দুই পাখি কে না মারতে চায় বলুন? ফেুদ্য বলল | 'একে 
গুপ্তুধনের আশা, তার উপর আপনার উপর প্রতিশোধ ।...তা, এদের সঙ্গে 
কলকাতায় দেখা হয়নি আপনার ? 

“মোটেই না। প্রথম দেখা হয় একেবারে বান্দিকুই স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট 


রুমে । আমি আগ্র় একদিন থেকে না গেলে ট্রেনে ওদের সঙ্গে দেখা হত না। 
ভ্লোকেরা নিজে থেকে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন ॥ 


“আপনি চিনতে পারলেন না ?' 
কী করে চিনব ? শিকাগোতে তো এরা ছিলেন একেবারে শ্বশ্বগুফ সম্বলিত 


“মুকুল ওদের সঙ্গে যেতে 
ডঙ্টর হাজরা হাসলেন । 'মুকুলকে চিনতে পারেননি এখনো ? নিজের 
বাপ-মায়ের ওপরই যখন ওর টান নেই, তখন দু'জন অচেনা লোকের মধে) ও 


পোশাক কিনে রাজস্থানী সাজলাম ৷ নাগরা পরা অভ্যেস নেই, পায়ে ফোশকা 
পড়ে গেল ৷ পরদিন কিষণগড়ে আপনাদের কামরায় উঠলাম । মারওয়াড় থেকেও 
একই ট্রেনে যোধপুর এলাম। রঘুনাথ সরাইয়ে উঠলাম । চেনা লোক ছিল 


“সেদিন সার্কিট হাউসের বাইরে তো আপনিই ঘুরছিলেন ? 

“হ্যী । আর তাতেও তো এক ফ্যাসাদ । মুকুল দেখি আমাকে চিনে ফেলেছে । 
জো বদ চড়ি কতই সেল বেরিয়ে সোজা আমার দিকে চলে 

ছল | 

“তারপর আপনি ভবানন্দকে ফলো করে পোকরানের গাড়িতে উঠলেন ? 

শা । আর সবচেয়ে মজা_ট্রেন থেকে দেখতে পেলাম আপনারা গাড়ি 
থামাতে চেষ্টা করছেন ।" 

“সেটা নিশ্চয় ভবানন্দও দেখেছিল, আর তাই জেনে গিয়েছিল রামদেওরাতেই 
হয়ত আমরা ট্রেন ধরব ৷" 

ডক্টর হাজরা বলে চললেন, "ট্রেনে ওঠার আগে ত্রিবেদীকে ফোন করে 
জয়সলমীরে পুলিশকে খবর দিতে বলে দিয়েছিলাম । তার আগেই অবশ) ওর 
বাড়ি থেকেই কলকাতায় ফোন করে আপনার আসার খবর পেয়েছি, আর 
ত্রিবেদীর কাছ থেকে একটি স্যুট ধার করে ভদ্রলোক সেজেছি।' 

ফেলুদা বলল, 'পোকরানে গিয়ে বোধহয় দেখলেন তবানন্দের ত্যাসিস্ট্যান্ট 
ট্যাক্সি নিয়ে হাজির, তাই না ?' 

“ওইখানেই তো গণ্ডগোল হয়ে গেল । আই লস্ট দেম । দশ ঘন্টা অপেক্ষা 
করে আবার রাত্রের ট্রেন ধরতে হল। সে গাড়িতে থে আপনি আছেন তা তে 
জানি না । আপনাদের প্রথম দেবলুম এই ভাকবাংলোতে । এখন আমার প্রশ্ন 
হচ্ছে আপনি কখন প্রথম ভবানন্দকে সন্দেহ করলেন ?' 

ফেলুদা হেসে বলল, "ভবানন্দকে সন্দেহ করেছিলাম বললে ভুল বলা হবে। 
করেছিলাম ডষ্টর হাক্তরাকে । যোধপুরে নয়, বিকানিরে । দেবীকুণ্ডে গিয়ে দেখি 
ভদ্রলোক হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন । তার ঠিক আগেই একটা দেশলাই 
কুড়িয়ে পাই__টেক্কা মাকা । এটা রাজস্থানে বিক্রি হয় না । তারপর ভদ্রলোককে 
ওই বেগতিক অবস্থায় দেখে মনে হল যে-লোক এই কৃকর্মাট করেছে তারই 
হয়ত দেশলাই ৷ কিন্তু তারপর দেখলাম বাঁধনেও গণ্ডগোল | একজন লোকের 
হাত-পা এক সঙ্গে ধেধে দিলে সে লোক অসহায় হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু যেখানে 
শুধু হাত দুটো পেছনে বেধে দেওয়া হয়েছে, সেখানে একটু বুদ্ধি থাকলেই পা 
দুটোকে ভা করে তার তলা দিয়ে হাত দুটো সামনে এনে বাঁধন খুলে ফেলা 
যায় । বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক নিজেই নিজেকে ধেধেছেন। এটা বুঝেও কিন্ত 
ভাবছি, ডক্টর হাজরাই আসল কালপ্রিট। শেষটায় চোখ খুলে গেল আজ সকালে 
ট্রেনে-_আপনার প্যাডে লেখা ভবানন্দর একটা চিঠির দিকে চেয়ে থাকতে 
থাকতে ।' 

“কীরকম ?' 


সকলে হেসে ফেটে পড়ার ঠিক আগে ফেলুদার হাত থেকে রিভলভারটা নিয়ে 
দাঁত বার করে জটায়ু বললেন, “ফর মাই কালেকশন_জ্যানড আজ এ স্মৃতিচিছ 
অফ আওয়ার পাওয়ারফুল আডাভেৎ্ণর ইন রাজস্থান : থ্যান্ধ ইউ স্যার ৷ 


বাক্স রহসা 


৪১ 


ক্যাপ্টেন স্ষটের মেরু অভিযানের বিষয়ে একটা দারুণ 
লোমখাড়া-করা বই এই সবে শেষ করেছি, আর তার এত অল্প 
দিনের মধ্যেই যে বরফের দেশে গিয়ে পড়তে হবে সেটা ভাবতেই 
পারিনি। অবিশ্যি বরফের দেশ বলতে কেউ যেন আবার নর্থ পোল 
সাউথ পোল ভেবে না বসে। ওসব দেশে কোনও মামলার তদন্ত বা 
রহস্যের সমাধান করতে ফেলুদাকে কোনওদিন যেতে হবে বলে 
মনে হয় লা। আমরা যেখানে গিয়েছিলাম সেটা আমাদেরই: দেশের 
ভিতর; কিন্তু যে সময়টায় গিয়েছিলাম তখন সেখানে বরফ, আর সে 
বরফ আকাশ থেকে মিহি তুলোর মতো ভাসতে ভাসতে নীচে নেমে 
এসে মাটিতে পুরু হয়ে জমে, আর রোদ্দুরে সে বরফের দিকে 
চাইলে চোখ ঝলসে যায়, আর সে বরফ মাটি থেকে মুঠো করে 
তুলে নিয়ে বল পাকিয়ে ছোঁড়া যায়। 

আমাদের এই আযাডভেঞ্চারের শুরু হয় গত মার্চ মাসের এক 
নিষ্ব্দবারের সকালে। ফেলুদার এখন গো়েন্দা হিসাবে বেশ নাম 
হয়েছে, তাই ওর কাছে মক্ধেলও আসে মাঝে মাঝে। তবে ভাল 
কেস না হলে ও নেয় না। ভাল মানে যাতে ওর আশ্চর্য বুদ্ধিটা 
শানিয়ে নেওয়ার সুযোগ হয় এমন কেস। এবারের কেসটা প্রথমে 
শুনে তেমন আহামরি কিছু মনে হয়নি। কিন্তু ফেলুদার বোধহয় 
একটা আম্দর্যক্রমভীনসেযাল ফলে ও:টাঘধ্যে কীসের জানি 
গন্ধ পেরে" নিতে রাজি হয়ে. গেল। অবিশি) এ হতে পারে যে 
মকেল ছিলেন বেশ হোমরা-চোমরা লোক, আর তাই ফেলুদা 
হয়তো একটা মোটা রকম দাঁও মারার সুযোগ দেখে থাকতে পারে। 
পরে ফেলুদাকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে ও এমন কট্‌মট করে আমার 


দিকে চাইল যে আমি একেবারে বেমালুম চুপ মেরে গেলাম। 
মক্কেলের নাম দীননাথ লাহিড়ী! বুধবার সঞ্্াবেলী ফোন করে 
পরদিন সকালে সাড়ে আটটায় আসবেন বলেছিলেন, আর ঠিক 
ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় একটা গাড়ি এসে থামার আওয়াজ পেলাম 
আর সেটা শোনামাত্র আমি দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। 
ফেলুদা একটা ইশারা করে আমায় থামিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 
‘অত আদেখ্লামে। কেন? বেলটা বাজুক।” 

বেল বাজার পর দরজা খুলে দিতে ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ 
পড়ল তার গাড়িটার দিকে। এমন পেল্লায় গাড়ি আমি এক রোল্স : - 
রয়েস ছাড়া আর কখনও দেখিনি। ভদ্রলোকের নিজের চেহারাটাও 
বেশ চোখে পড়ার মতো, যদিও সেটা তার সাইজের জন্য নয়। 
টক্টকে ফরসা গায়ের রং, বয়স আন্দাজ পঞ্গন্নর কাছাকাছি, পরনে 
কোঁচানো ফিন্ফিনে ধুতি আর গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, আর 
পায়ে সাদা শুঁড় তোলা নাগরা। এ ছাড়া বা হাতে রয়েছে হাতির দাঁত * 
দিয়ে বাঁধানো হাতলওয়ালা ছড়ি আর ডান হাতে রয়েছে একটা নীল 
চৌকো আ্যাটাটি কেস এ রকম বান্দর আমি ঢের দেখেছি। আমাদের 
বাড়িতেই দুটো আছে-_একটা বাবার, একটা ফেলুদার। এয়ার 
ইন্ডিয়া তাদের যাত্রীদের এই বাক্স বিনি পয়সায় দেয়। 

বমতে দিয়ে ফেলুদা তার উল্টোমুখে সাধারণ চেয়ারটায় বসল। $%. 
ভদ্রলোক বললেন, “আমিই কাল টেলিফোন করেছিলাম। আমার '; 
নাম দীননাথ লাহিড়ী 

ফেলুদ। গলা খাকরিয়ে বলল, ‘আপনি আর কিছু বলার আগে 
আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে পারি কিঃ * 

“নিশ্চয়ই।" 

“এক নম্বর-_আপনার চায়ে আপত্তি আছে?" 

ভদ্রলোক দু'হাত জোড় করে. মাথা নুয়ে বললেন, ‘কিছু মনে 
করবেন না মিস্টার মিত্তির/অসময়ে কিছু খাওয়ার অভ্যাসটা আমার 
একেবারেই নেই! তবে আপনি নিজে খেতে চাইলে স্বচ্ছন্দে খেতে 


পারেনা” 

“ঠিক আছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন-_আপনার গাড়িটা কি হিস্পানো 
সুইজা? 

“ঠিক ধরেছেন। এ জাতের গাড়ি বেশি নেই এদেশে। থার্টি ফোরে 
(কিনেছিলেন আমার বাবা। আপনি গাড়িতে ইন্টারেস্টেড 

ফেলুদা একটু হেসে বলল, ‘আমি অনেক ব্যাপারেই 
ইন্টারেস্টেড। অবিশ্যি সেটা খানিকটা আমার পেশার খাতিরেই।” 

‘আই নি। তা যাই হোক্‌-_যে জন্য আপনার কাছে আস!। 
আপনার কাছে ব্যাপারটা হয়তো তুচ্ছ বলে মনে হবে। আপনার 
রেপুটেশন আমি জানি, সুতরাং আপনাকে আমি জোর করতে পারি 
না, কেবলমাত্র অনুরোধ করতে পারি যে, কেসটা আপনি নিন।” 

ভদ্বলোকের গলার স্বর আর কথা বলার ঢঙে বনেদি ভাব 
থাকলেও, হাম্বড়া ভাব একটুও নেই! বরঞ্চ রীতিমত ঠাণ্ডা আর 
ভদ। 

‘আপনার কেসটা কী সেটা যদি বলেন... 

মিস্টার লাহিড়ী মৃদু হেসে সামনে টেবিলের ওপর রাখা বাক্সটার 
কেসও বলতে পারেন... হেহো। এই বাক্সটাকে নিয়েই ঘটনা” 

ফেলুদা বাক্সটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, “এটা 
বার কয়েক বিদেশে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ট্যাগগুলো ছেঁড়া হলেও, 
ইলাস্টিক ব্যান্ডগুলে এখনও দেখছি হাতলে লেগে রয়েছে। এক, 

ভদ্রলোক বললেন, 'আমারটার হাতলেও ঠিক ওইরকম রয়েছে।” 

'আগনারটার...? তার মানে এই বাক্সটা আপনার নয়? 

“আজ্ঞে না” মিস্টার লাহিড়ী বললেন, ‘এটা আরেকজনের। 
'আমারটার সঙ্গে বদল হয়ে গেছে।' 

‘আই সী...তা কীভাবে হল বদল? ট্রেনে না প্লেনে?" 

“ট্রেনে। কালকা..মেলো, দিল্লি থেকে ফিরছিলাঘ। একটা ফাস্ট 
ক্লাস কমপার্টমেন্টে চারজন যাত্রী ছিলাম। তার মধ্যে একজনের 
সঙ্গে বদল হয়ে গেছে।” 


“কার সঙ্গে হয়েছে সেটা জানা নেই বোধহয়?’ ফেলুদা প্রশ্ন 
করল। 

‘আজ্ঞে না। সেটা জানা থাকলে বোধ হয় আপনার কাছে আসার 
প্রয়োজন হত না।” 

“বাকি তিনজনের নামও অবশ্যই জানা নেই?" 

“একজন ছিলেন বাঙালি। নাম পাকড়াশী। দিল্লি থেকে আমারই 
সঙ্গে উঠলেন।” 

নামটা জানলেন কী করে?’ 

‘অন্য আরেকটি যাত্রীর সঙ্গে তাঁর চেনা বেরিয়ে গেল। তিনি, 
হ্যালে। মিস্টার পাকড়াশী বলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ জুড়লেন। 
কথাবার্তায় দুজনকেই বিজনেসম্যান বলে মনে হল। কনট্রাষ্ট, টেন্ডার 
ইত্যাদি কথা কানে আসছিল।” 

“যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তার নামটা জানতে পারেননি?’ 

“আজ্ঞে না। তবে তিনি অবাঙালি, যদিও বাংলা জানেন, আর 
মোটামুটি ভালই বলেন। কথায় বুঝলাম তিনি সিমলা থেকে 
আসছেন।" 

“আর তৃতীয় ব্যক্তি? 

“তিনি বেশির ভাগ সময় বাঙ্কের উপরেই ছিলেন, কেবল লাঞ্চ 
আর ডিনারের সময় নেমেছিলেন। তিনিও বাঙালি নন! দিল্লি থেকে 
ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর তিনি আমায় একটা আপেল অফার করে 
বলেছিলেন সেটা নিজের বাগানের। আন্দাজে মনে হয় তিনিও 
হয়তো দিমলাতেই থাকেন, আর সেখানেই তাঁর অরচার্ড” 

“আপনি খেয়েছিলেন আপেলটা?” 

হাঁ, কেন খাব না। দিব্য সুস্বাদু আগেল।” 

“তা হলে ট্রেনে আপনি আপন্মর অসময়ের নিয়মটা মানেন না 
বলুন” ফেলুদার ঠোঁটের কোণে মিচকি হাসি। 

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে বললেন, “সর্বনাশ! আপনার দৃষ্টি 
এড়ানো তো:ভারী কঠিন দেখছি তবে আপনি ঠিকই বলেছেন। 
চলস্ত ট্রেনে সময়ের নিয়মগুলো মন সব সময় মানতে চায় না।' 

“এক্সকিউজ মি’, ফেলুদা বলল, “আপনারা কে কোথায় 


বসেছিলেন সেটা জানতে পারলে ভাল হত।” 

“আমি ছিলাম একটা লোয়ার বার্থে। আমার উপরের বার্থে ছিলেন 
মিস্টার পাকড়াশী; উল্টোদিকের আপার বার্ধে ছিলেন 
'আপেলওয়ালা, আর নীচে ছিলেন অবাঙালি বিজনেসম্যানটি।” 

ফেলুদা কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপর হাত কচলে আঙুল মট্কে 
বলল, ‘ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড__আমি একটু চা বলছি। ইচ্ছে হলে 
খাবেন, না হয় না। তোগ্‌সে, তুই যা তো চট্ট করে।' 

আমি এক দৌড়ে ভেতরে গিয়ে শ্রীনাথকে চায়ের কথা বলে 
আবার বৈঠকখানায় এসে দেখি, ফেলুদা আ্যাটাচি কেসটা খুলেছে। 

“চাবি দেওয়া ছিল না বুঝি?” ফেলুদা জিজ্ঞেস করল! 

'না। আমারটাতেও ছিল না। কাজেই যে নিয়েছে সে অনায়াসে 
খুলে দেখতে পারে ভেতরে কী আছে। এটার মধ্যে অবিশ্যি সব 
মামুলি জিনিস।” 

সত্যিই তাই। সাবান চিরুনি বুরুশ টুথব্রাশ টুথপেস্ট, দাড়ি 
কামানোর সরঞ্জাম, দুটো ভাঁজ করা খবরের কাগজ, একটা পেপার 
ব্যাক বই-_এই সব ছাড়া বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না। 

“আপনার বাক্সে কোনও মূল্যবান জিনিস ছিল কি?' ফেলুদা প্রশ্ন 
করল। 

দীননাথবাবু বললেন, 'নাথিং। এ বাস্ে যা দেখছেন, তার চেয়েও 
কম মূল্যবান। কেবল একটা লেখা ছিল--একটা হাতের লেখা 
রচনা-_ভ্রমণকাহিনী--সেটা ট্রেনে পড়ব বলে সঙ্গে নিয়েছিলাম। 
বেশ লাগছিল পড়তে। তিব্বতের ঘটনা।' 

“তিব্বতের ঘটনা? ফেলুদার যেন খানিকটা কৌতূহল বাড়ল। 

হ্যা। ১৯১৭ সালের লেখা। লেখকের নাম শত্ভুচরণ বোস। যা 
বুঝছি, লেখাটা আসে আমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে। কারণ ওটা 
আমার জ্যাঠামশাইকে উৎসর্গ করা। আমার জ্যাঠামশাই হলেন 
সতীনাথ লাহিড়ী, কাঠমুণ্ডুতে থাকতেন। রাণাদের ফ্যামিলিতে 
প্রাইভেট টিউটুরি করতেন? উনি অত্যন্ত: অসুস্থ হয়ে প্রায় অরথ্ব 
অবস্থায় দেশে ফেরেন-_পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। তার কিছুদিন 
পরেই মারা যান। ওর সঙ্গেই জিনিসপত্তরের মধ্যে একটা নেপালি 


বাক্স ছিল। আমাদের বাড়ির বক্জরুমের একটা তাকের কোনায় পড়ে 
থাকত। ওটার অস্তিত্বই জানতাম না। সম্প্রতি বাড়িতে আরশোলা 
আর ইঁদুরের উপদ্রব বড্ড বেড়েছিল বলে পেস্ট কন্ট্রোলের লোক 
ডাকা হয়। তাদের জন্যই বাক্সটা নামাতে হয় আর এই বাক্সটা 
থেকেই লেখাটা বেরোয়।” 

‘কবে?’ bl 

“এই তো-__আমি দিল্লি যাবার আগের দিন।' 

ফেলুদা অন্যমনস্ক। বিড় বিড করে বলল, ‘শজ্ভুচরণ...শৃতুচরণ...' 
কাছে তেমন কিছু নয়। সত্যি বলতে কী, আমি বাক্সটা ফেরত পাবার 
ব্যাপারে কোনও আগ্রহ বোধ করছিলাম না। আর এই যে বাক্সটা 
দেখছেন, এটারও মালিককে পাওয়! যাবে এমন কোনও ভরসা না 
দেখে এটা আমার ভাইপোকে দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর কাল রাত 
থেকে হঠাৎ মনে হতে লাগল_-এসব জিনিস দেখতে তেমন জরুরি 
মনে না হলেও, এর মালিকের কাছে এর কোনও কোনওটার হয়তো 
মূল্য থাকতেও পারে। যেমন ধরুন এই রুমাল। এতে নকশা করে 6 
লেখা রয়েছে। কে জানে কার সূচিকর্ম এই 6? হয়তো মালিকের 
স্ত্রীর। হয়তো স্ত্রী আর জীবিত নেই! এই সব ভেবে মনটা খুঁতখুঁত 
করতে লাগল, তাই আজ আমার ভাইপোর ঘর থেকে বাক্সটা তুলে 
আপনার কাছে নিয়ে এলাম। সত্যি বলতে কী, আমারটা ফেরত পাই 
না-পাই তাতে আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু এ বাক্স মালিকের 
কাছে পৌছে দিলে আমি মনে শাস্তি পাব।” 

চা এল। ফেলুদা আজকাল চায়ের ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে হয়ে 
পড়েছে। এ চা আসে কার্শিয়ডের মকাইবাড়ি টি এস্টেট থেকে। 
পেয়ালা সামনে এনে রাখলেই ভুর ভুর করে সুগন্ধ বেরোয়। চায়ে 
একটা নিঃশব্দ চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, “বাক্সটা কি অনেকবার 
খোলার দরকার হয়েছিল ট্রেনে?’ 

“মাত্র বারা সরালে দিল্লিতে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই লেখাটা 
বার করে নিই, আর রাত্রে ঘুমোবার আগে আবার ওটা ভেতরে 
ঢুকিয়ে রাখি।” 


ফেলুদা একটা চারমিনার ধরাল। দীন্নাথবাবু সিগারেট খান না। 
দুটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে ফেলুদা বলল, ‘আপনি চাইছেন-_এ বাক্স 
তাকে ফেরত দিয়ে আপনার বাক্সটা আপনার কাছে এনে হাজির 
করি--এই তো?’ 
‘হতাশ হলেন নাকি? ব্যাপারটা বড্ড নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে? 
ফেলুদা তার ডান হাতের আঙুলশুলো চুলের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে 
দিয়ে বলল, 'না। আপনার সেন্টিমেন্ট আমি বুঝতে পেরেছি। যে 
ধরনের সব কেস আমার কাছে আসে সেগুলোর তুলনায় এই 
কেসটার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটাও তো অস্বীকার করা যায় 
না? 
দীননাথবাবু যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। একটা লম্বা হাঁপ ছেড়ে 
বললেন, “আপনার রাজি হওয়াটা আমার কাছে অনেকখানি।” 
ফেলুদা বলল, ‘আমার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করব। তবে বুঝতেই 
পারছেন, এ অবস্থায় গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক, এবার 
আপনার কাছ থেকে কিছু তথা জেনে নিতে চাই।” 
“বলুন? 
ফেলুদা চট করে উঠে পাশেই তার শোবার ঘর থেকে তার 
বিখ্যাত সবুজ নোট বইটা নিয়ে এল। তারপর হাতে পেনসিল নিয়ে 
. তার প্রশ্ন আরস্ত করলা 
"কোন্‌ তারিখে রওনা হন দিলি থেকে?’ 
“পাঁচই মার্চ রবিবার সকাল সাড়ে ছটার দিলি ছেড়েছি। কলকাতায় 
পৌছেছি পরদিন সকাল সাড়ে নটায়।” 
'আজ হল ৯ই। অর্থাৎ গত তরশু। আর কাল রাত্রে আপনি 
আমাকে টেলিফোন করেছেন।' 
ফেলুদা আ্যাটাচি কেসটার ভেতর থেকে একটা হলদে রঙের 
কোডাক ফিল্মের কেইটো বার করে তার ঢাকনার প্যাঁচটা খুলতেই 
তার থেকে কয়েকটা সুপুরি বেরিয়ে টেবিলের উপর পড়ল! তার 
একটা মুখে পুর চিরোতে চিরোতে ফেলুদা বলল, 'আপনার ব্যাগে 
এমন কিছু ছিল যা থেকে আপনার নাম-ঠিকানা পাওয়া যেতে 
পারে?’ 


“যতদূর মনে পড়ে, কিছুই ছিল লা!” 

“হু... এবার আপনার তিনজন সহ্যাত্রীর মোটামুটি বর্ণনা লিখে 
নিতে চাই। আপনি যদি একটু হেল্প করেন।” 

দীননাথবাবু মাথাটাকে চিতিয়ে সিলিং-এর দিকে কিছুক্ষণ 
তাকিয়ে থেকে বললেন, 'পাকড়াশীর বয়স আমার চেয়ে বেশি। 
যাট-পয়ষষ্টরি হবে! গায়ের রং মাঝারি। ব্যাকত্রাশ করা কাঁচাপাকা 
চুল, চেখে চশমা, কণ্ঠস্বর কর্কশ।” 

বেশ? 

“যিনি আপেল দিলেন তাঁর রং ফরসা। রোগা একহারা চেহারা, 
টিকোলো! নাক, চোখে সোনার চশমা, দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথায় 
টাক, কেবল কানের পাশে সামান্য কাঁচা চুল। ইংরেজি উচ্চারণ প্রায় 
সাহেবদের মতো। সর্দি হয়েছিল। বার বার টিসুতে নাক ঝাড়ছিল।' 

“বাবা, খাঁটি সাহেব! আর তৃতীয় ভদ্রলোক?" 

“আদৌ মনে রাখার মতো চেহারা নয়। তবে হ্যাঁ--নিরামিষাশী। 
উনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভেজিটেবল থালি নিলেন ডিনার এবং 
লাঞ্চে।' 

ফেলুদা সব ব্যাপারটা খাতায় নোট করে চলেছে। শেষ হলে পর 
খাতা থেকে মুখ তুলে বলল, ‘আর কিছু?" 

দীননাথবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'আর তো কিছু বলার মতো 
দেখছি না। দিনের বেলা বেশির ভাগ সময়ই আমার মন ছিল ওই 
লেখাটার দিকে। রাত্রে ডিনার খাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে 
পড়েছি। ট্রেনে সচরাচর এত ভাল ঘুম হয় না। ঘুম ভেঙেছে 
একেবারে হাওড়ায় এসে, আর তাও মিস্টার পাকড়াশী তুলে দিলেন 
বলে।' 

“তার মানে আপনিই বোধ হয় সব শেষে কামরা ছেড়েছেন? 

"আজে হ্যা।’ ্ 

তার গাই রি আপনার বাদ জনের হে চলে 
গেছে।ই Te 
‘তা তো বটেই! 

. ভেরি গুড” ফেলুদা খাতা বন্ধ করে পেনসিল শার্টের পকেটে 


গুঁজে দিয়ে বলল, “দেখি আমি কী করতে পারি 

দীননাথবাবু চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললেন, ‘এ ব্যাপারে 
আপনার যা পারিশ্রমিক তা তো দেবই, তা ছাড়া আপনার কিছু 
ঘোরাঘুরি আছে, তদন্তের ব্যাপারে আরও এদিক ওদিক খরচ আছে, 

: সেই বাবদ আমি কিছু ব্যাশ টাকা আপনার জন্য নিয়ে এসেছি।” 

ভদ্রলোক তাঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একট। সাদা খাম বার করে 
ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন, আর ফেলুদাও দেখলাম বিলিতি 
কায়দায় “ওঃ _খ্যান্কস' বলে সেটা দিব্যি পেনসিলের পিছনে 
পকেটে গুঁজে দিল। 

‘আমার টেলিফোন নম্বর ডিরেক্টরিতেই পাবেন। কিছু খবর পেলেই 
:' কাইন্ডলি জানাবেন; এমনকী সটান আমার বাড়িতে চলেও আসতে 
;; পারেন। সন্ধে নাগাদ এলে নিশ্চয়ই দেখা পাবেন।" 

হলুদ রঙের হিস্পানো সুইজা তার গাশ্তীর শাখের মতো হর্ন 
বাজিয়ে রাস্তায় জমা হওয়া লোকদের অবাক ধরে দিয়ে রাসবিহারী 
আযভিনিউয়ের দিকে চলে গেলা আমরা দুজনে বৈঠকথানায় ফিরে 
এলাম। যে চেয়ারে ভদ্রলোক বসেছিলেন, সেটায় বসে ফেলুদা 
পায়ের ওপর পা ভুলে দিয়ে আড় ভেঙে বলল, “এই ধরনের বনেদি 
'৮- মেজাঞ্জের লোক আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে আর থাকবে না।” 

.  বাক্সটা টেবিলের উপরই রাখ ছিল। ফেলুদা তার ভিতর থেকে 
* একটা একটা করে সমস্ত জিনিস বার করে বাইরে ছড়িয়ে রাখল। 
অতি সাধারণ সব জিনিস। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ টাকার মাল হবে কি 
না সন্দেহ। ফেলুদা বলল, ‘তুই একে একে বলে যা, আমি খাতায় 
নোট করে নিচ্ছি” আমি একটা একটা করে জিনিস টেবিলের ওপর 
থেকে তুলে তার নাম বলে আবার বাক্সে রেখে দিতে লাগলাম, আর 
- ফেলুদা লিখে যেতে লাগল। সব শেষে লিস্টটা দাঁড়াল এই রকম-_ 
১! দু’ ভাজি দুটো দিতির ইংরিজি, খবরের -কাগজ--একটা 
Sunday উকি আর একটা Suriday Hinddsthian Times 
২। একটা প্রায় অর্ধেক খরচ হওয়া বিন্যক! টুথপেস্ট। টিউবের 
তলার খালি অংশটা পেচিয়ে ওপর দিকে তুলে দেওয়া হয়েছে 


৩। একটু সবুজ রঙের বিনাকা টুথত্রাশ 

৪1 একটা গিলেট সেফটি রেজার 

€। একটা প্যাকেটে তিনটে থিন গিলেট ব্লেড 

৬। একটা প্রায় শেষ-হয়ে-যাওয়া ওল্ড স্পাইস শেভিং ক্রিম 

৭। একটা শেভিং 

৮। একটা নেল্‌ক্লিপ--বেশ পুরনো 

৯। একটা সেলোফেনের পাতের মধ্যে তিনটে আ্যাসপ্রোর বড়ি 

১০। একটা ভাঁজ করা কলকাতা শহরের ম্যাপ- খুললে প্রায় 
চার ফুট বাই পাঁচ ফুট 

১১। একটা কোডাক ফিল্মের কৌটোর মধ্যে সুপুরি 

১২। একটা টেক্কা মার্কা দেশলাই-_-আনকোর! নতুন 

১৩। একটা ভেনাস মার্কা লাল-নীল পেনসিল 


১৪। একটা ভাঁজ করা রুমাল, তার এককোণে সেলাই করা . 


নকশায় লেখা 0 
১৫। একটা মোরাদাবাদি ছুরি বা পেন নাইফ 
১৬। একটা মুখ-মোছা ছোট তোয়ালে 
১৭। একটা সেফটি পিন, মর্চে ধরা 
১৮। তিনটে জেম ক্লিপ, মর্চে ধরা 
১৯। একটা সার্টের বোতাম 


২০। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস-_এলেরি কুইনের দ্য ডোর: 


বিটউইন’ 
লিস্ট তৈরি হলে পর ফেলুদা উপন্যাসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে 
বলল, 'হুইলার কোম্পানির নাম রয়েছে, কিন্তু যিনি কিনেছেন তাঁর 


নাম নেই। পাতা ভাঁজ করে পড়ার অভ্যাস আছে ভদ্রলোকের। *: 


দুশো ছত্রিশ পাতার বই, শেষ ভাঁজের দাগ রয়েছে দুশো বারো 
পাতায়। আন্দাজে মনে হয় ভদ্রলোক বইটা পড়ে শেষ করেছিলেন।" 

ফেলুদা বই ব্রেখে রুমালের দিকে মন দিল। 

‘ভদ্রলোকের নাম কিংবা পদবির শ্রথম অক্ষর হল 01 সম্ভবত 
নাম, কারণ সেটাই আরও স্বাভাবিক।' 

এবার ফেলুদা কলকাতার ম্যাপটা খুলে টেবিলের ওপর পাতল। 


ম্যাপটার দিকে দেখতে দেখতে ওর দৃষ্টি হঠাৎ এক জায়গায় থেমে 
গেল। ‘লাল পেনসিলের দাগ..হঁ..এক, দুই, তিন, চার...পাঁচ 
জায়গায়..ই...টৌরঙ্গি... পার্ক স্টিট...ই..তিক আছে। তোপ্‌সে 
একবার টেলিফোন ডিরেক্টরিটা দে তো আমায়!” 

ম্যাপটা আবার ভাঁজ করে বাক্সে রেখে টেলিফোন ডিরেক্টরি 
পাতা উল্টাতে উল্টাতে ফেলুদ্য বলল, ‘ভাগ্য ভাল যে নামটা 
পাবড়াশী।' তারপর ‘পি’ অক্ষরে এসে একটা পাতায় একটুক্ষণ চোখ 
বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'সবসুদ্ধ মাত্র বোলটা পাকড়াশীর বাড়িতে 
টেলিফোন--তার মধ্যে আবার দুজনে ডাক্তার। নে দুটো অবশ্যই 
বাদ দেওয়া যেতে পারে।' 

‘কেন?’ 

“ট্রেনে তার পরিচিত লোকটি পাকড়াশীকে মিস্টার বলে সম্বোধন 
করেছিল, ডষ্টর নয়।’ 

‘ও হ্যাঁ, ঠিক ঠিক।’ og 

ফেলুদা টেলিফোন তুলে ডায়ালিং শুরু করে দিল। প্রতিবারই 
ন্বর পাবার পর ও প্রশ্ন করল, “মিস্টার পাকড়াশী কি দিল্লি থেকে 
ফিরেছেন?’ পর পর পাঁচবার উত্তর শুনে ‘সরি’ বলে ফোনটা রেখে 
দিয়ে আবার অন্য নম্বর ডায়াল করল! ছ’ বারের বার বোধহয় ঠিক 
লোককে পাওয়া গেল, কারণ কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ চলল। 
তারপর ‘ধন্যবাদ’ বলে ফোন রেখে ফেলুদা বলল, “পাওয়া গেছে। 
এন সি পাকড়াশী। নিজেই কথা বলল। পরশু সকালে দিল্লি থেকে 
ফিরেছেন কালকা মেলে। সব কিছু মিলে যাচ্ছে, তবে এঁর কোনও 
বাক্স বদল হয়না” 

“তা হলে আবার বিকেলে আ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে কেন? 

“অন্য যাত্রীদের সম্পর্কে ইনফরমেশন দিতে পারে তো। লোকটার 
নন। তোপ্সে,চ' বেরিয়ে পড়ি!” 

“সে কী, বিকেলে ভোং্যাপয়েন্টমেন্টা? 

'তার আগে একবার সিধু জ্যাঠার কাছে যাওয়া দরকার।” 


২৪ 


সিধু জ্যাঠার সঙ্গে আসলে আমাদের কোনও আত্মীয়তা নেই। 
বাব! যখন দেশের বাড়িতে থাকতেন-__আমার জন্মের আগে-_তখন 
পাশের বাড়িতে এই সিধু জ্যাঠা থাকতেন। তাই উনি বাবার দাদা 
আর আমার জ্যাঠা। ফেলুদা বলে, সিধু জ্যাঠার মতো এত বিষয়ে 
এত জ্ঞান, আর এমন আশ্চর্য স্মরণশক্তি, খুব কম লোকের থাকে। 

ফেলুদা যে কেন এসেছে সিধু জ্যাঠার কাছে সেটা তার প্রশ্ন শুনে 
প্রথম জানতে পারলাম_- 

"আচ্ছা, শকুচরণ বোস বলে বছর যাটেক আগের কোনও 
ভ্রমণ-কাহিনী লেখকের কথা আপনি জানেন? ইংরিজিতে লিখতেন 
তিনি৷’ 

সিধু জ্যাঠা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলো কী হে ফেলু-_ 
তার লেখা তেরাইয়ের কাহিনী পড়নি?' ্ 

“ঠিক ঠিক’, ফেলুদা বলল, ‘এখন মনে পড়ছে। ভদ্রলোকের . 
নামটা চেনাচেনা লাগছিল। কিন্তু বইটা হাতে আসেনি কখনও।' 

“Terrors oF Terai” ছিল বইয়ের নাম। ১৯১৫ সালে লন্ডনের 
কীগ্যান পল কোম্পানি সে বই ছেপে বার করেছিল। দুর্দান্ত শিকারি - 
ও পর্যটক ছিলেন শস্তুচরণ। তবে পেশা ছিল ডাক্তারি! কাঠমুগ্ডুতে 
প্র্যাকটিশ করত। ওখানে তখন রাজা-টাজা হয়নি। রাণারাই ছিল 
সবেসর্বা। রাণা ফ্যামিলির অনেকের কঠিন রোগ সারিয়ে দিয়েছিল 
শল্ুচরণ। ওর বইয়ে এক রাণার কথা.আছে। বিজয়েন্দ্র শমশের ভঙ্গ 
বাহাদুর। শিকারের খুব শখ, অথচ ঘোর মদ্যপ। এক হাতে বন্দুক, £ 
আর এক হাতে মদের বোতল নিয়ে মাচায় বসত। অথচ জানোয়ার "; 
সামনে পড়লেই হাত ন্টেডি হয়ে যেত। কিন্তু একবার হয়নি। গুলি :: 
বাঘের গায়ে লাগেনি। বাঘ লাফিয়ে পড়েছিল মাচার ওপর। পাশের 
মাচায় ছিলেন শত্ভুচরণ। তারই বন্দুকের ভব্যথ গুলি শেষটায় 
রাণাকে: নিশ্টিত-মুত্যুর হাত থেকে-হাঁজির্ষেছিল। অবশ্যি রাণাও 
তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল একটি মহাসূল্য রত্ন উপহার দিয়ে। 
খ্রিলিং গল্প৷ ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে পড়ে দেশো। বাজারে চট. ; 


লন 


করে পাবে না!’ 
“আচ্ছা উনি কি তিব্বতও গিয়েছিলেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। 
“গিয়েছিল বইকী। মারা যায় টোয়েন্টিওয়ানে। আমি তখন সবে 
+ বি-এ পরীক্ষা দিয়েছি! কাগজে. একট! অবিচুয়ারি বেরিয়েছিল। 
তাতে লিখেছিল, ক নিসার করন পর ডি যাতে 
মারা যায় কাঠমুগুতে। 
এ 


ফেলুদ। কিছুক্ষণ চুপ। তারপর কথাগুলো খুব স্পষ্ট উচ্চারণ করে 
ধীরে ধীরে বলল, “আচ্ছা ধরুন, আজ যদি হঠাৎ জানা যায় যে, 
তিব্বত ভ্রমণ সম্পর্কে তার একটা অপ্রকাশিত বড় লেখা রয়েছে, 
ইংরিজিতে, তা হলে সেটা দামি জিনিস হবে না কি£' 

'ওরেববাব1! সিধু জ্যাঠার চক্চকে টাক উত্তেজনায় নেচে উঠল। 
“কী বলছ ফেলু--টেরাই পড়ে লন্ডন টাইমস কী উচ্ছাস করেছিল 
সে তো মনে আছে আমার! আর শুধু কাহিনী নয়, শতুচরণের 
+ ইংরেজি ছিল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি রংদার। একেবারে স্কটিকের 
মতো। মানুস্তিপ্ট আছে নাকি?” 

হয়তো আছে।” 

“যদি তোমার হাতে আসে, আমাকে একবারটি দেখিয়ো, আর 
যদি অকশনে বিক্রি-টিক্রি হচ্ছে বলে খবর পাও, তা হলেও 
জানিয়ো। আনি হাজার পাঁচেক পর্যন্ত বিড করতে রাজি আছি।... 

সিধু জ্যাঠার বাড়িতে গরম কোকো খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে 
ফেলুদাকে বললাম, “মিস্টার লাহিডীর বাক্সে যে একটা এত দামি 
জিনিস রয়েছে সেটা তো উনি জানেনই না। ওকে জানাবে না?" 

ফেলুদা বলল, 'অত তাড়া কীসের? আগে দেখি না কোথাকার 
জল কোথায় গড়ায়। আর কাজের ভারটা তো আমি এমনিতেই 
নিয়েছি, কেবল উৎসাহটা একটু বেশি পাচ্ছি, এই যা।? 

নরেশচন্দ্র পাকড়াশীর বাড়িটা হল ল্যান্সভাউন রোডে। দেখলেই, 
বোঝা য়ায় অন্তত চল্লিশ বছরের পুরনো ঝাড়ি! ফেলুদা আমাকে 
বয়সটা আন্দাজ করা যায়! যেমন, পঞ্চাশ বছর. আশে একরকম 


জানালা ছিল যেটা চল্লিশ বহর আগের বাড়িতে আর দেখা যায় ন!। | 
তা ছাড়া বারান্দার রেলিং-এর প্যাটার্ন, ছাতের পাঁচিল, গেটের | 
নকশা, গাঁড়িবারান্দার থাম-_এই সব থেকেও বাড়ির বয়স আন্দাজ : 
করা যায়। এ বাড়িটা নির্ঘাত উনিশশো! কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে 

তৈরি। $ 
ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির সামনে প্রথমেই চোখে পড়ল গেটের 
ওপর লটকানো কাঠের ফলক, “কুকুর হইতে সাবধান।’ ফেলুদা 
বলল, ‘কুকুরের মালিক হইতে সাবধান কথাটাও লেখা উচিত ছিল।' 
গেট দিয়ে ঢুকে এগিয়ে গিয়ে গাড়িবারান্দার নীচে পৌহছতেই 


Investigator. মিনিট খানেকের মধ্যেই দরোয়ান ফিরে এসে বলল, 
মালিক আমাদের ভিতরে ডাকছেন। 


০০০৮৮০৮০৫৮৪) 


বৈঠকখানা। প্রকাণ্ড ঘরের তিনদিকে উঁচু উঁচু বইয়ের আলমারিতে 
ঠাসা বই। এ ছাড়া ফার্নিচার, কার্পেট, দেয়ালে ছবি, আর মাথার 
উপরে ঝাড় ল্ঠন-_এসবও 'আছে। কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে একটা 
অগোছালো অপরিষ্কার ভাব। এ বাড়িতে ঝাডপোঁছ জিনিসটার যে 
বিশেষ বালাই নেই সেটা সহজেই বোঝা যায়। 

মিস্টার পাকড়াশীকে পেলাম বৈঠকখানার পিছনদিকের ঘরটায়। 
দেখে বুঝলাম এটা তাঁর আপিস-__বা যাকে বলে স্টাডি। টাইপ 
করার শব্দ আগেই পেয়েছিলাম, ঢুকে দেখলাম ভদ্রলোক একটা 
সবুজ রেক্সিনে ঢাকা প্রকাণ্ড টেবিলের পিছনে একটা মান্ধাতার 
আমলের প্রকাণ্ড টাইপরাইটার সামনে নিয়ে বসে আছে। টেবিলটা 
রয়েছে ঘরের ডান দিকে। বাঁ দিকে রয়েছে একটা আলাদা বসবার 
জায়গা। তিনটে কৌচ, আর তার সামনে একটা নিচু গোল টেবিল] 
এই টেবিলের উপর আবার রয়েছে ঘুটি সাজানো একটা দাবার 
বোর্ড, আর তার পাশেই একটা দাবার বই। সব শেষে যেটা চোখে 
পড়ল সেট! হল টেবিলের পিছন দিকে কার্পেটের ওপর কুণ্ডলী 
পাকিয়ে শোয়া একটা জাঁদরেল কুকুর। 

ভদ্রলোকের নিজের চেহারা দীননাথবাবুর বর্ণনার সঙ্গে মিলে 
যাচ্ছে, কেবল একটা নতুন জিনিস হচ্ছে তার মুখে বাঁকানো 
পাইপটা। 

আমর! ঘরে ঢুকতে টাইপিং বন্ধ করে ভদ্রলোক আমাদের দিকে 
একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 
“কোনটি মিস্টার মিত্তির, আপনি না ইনি?” 
ফেলুদা হাসল না। সে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, ‘আজ্ঞে আমি! 
এটি আমার কাজিন?” 

পাকড়াশী বললেন, “কী করে জানব? গানবাজনা আযকটিং 
ছবি-আঁকা মায় গুরুগিরিতে পর্যন্ত যদি বালকদের এত ট্যালেন্ট 
থাকতে পারে, তা হলে গোয়েন্দাগিরিতেই বা থাকবে না কেন? 
যাকগে, এবারে বলুন--এই সাতে-নেই-পাঁচে-নেই মানুষটিকে 
এভাবে জ্বালাতে এলেন কেন।" 


ফেলুদা টেলিফোনে কথা বলে বলেছিল লোকটার মেজাজ রুক্ষ। 
আমার মনে হল, খিটখিটেমোর জন্য কম্পিটিশন থাকলে ইনি 
ওয়ালড চ্যাম্পিয়ন হতেন। 

“কে আপনাকে পাঠিয়েছে বললেন? মিস্টার পাকড়াশী প্রশ্ন 
করলেন। 

মিস্টার লাহিডীর কাছ থেকে আপনার নামটা জানি। দিল্লি থেকে 
আপনার সঙ্গে একই কম্পার্টমেন্টে কলকাতায় এসেছেন তিনদিন 
আগে।" 

'আ। তারই বাক্স হারিয়েছে বলছে?' 

'আরেকজনের সঙ্গে বদল হয়ে গেছে।” 

'কেয়ারলেস ফুল। তা সেই বাক্স উদ্ধারের জন্য ডিটেকটিভ 
লাগাতে হল কেন? কী এমন ধনদৌলত ছিল তার মধ্যে শুনি?” 

"বিশেষ কিছু না। একটা পুরনো ম্যানুস্তিপ্ট ছিল। ভ্রমণ-কাহিনী। 
সেটার আর কপি নেই?” 

আসল কারণটা বললে পাকড়াশী মশাই মোটেই ইমপ্রেসড হতেন 
না বলেই বোধহয় ফেলুদা লেখার কথাটা বলল। :" 

'ম্যানুক্তিষ্ট ?' পাকড়াশীর যেন কথাটা বিশ্বাস হল না। 

“হ্যঁ। শড়ুচরণ বোসের লেখা একটা ভ্রমণকাহিনী। ট্রেনে উনি ' 
লেখাটা পড়েছিলেন। সেটা ওই বাক্সতেই ছিল।' 

“শুধু ফুল নয়--হি সীমস টু বি এ লায়ার টু। খবরের কাগজ আর 
লা মাসিক পত্রিকা ছাড়া আর কিস্যু পড়েনি লোকটা। আমার সিট 
যদিও ছিল ওর ওপরের বান্ধে, দিনের বেলাটা আদি নীচেই 
বসেছিলাম, ওর সিটেরই একটা পাশে। উনি কী পড়ছিলেন 
না-পড়ছিলেন সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট খেয়াল আছে।" ১% 
ফেলুদা চুপ। ভদ্রলোক একটু দম নিয়ে বললেন, ‘আপনি 
গোয়েন্দা হয়ে কী বুঝছেন জানি না; আপনার মুখে সামান্য যা 
শুনলাম তাতে ব্যাপারটা বেশ সাসপিশাস বলে মনে হচ্ছে। এনিওয়ে 
আপনি বুনো হাঁস ধাওয়া করতে চান করুন, কিন্তু আমার কাছ থেকে 
কোন হেলপ পাবেন: নাঃ আপনাকে ভো টেলিকোনেই বললুম, 
ওরকম এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ আমার বাড়িতে গোটা তিনেক পড়ে 


আছে কিন্তু এবারে সঙ্গে সে ব্যাগ ছিল না-_সো আই কান্ট হেল্প 

ইউ। 

“যাত্রী চারজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে বোধহয় আপনার চেনা 
. বেরিয়ে গেসল-_ তাই লা?" 

'কে--বৃজমোহন? হ্যাঁ। তেজারতির কারবার আছে! আমার 
সঙ্গে এক কালে কিছু ভিলিংস হয়েছে।” 
ফেলুদা আমাকে পরে বলে দিয়েছিল। 

ফেলুদা বলল, ‘এই ধূজমোহনের কাছে কি ওইরকম একটা ব্যাগ 
থেকে থাকতে পারে? 

“সেটা আমি কী করে জানব, হ্যাঁ? 

এর পর থেকে ভদ্রলোক ফেলুদাকে আপনি বলা বন্ধ করে 
তুমিতে চলে গেলেন। ফেলুদা বলল, ‘এই ভদ্রলোকের হদিসটা 
দিতে পারেন 

“ডিরেক্টরি দেখি নিয়ো”, মিস্টার পাকড়াশী বললেন, ‘এস এম 
কেদিয়া এন্ড কোম্পানি। এস এম হল বৃজমোহনের বাবা। 
ধরমতলায়-_খুড়ি, লেনিন সরণিতে আগিস। তবে তুমি যে বলছ 
একজনের সঙ্গে আলাপ ছিল, তা নয়; আসলে তিনজনের মধ্যে 
দুজনকে চিনতৃম আমি।" 

ফেলুদা যেন একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করল, 'অন্যজনটি কে? 

"দীননাথ লাহিডী। এককালে রেসের মাঠে দেখতুম ওকে। 
আলাপ হয়েছিল একবার। আগে খুব লায়েক ছিল। ইদানীং নাকি 
সভ্যভব্য হয়েছে৷ দিল্লিতে নাকি এক গুরু বাগিয়েছে। সত্যি কি 
মিথ্যে জানি না।” 

“আর অন্য বে যাত্রীটি ছিলেন? 

বুঝতে পারলাম ফেলুদা যতদূর পারে ইনফরমেশন সংগ্রহ করে 
নিচ্ছে ভদ্রলোকের কাছে। 

‘এটা কি জেরা হচ্ছে? ভদ্রলোক পাইপ কামড়ানো অবস্থাতেই 
তাঁর বত্রিশ পাটি দাত চিয়ে প্রশ্ন করলেনা 

“আজে না" ফেলুদা বলল, 'আপনি বাড়িতে বনে একা একা দাবা 


খেলেন, আপনার মাথা পরিষ্কার, আপনার স্মরণশক্তি ভাল-_এই 
সব ভেবেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।” 

পাকডাশী মশাই বোধহয় একটু নরম হলেন! গলাটা একবার 
খাকরে নিয়ে বললেন, “চেস্টা আমার একটা অদম্য নেশা। খেলার 
যে সঙ্গীটি ছিলেন তিনি গত হয়েছেন, তাই এখন একাই খেলি?" 

রোজ? 

“ডেইলি। তার আরেকটা কারণ আমার ইনসমূণিয়া। রাত তিনটে 
গর্বস্ত চলবে এই খেলা।” 

“ঘুমের বড়ি খান না?’ 

“খাই---তবে বিশেষ কাজ দেয় না। তাতে যে শরীর কিছু খারাপ 
হচ্ছে তা নয়। তিনটেয় ঘুমোই, আটটায় উঠি। এ বয়সে পাঁচঘণ্টা 
ইজ এনাফ।” 

'টাইপিংটাও কি আপনার একটা নেশা?’ ফেলুদা তার এক-পেশে 
হাসি হেসে বলল। 

'না। ওটা মাঝে মাঝে করি। সেক্রেটারি রেখে দেখেছি--এক 
ধার থেকে সব ফীকিবাজ। যাই হোক--আপনি অন্য যাত্রীটির কথা 
জিজ্ঞেস করছিলেন না?£-_সাপ চেহারা, মাথায় টাক, বাঙালি নয়, 
ইংরিজি উচ্চারণ ভাল, আমায় একটা আপেল অফার করেছিলেন, 
খাইনি। আর কিছু? আমার বয়স তিপ্লামন, আমার কুকুরের বয়স সাড়ে 
তিন। ওটা জাতে বক্সার হাউণ্ড। বাইরের লোক আমার ঘরে এসে 
আধঘষ্টার বেশি থাকে সেটা ও পছন্দ করে না! কাজেই_* 


ইন্টারেস্টিং লোক’, ফেলুদা মন্তব্য করল। 

আমরা ল্যানসডাউন রোডে বেরিয়ে এসে দক্ষিণে না গিয়ে উত্তর 
দিকে কেন চলেছি, আর পাশ দিয়ে দুটো খালি ট্যাক্সি বেরিয়ে যাওয়া 
সত্বেও ফেলুদা কেন সেগুলোকে ডাকল না, তা আমি জানি না। 
আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল, সেটা ফেলুদাকে না বলে পারলাম, 
না 

"আচ্ছা, দীননাথবাকু যে বলেছিলেন পাকড়াশীর বয়স বাটের 


উপর, অথচ পাকড়াশী নিজে বললেন ঝিপ্ান্ন। আর ভদ্রলোককে 
দেখেও পঞ্চাশের খুব বেশি বলে মনে হয় না। এটা কীরকম হল? 

ফেলুদা বলল, “তাতে শুধু এইটেই প্রমাণ হয় যে, দীননাথবাবুর 
পধবেক্ষণ ক্ষমতা খুব তীক্ষ নয়।' 

আরও মিনিট দুয়েক হাঁটতেই আমরা লোয়ার সারকুলার রোডে 
পড়লাম। ফেলুদা বাঁ দিকে ঘুরল আমি বললাম, “সেই ডাকাতির 
ব্যাপারে তদন্ত করতে যাচ্ছ বুঝি?” তিনদিন আগেই খবরের কাগজে 
বেরিয়েছে যে, লোয়ার সারকুলার রোডে হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল 
রিভলভারধারী লোক চুকে বেশ কিছু দামি পাথরটাথর নিয়ে 
বেয়াড়াভাবে দুমদাম রিভলভার ছুঁড়তে ছুঁড়তে একটা কালো 
আ্যান্থাসাডার করে পালিয়েছে। ফেলুদা খবরটা পড়ে বলেছিল, ‘এই 
ধরনের একটা বেপরোয়া ক্রাইমের তদন্ত করতে পারলে মন্দ হত 
না।" কিন্তু দুঃখের বিষয় কেসটা ফেলুদার কাছে আসেনি! তাই আমি 
ভাবলাম, ও হয়তো নিজেই একটু খোঁজখবর করতে যাচ্ছে। 

ফেলুদা কিন্তু আমার প্রশ্ন্টায় কানই দিল না। ওর ভাব দেখে মনে 
হুল, ও যেন ওয়াকিং এক্সারসাইজ করতে বেরিয়েছে, তাই হাঁটা 
ছাড়া কোনওদিকে মন নেই। কিন্তু মিনিটখানেক হাঁটার পরে ও হঠাৎ 
রাস্তা থেকে বাঁয়ে ঘুরে সোজা গিয়ে ঢুকল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল 
হোটেলের গেটের ভিতর, আর আমিও ঢুকলাম তার পেছন পেছন। 

সটান রিসেপশন কাউন্টারে গিয়ে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 
“আপনার এখানে ৬ই মার্চ সকালে সিমলা থেকে কোনও গেস্ট 
এসেছিলেন কি--যার নামের প্রথম অক্ষর 0? 

প্রশ্নটা শুনে আমার এই প্রথম খেয়াল হল যে বৃজমোহন বা নরেশ 
পাকড়াশী কারুরই নামের প্রথম অক্ষর 0 নয়। কাজেই এখন বাকি 
রয়েছেন শুধু আপেলওয়ালা। 

রিসেপশনের লোক খাতা দেখে বলল, “দুজন সাহেবের নাম 
পাচ্ছি 3 দিয়ে--জোরাচ্ড প্রাচলি-এবং-জি-আর হোমস। দুজনেই 
ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিলেন?” 

খ্যাঙ্ক ইউ’, বলে ফেলুদা বিদায় নিল$ 


বাইরে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নেওয়া হল। “পার্ক হোটেল 
চলিয়ে” বলে ড্রাইভারকে একটা হুকুম দিয়ে একটা চারমিনার ধরিয়ে 
ফেলুদা বলল, “ম্যাপের উপর লাল দাগগুলো৷ ভাল করে লক্ষ করলে 
দেখতিস যে সেগুলো সব একেকটা হোটেলের জায়গায় দেওয়া 
হয়েছে। সুতরাং কলকাতায় এসে ভদ্রলোকের হোটেলে ওঠাই 
স্বাভাবিক। ভাল হোটেল বলতে এখন গ্যান্ড, হিন্দুস্থান 
ইনটারন্যাশনাল, পার্ক, গ্রেট ইস্টান আর রিটজ কনটিনেন্টাল। দাগও 
ছিল ঠিক এই পাঁচ জায়গায়। আমাদের রাস্তায় প্রথম পড়ছে পার্ক 
হোটেল, কাজেই সেটা হবে আমাদের গন্তব্যস্থল।" 

পার্ক হোটেলে ছ" তারিখে নামের প্রথম অক্ষর G দিয়ে কেউ 
আসেনি, কিন্তু গ্রান্ড হোটেলে গিয়ে ভাল খবর পাওয়া গেল। 
একজন বাঙালি রিসেপ্শনিস্টের সঙ্গে দেখলাম ফেলুদার চেনাও 
রয়েছে। এই ভদ্রলোক--নাম দাশগুপ্ত_খাতা খুলে দেখিয়ে দিলেন 
যে ঙই মার্চ সকালে পাঁচজন এ হোটেলে এসে উঠেছিলেন, তাঁদের 
মধ্যে একজনই ভারতীয়, আর তিনি সিমলা থেকে এসেছিলেন, আর 
তীর নাম জি সি ধমীজা। রঃ 

“এখনও আছেন কি ভদ্রলোক?" ফেলুদা প্রশ্ন করল। a 

“নো স্যার। গতকাল সকালে তিনি চেক-আউট করে গেছেন।' 

আমার মনে একটা আশার আলো জুলেছিল, সেটা আবার দপ্‌ 
করে নিভে গেল। £ 

ফেলুদার ভুরু বুঁচকে গেছে। কিন্তু সে তবু প্রশ্ন করতে ছাড়ল না। 

“কত নম্বর ঘরে ছিলেন?' Ks 

‘দুশো যোলো।” 

‘সে ঘর কি এখন খালি?" y 
‘আজ্ঞে হ্যঁ। আজ সন্ধ্যায় একজন গেস্ট আসছেন, তবে এখন: 
খালি।” রী 

'দার্টে্ললিঃ আমি সূঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি, ও-ই আপনাকে *" 
কুম-বয়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে" Ed 

লিফট দিয়ে দোতলায় উঠে লম্বা বারান্দা দিয়ে বেশ খানিকটা 
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হেটে গিয়ে তারপর দুশো যোলো নম্বর ঘর। রুম-বয়ের দেখা পেয়ে 
তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল ফেলুদা। তারপর এদিক ওদিক দু-একবার 
পায়চারি করে, প্রশ্ন করল__ 

"গতকাল সকালে যে ভদ্রলোক চলে গেছেন তাকে মনে পড়ছে? 

"হা সাহাব।? 
ও দা ফর দেখ তে তার করে জিনিত তাকী 

r 

'একঠে বড়া সুটকেশ থা, কালা, আউর এক ছোটা ব্যাগ।” 

‘নীল রঙের ব্যাগ কিছ 

"হাঁ সাহাব। হাম্‌ যব্‌ ফিলাস্কমে পানি লেকর্‌ কামরেমে আয়া, 
তব্‌ সাহাবকো দেখা উয়ো ছোট ব্যাগ খোলকর্‌ সব চিজ বাহার 
নিকালকে বিস্তার-পর রাখখা। মের! মালুম হুয়া সাহাব কুছ টুঁড় 
রাহা। 

“ভেরি গুড। বাবুর সঙ্গে আপেল ছিল কি মা মনে আছে? 

হাঁ বাবু। তিন আপিল থা; বাহার নিকালকে পিলেটমে রাখ্থা।” 

এর পরে বাবুর চেহারা কীরকম ছিল জিজ্ঞেস করাতে বয় যা 
বলল, সেরকম চেহারার লোক কলকাতায় অন্তত লাখখানেক 
আছে। 

যাই হোক-গ্যান্ড হোটেলে এসে মস্ত কাজ হয়েছে 
'্ীননাথবাবুর বাক্স যার সঙ্গে বদল হয়েছে তার নাম ঠিকানা দুটোই 
পাওয়া গেছে। ঠিকানাটা মিস্টার দাশগুপ্ত একটা কাগজে লিখে 
রেখেছিলেন। যাবার সময় সেটা ফেলুদার হাতে দিয়ে দিলেন। 
ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে 
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'কাকা একটু বেরিয়েছেন। সাতটা নাপাত ফিরবেন।' 

ইনিই তা হলে দীননাথবাবুর ভাইপো। 

গ্্যান্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে নিউ এম্পায়ারের সামনের দোকান 
থেকে মিঠে পান কিনে আমরা সোজা চলে এসেছি রডন স্ট্রিটে 
দীননাথবাবুর বাড়িতে। কারণটা হল আজকের ঘটনার রিপোর্ট 
দেওয়া! বাড়ির গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে পর পর চারটে 
ধরনের পুরনো গাড়ি! ফেলুদা বলল ওটা নাকি ইটালিয়ান গাড়ি, নাম 
লাগন্ডা। 

দারোয়ানের হাতে কার্ড দেবার এক মিনিটের মধ্যেই এই ইয়াং 
ভদ্রলোকটি বেরিয়ে এলেন। বয়স মনে হয় ত্রিশের নীচে, মাঝারি 
হাইট, দীননাথবাবুর মতোই ফরসা রং, উপকোখুস্‌কো চুলের পিছন 
দিক বেশ লম্বা, আর কানের দু'পাশে লম্বা ঝুঁলপি, থে রকম ঝুলপি 
আজকাল অনেকেই রাখছে। ভদ্রলোক এবদৃষ্টে ফেলুদার দিকে 
, চেয়ে আছেন। 

ফেলুদা বলল, 'আমরা একটু বসতে পারি কি? একটু দরকার 
ছিল ওঁর সঙ্গো” 

ভদ্রলোক আমাদের ভিতরে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন) 
দেয়ালে আর মেঝেতে বাঘ ভালুকের ছালের ছড়াছড়ি, সামনের 
দরজার ওপরে একটা প্রকাণ্ড বাইসনের মাথা। দীননাথবাবুর 
জ্যাঠামশাইও কি তা হলে শিকারি ছিলেন? হয়তো শিকারের সুত্রেই 
শড়ুচরণের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব। 

'কাকা বিকেলে একটু বেড়াতে বেরোন। এইবার আসবেন” 

ভদ্রলোকের গলার স্বর একটু বেশি রকম পাতলা। একেই কি 
দীননাথবাঝুধ্ীজার বাক্সটা দিয়েছিলেন? 

“আপনিই কি ফেলু মিত্তির_যিনি সোনার কেল্লার রহস্য সলভ 
করেছিলেন? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন। gd 
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ফেলুদা হ্যা বলে বেশ মেজাজের সঙ্গে পায়ের ওপর পা তুলে 
দিয়ে একটু পিছন দিকে হেলে আরাম করে বসল। আমার কেন 
জানি ভদ্রলোকের মুখটা চেনা চেনা লাগছিল, যদিও কারণটা বুঝতে 
পারছিলাম না। শেবটার ভাবলাম একটা চাল নিয়ে দেখতে ক্ষতি 
কী? জিজ্ঞেস করলাম__ 

“আপনি কি কোনও কিল আকটিং করেছেন? 

ভদ্রলোক একটা গলা খাকরানি দিয়ে বললেন, হ্যাঁ। “অশরীরী”। 
থ্রিলার ভিলেনের পার্ট করেছি! অবিশ্যি ছবিটা এখনও রিলিজ 
হয়নি।” * 

‘কী নাম বলুন তো আপনার? 

“আসল নাম প্রবীর লাহিড়ী। ফিল্মের নাম অমরকুমার।” 

হ্যাহ্া__অমরকুমার__মনে পড়েছে।” ্ 

কোনও একটা ফিল্মের পত্রিকায় ভদ্রলোকের ছবি দেখেছি। এত 
পাতলা গলার স্বরে কীরকম ভিলেন হবে কে জানে! 

'আ্যাকটিং কি আপনার পেশা?” 

এবার প্রশ্নটা ফেলুদার। ভদ্রলোক চেয়ারে না বসে কেন যে 
দাঁড়িয়ে আছেন জানি না! 

“কাকার প্লাস্টিকের কারখানায় বসতে হয়। কিন্তু আমার আসল 
ঝোঁক আযাকটিং-এর দিকে।” 

কাকা কী বলেন? 

কাকার..উৎসাহ নেই।” 

“কেন?! 

কাকা ওইরকমই।” 

অমরকুমারের মুখ গোমড়া। বুঝলাম কাকার সঙ্গে ফিল্মের 
ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হয়েছে। - 

“একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করার আছে।' লোকটার মধ্যে 
একটা রাগি রাগি ভাব আছে বলেই ফেলুদা বোধহয় এত নরম করে 
কথা বলছে 

অমর্কুমার বললেন, ‘আপনার কথার জবাব দিতে আমার 
আপত্তি নেই, কিন্তু কাকার কনস্ট্যান্ট খোঁচানোটা...' 


“আপনার কাকা আপনাকে একটা এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ 
দিয়েছিলেন কি?” 

শ্যা। কিন্তু সেটা দেখছি কে যেন ঝেড়ে দিয়েছে। আমাদের 
একটা নতুন চাকর" ্ 

ফেলুদা হেসে হাত তুলে প্রনীরবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “না, 
কোনও নতুন চাকর আপনার ব্যাগ ঝেড়ে দেয়নি! ওটা রয়েছে, 
আমার কাছে।” 

“আপনার কাছে?’ প্রবীরবাবু অবাক। 

হযা। আপনার কাকাই হঠাৎ ডিসাইড করেন ওটা যার ব্যাগ 
তাকে ফেরত দেওয়৷ উচিত। সে কাজের ভারটা আমাকে দিয়েছেন। 
এখন কথা হচ্ছে, ওর ভেতর থেকে আপনি কোনও জিনিস বার 
করে নিয়েছেন কি?” 

'ন্যাচারেলি। এই তো_' 

প্রবীরবাধু পকেট থেকে একটা ডট পেন বার করে দেখালেন। 
তারপর বললেন, ‘ব্লেড আর শেভিং ক্রিমটাও ইউজ করার ইচ্ছে 
ছিল, কিন্ত সে তো চান্সই হল না।" 

“কিন্তু বুঝতেই পারছেন প্রবীরবাবু, বাক্সটা ফেরত দিতে হলে সব 
জিনিসপত্তর সমেত ফেরত দিতে হবে তো--একেবারে ইনট্যাষ্ট 

'ন্যাগারেলি?” 

প্রবীরবাধু ডট পেনটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। ফেলুদা 
ধন্যবাদ দিয়ে সেটা পকেটে পুরে নিল। কিন্তু কাকার উপরে 
প্রবীরবাবুর রাগটা এখনও পড়েনি। বললেন, ‘জিনিসটা যখন দিয়েই 
দিয়েছিলেন তখন সেটা নেবার সময় একবার! 

প্রবীরবাবুর কথা শেষ হল না। দীননাথের গাড়ির গম্ভীর হনের 
আওয়াজ পাওয়া মাত্র ফিল্মের ভিলেন অমরকুমার সুড়সুড় করে ঘর 
থেকে বেরিয়ে গেলেন। 

'এহে_আপনারা এসে বসে আছেন?” 
দুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 


| 
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“বসুন বসুন_ গ্রিজ।-.আপনাদের অসময়ে চা খেতে আপত্তি নেই 
নিশ্চয়ই। ওরে__কে আছিস-—_' 

সোফায় বসে বললেন, ‘বলুন, কী খবর।” 

সঙ্গে_ নাম জি সি ধ্ীজা।” 

দীননাথবাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, ‘আপনি এর মধ্যে 
এই একদিনেই নামটা বের করে ফেললেন? একি ম্যাজিক নাকি 
মশাই? 

ফেলুদা তার ছোট্ট একপেশে হাসিটা হেসে তার রিপোর্ট দিয়ে 
চলল, "ভদ্রলোক থাকেন সিমলায়, ঠিকানাও জোগাড় হয়েছে৷ গ্র্যান্ড 
হোটেলে এসে ছিলেন, তিনদিন থাকার কথা ছিল, দুদিন থেকে চলে 
গেছেন।' 

“চলে গেছেন?’ দীননাথবাবু যেন একটু হতাশভাবেই প্রশ্নটা 
করলেন। 

‘আজে হ্যা। হোটেল থেকে চলে গেছেন, তবে সিমলা গেছেন 
কি না বলতে পারি না। সেটা অবিশ্যি ওর সিমলার ঠিকানায় একটা 
টেলিগ্রাম করলেই জানতে পারবেন।” 

দীননাথবাবু কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে বললেন, 
“আপনি এক কাজ করুন| টেলিগ্রাম অবিশ্যি আমি আজই করছি, 
কিন্তু ধরুন জানতে পারলাম তিনি সিমলা ফিরেছেন এবং তাঁর কাছে 
আমার বাক্সটা রয়েছে__তা হলেই তো আর কাজটা ফুরিয়ে যাচ্ছে 
না। তাঁর ব্যাগটা তো তাঁকে ফেরত দিতে হবে।" 

হ্যাঁ হ্যাঁতা তো বটেই। তা ছাড়া ওই ভ্রমণকাহিনীটা সম্পর্কে 
আমার একটা কৌতৃহলও রয়েছে, কাজেই আপনার বাক্সটাও ফেরত 
আনতে হবে।” 

“ভেরি গুড়া আমার প্রস্তাব হচ্ছে__আমি আপনাকে সব খরচ 
দিচ্ছি, আপনি চট্ট করে নিমলাটা ঘুরে আসুন! আমি বলি কী, 
আপনার এই ভাইটিকেও নিয়ে যান। সিমলায় এ সময় বরফ 
জানেন তো? হাতের কাছে বরফ দেখেছ কখনও খোকা? 


অন্য সময়ে হলে খোকা বলাতে আমার রাগই হত, কিন্তু সিমলায় 
যাবার চান্স আছে বুঝতে পেরে ওট! আর গায়েই করলাম না। 
আমার বুকের ভেতর ছোড়দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে। 

ফেলুদার পরের কথাটা শুনে কিন্তু আমার বেশ বিরন্তই লাগল। 
ও বলল, “একটা জিনিস ভেবে দেখুন মিস্টার লাহিড়ী_-আপনি 
কিন্তু ইচ্ছে করলে এখন যে-কোনও লোককেই সিমলা পাঠিয়ে দিতে 
পারেন। ওঁর বাক্সটা ফেরত দিয়ে আপনারটা নিয়ে আসা__এ ছাড়া 
তো কোনও কাজ নেই! কাজেই _' 

‘না ন! না’, লাহিড়ী মশাই বেশ জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করলেনা 
‘আপনার মতো রিলায়েবল লোক আর পাচ্ছি কোথায়? আর শুরুটা 
যখন আপনাকে দিয়ে হয়েছে, শেষটাও আপনিই করুন।” 

কেন, আপনার ভাইপো_' 

দীননাথবাবু মুড়ে পড়লেন। "ওর কথা আর বলবেন না। ওর 
দায়িত্বজ্ঞানটা বড়ই কম। কোথায় যেন এক বাংলা সিনেমায় নাম 
লিখিয়ে আযাকটিং করে এসেছে। ভাবুন তো দিকি! ওর কোনও 
মতিস্থির নেই। না না__ও ভাইপো-টাইপো দিয়ে হবে না। আপনিই, ' 
যান। আমার চেনা ট্র্যাভেল এজেন্ট আছে__আপনাদের টিকিটপত্তর 
সব করে দেবে। দিল্লি পর্যন্ত প্লেন, তারপর ট্রেন। যান__গিয়ে 
কাজটা সেরে, দিন চারেক থেকে আরাম করে আসুন। আপনার 
মতো গুণী লোককে এই সুযোগটুকু দিতে পারলে আমারই আনন্দ। 
এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যা করলেন-__সত্যিই রিমার্কেধল্‌।' 

চা এসে গিয়েছিল, আর তার সঙ্গে কিছু খাবার জিনিসও। 
ফেলুদা এক টুকরো চকোলেট কেক তুলে নিয়ে বলল, 'একটা 
জিনিস দেখার ভারী কৌতূহল হচ্ছে। যে নেপালি বাক্সটার মধ্যে 
লেখাটা পেয়েছিলেন, সেই বাক্জটা। হাতের কাছে আছে কি?” 

“সে তো খুব সহজ। আমি বলে দিচ্ছি।’ 

যে চাকর চা এনেছিল, সে-ই নেপালি বাক্সটা এনে দিলা এক 
হাত লম্বা, ইঞ্চি দশেক উঁচু প্রায়“চৌকো কাঠের বাক্সের গায়ে তামার 
পাত আর লাল-নীল-হুলদে পাথরের কাজ করা! ডালাটা খুলতেই 
একটা গন্ধ পেলাম যেটা আজই আরেকবার পেয়েছি, এই কিছুক্ষণ 


আগেই। নরেশ পাকড়াশীর আপিসঘরের ধুলো, পুরনো ফার্নিচার 
আর পুরনো পর্দার কাপড় মিলিয়ে ঠিক এই একই গন্ধ। 
দীননাথবাবু বললেন, ‘এই যে দুটো তাক দেখছেন, এর 
উপরটাতেই ছিল খাতাটা__একটা নেপালি কাগজের মোড়কের 
ভেতর!" 


“বাক্স যে দেখছি জিনিসে ঠাসা', ফেলুদা মন্তব্য করল। 
দীননাথবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, একটা ছোটখাটো কিউরিও শপ 
বলতে পারেন। যা নোংরা, ঘেঁটে দেখার প্রবৃত্তি হয়নি আমারা” 


ফেলুদা ওপরের তাঁকটা বাইরে বার করে ভিতরের জিনিসগুলো 
দেখছিল? পাথরের মালা, তামা ও পিতলের কাজ করা চাকতি, 
দুটো মোমবাতি, একটা ছোট ঘণ্টা, একটা কীসের জানি হাড়, ছোট 
ছোট দু-তিনটে বাটি, কিছু শিকড় বাকল জাতীয় জিনিস, একটা 
শুকনো ফুল__সব মিলিয়ে সত্যিই একটা কিউরিওর দোকান। 

ফেলুদ। বলল, ‘এ বাক্স আপনার জ্যাঠামশাইয়ের কি?" 

“ওঁর সঙ্গেই তো এসেছিল, কাজেই...” 

“কাঠমুণ্ডু থেকে কবে আসেন আপনার জ্যাঠামশাই£ 

“টোয়েন্টিথ্রিতে। সে বছরই মারা যান। আমার বয়স তখন মাত।” 

“ভেরি ইন্টারেস্টিং বলে চায়ে চুমুক দিয়ে ফেলুদা উঠে পড়ে 
বলল, 'আপনি যখন বলছেন তখন আমরা সিমলা যাওয়াই স্থির 
ফরলাম। কাল হবে না, কারণ আমাদের দুজনেরই গরম কাপড় লত্তি 
থেকে আনতে হবে। পরশু কালকা মেলে বেরোনো যেতে পারে। 
তবে আপনি ধমীজাকে কাল টেলিগ্রাম করতে ভুলবেন না)? 

প্রায় সাড়ে আটটার সময় দীননাথবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এসে 
বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি জটায়ু বসে আছেন, তাঁর হাতে একটা 
ব্রাউন কাগজের প্যাকেট। আমাদের দেখেই একগাল হেসে বললেন, 
“বায়স্কোপ দেখে ফিরলেন বুঝি?’ 


৪৪ 


জটায়ু হল স্বনামধন্য রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী লেখক লালমোহন 
গাঙ্গুলীর ছদ্মনাম। সোনার কেল্লা অভিযানে এঁর সঙ্গে আলাপ 
হয়েছিল। এক ধরনের লোক থাকে যারা চুপচাপ বসে থাকলেও 
তাদের দেখে হাসি পায়। লালমোহনবাবু হলেন সেই ধরনের লোক। 
হাইটে ফেলুদার কাঁধের কাছে. পায়ে পাঁচ নম্বরের জুতো, শরীরটা 
চিড়ে হওয়া-সত্বেও মাঝে মাঝে ১অন্যমনঙ্ক ভাবে ভান হাতটা 
কনুইয়ের কাছে ভাঁজ করে বাঁ হাত দিয়ে কোটের আস্তিনের ভেতর 
যাইসেপ টিপে দেখেন, আবার পরসুহূর্তেই পাশের ঘর থেকে 


এ বা আর গং বুজিলা: খর 


আচমকা হাঁচির শব্দ শুনে আঁতকে ওঠেন। 

‘আপনার আর শ্রীমান তপেশের জন্য আমার লেটেস্ট বইটা নিয়ে 
এলুম।’ 

ভদ্রলোক প্যাকেটটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। সোনার 
কেল্লার ঘটনার পর থেকে ভদ্রলোক মাসে অস্তত তিনবার করে 
আমাদের বাড়িতে আসেন। 

“এটা কোন্‌ দেশ নিয়ে লেখা?’ ফেলুদা প্যাকেট খুলতে খুলতে 
প্রশ্ন করল। 

“এটা প্রায় গোটা ওয়ার্লডটা কভার করিচি। ফ্রম সুমাত্রা টু 
সুমেরু।' 

“এবারে আর কোনও তথ্যের গণ্ডগোল নেই তো? ফেলুদা বইটা 
উল্টেগাল্টে দেখে আমার হাতে দিয়ে দিল। এর আগে ওর “পাহারায় 
শিহরণ’ বইতে উটের জল খাওয়া নিয়ে একটা আজগুবি কথা লিখে 
বসেছিলেন লালমোহনবাবু, পরে ফেলুদা সেটা শুধরে দিয়েছিল। 

ভদ্রলোক বললেন, 'নো স্যার! আমাদের গড়পার রোডে বদন 
বাঁডুজ্যের বাড়িতে ফুল সেট এনসাইক্রোপিডিয়। ব্রিটানিয়া রয়েছে। 
প্রত্যেকটি ফ্যাক্ট দেখে মিলিয়ে নিয়েছি।” 

ফেলুদার 'ব্রিটানিয়া না দেখে ব্রিটানিকা দেখলে আরও নিশ্টিত্ত 
হতাম’--কথাটায় কান না দিয়ে লালমোহনবাবু বলে চললেন, 
“একটা ক্লাইমেন্স আছে পড়ে দেখবেন__আমার হিরো প্রথর রুদ্রের 
সঙ্গে জলহস্তীর ফাইট।" 

‘জলহন্তী?' 

'কীরকম গ্রিলিং ব্যাপার পড়ে দেখবেন।” 

“কোথায় হচ্ছে ফাইটটা? 

“কেন, নর্থ পোলে! জলহস্তী বলচি না?” 

নর্থ পোলে জলহস্তী?' 

“সে কী মশাই--ছবি দেখেননি? খ্যাংরা কাঠির মতো লম্বা লম্বা 
খোঁচা খোঁচা গোঁফ, দুটো করে বাইরে বেরিয়ে আসা মুলোর মতো 
দাঁত, থ্যাপ থ্যাপ করে বরফের ওপর দিয়ে’ 

“সে তো সিদ্ধুঘোটক। যাকে ইংরিজিতে বলে ওয়লরাস। জলহস্তী 


তো হিপোপটেমাস-_আফ্রিকার জন্ত।” 

ভরটায়ুর জিভ লজ্জায় লাল হয়ে দু" ইঞ্চি বেরিয়ে এল। 

এত স্থা ছা ছ্যা ছ্যা। ব্যাড সিসটেক! ঘোড়া আর হাতিতে 
গণ্ডগোল হয়ে গেছে! জল আর সিন্ধু তো প্রায় একই জিনিস হল 
কিনা! ইংরিজিটা কারেক্ট জানা ছিল, জানেন। এবার থেকে গধ্নগুলেো 
ছাপার আগে একবার আপনাকে দেখিয়ে নেব।” 
একা পেয়ে ভদ্রলোক বললেন, “তোমার দাদাকে একটু গন্তীর 
দেখছি। কোনও কেস-টেস এসেছে নাকি?" 

আমি বললাম, “সেরকম কিছু নয়, তবে একটা ব্যাপারে আমাদের 
সিমলা যেতে হচ্ছে” 

সিমলা? কবে?’ 

“বোধ হয় পরশু।” 

'লংটুর?” 

'না। দিন চারেক।” 


‘ইস, ওদিকটা দেখা হয়নি' বলে ভদ্রলোক একটু অন্যমনস্ক হয়ে ' 


পড়লেন। 

ফেলুদা ফিরে এলে পর ভদ্রলোক আবার নড়েচড়ে বসলেন। 
‘আপনারা সিমলা যাচ্ছেন শুনলাম। কোনও তদস্ত আছে নাকি? 

“ঠিক তদন্ত নয়। রাম-শ্যামের বাক্স অদল-বদল হয়ে গেছে। 
শ্যামের বাক্স রামের কাছ থেকে নিয়ে শ্যামকে ফেরত দিয়ে, শ্যামের 
কাছ থেকে রামের বাক্স নিয়ে রামকে ফেরত দিতে হবে।" 

“আরেব্বাস রে-_বাক্স-রহস্য ? 

“রহস্য কি না এখনও বলতে পারি না, তবে সামান্য দু-একটা 
খটকার ব্যাপার-_' 

“দেখুন স্যার’, জটায়ু বাধা দিয়ে বললেন, ‘এই ক'মাসে আপনাকে 
আমি খুব থরোলি চিনেছি। আমার ধারণা, একটা কিছু ইয়ে না 
থাকলে আপনি: কক্ষনও কেসটা নিতেন নাঁ। ঠিক করে বলুন তো 
ব্যাপারটা কী।” 


ফেলুদার কথায় বুঝলাম সে এই স্টেজে লালমোহনবাবুকে তেমন 
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খোলাখুলি কিছু বলতে চাইছে না। বলল, ‘কে সত্যি কথা বলছে, 
আর কে সত্য গোপন করছে, আর কে মিথ্যে বলছে--এগুলো 
পরিষ্কার না-জানা অবধি কিছু খুলে বলা সম্ভব নয়। তবে গণ্ডগোল 
যে একটা রয়েছে সেটা’ 

ব্যাস ব্যাস--এনাক!” জটাযুর চোখ জুলভুল করে উঠেছে। ‘তা 
হলে বলুন আপনার অনুমতি পেলেই আপনাদের সঙ্গে লটকে 
পড়ি।” 

‘ঠাণ্ডা সয় ধাতে? ফেলুদা প্রশ্ন করল। 

ঠাণ্ডা? দার্জিলিং গেছি লাস্ট ইয়ারে।” 

কোন মাসে? 

মে? 

“সিমলায় এখন বরফ পড়ছে।” 

জটায়ু উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 

“বলেন কী, বর--ফ? গতবার ডেজার্ট আর এবার লো? ফ্রম দি 
ফ্রাইং প্যান টু দি ফ্রিজিডেয়ার? এ তো ভাবাই যাচ্ছে না মশাই।' 

“মোটা খরচের ধাক্কা কিন্তু” 

ফেলুদা যদিও এসব কথা বলে জটায়ুকে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা 
করছিল, ভদ্রলোক সহজে দমবার পাত্র নন। খ্যাক খ্যাক করে 
ভিলেনের মতো একটা হাসি হেসে বললেন, “খরচের ভয় কী 
দেখাচ্ছেন মশাই-_একুশখানা রোমাঞ্চ উপন্যাস, প্রত্যেকটা 
কমপক্ষে পাঁচটা করে এডিশন, তিনখানা বাড়ি হয়ে গেছে কলকেতা 
শহরে আপনাদের আশীর্বাদে। এসব ব্যাপারে খরচকে কেয়ার করি 
না মশাই। যত দেখব, তত প্লট আসবে মাথায়, তত বইয়ের সংখ্যা 
বাড়বে। আর সবাই তো ফেলু মিত্তির নয় যে জলহস্তী আর 
সিন্ধুঘোটকের তফাত ধরবে। যা লিখব তাই গিলবে, আর যত 
গিলবে ততই আমার লাভ। আমার লাভের রাস্তা আটকায় এমন 
কার সাধ্যি আছে মশাই? অবিশ্যি আপনি যদি সোজাসুজি নিষেধ 
করেন, তাহ অবিশ্যি-.” 

ফেলুদা নিষেধ করল না! লালমোহনবাবু যাবার আগে আমরা 
কবে যাচ্ছি, ক'দিনের জন্য যাচ্ছি, কী ভাবে যাচ্ছি ইত্যাদি জেনে 


নিয়ে একটা খাতায় নোট করে নিয়ে বললেন, “একটা গরম গেঞ্জি, 
দুটো পুলোভার, একটা তুলোর কোট আর তার ওপর একটা ওভার 
কোট চাপালে শীত মানবে না বলছেন, আঁ? 

ফেলুদা বলল, “তার সঙ্গে এক জোড়া দস্তানা, একটা মাক্কি ক্যাপ, 
এক জোড়া গোলোস জুতো, গরম মোজা আর হ্স্ট-বাইটের ওষুধ 
নিলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।” 


ইন্কুলে পরীক্ষা দিতে মোটেই ভাল লাগে না, কিন্তু ফেলুদার 
কাছে যে পরীক্ষাটা দিতে হয় তাতে আমার কোনওই আপত্তি নেই। 
সত্যি বলতে কী, তার মধ্যে বেশ একটা মজা আছে, আর সেই 
মজার সঙ্গে মাথাটাও বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। 

রাত্রে খাবার পরে ফেলুদা তার খাটে উপুড় হয়ে বুকে বালিশ 
নিয়ে শুয়েছে, আর আমি তার পাশে বসে পরীক্ষা দিচ্ছি। অর্থাৎ, 
এই নতুন কেসটার বিষয়ে ওর নানা রকম প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। 

প্রথম প্রশ্ন হল__'এই বাজ বদলের ব্যাপারে কার কার সঙ্গে 
আলাপ হল বল।" 

প্রথম দীননাথ লাহিড়ী।" 

“বেশ। লোকটাকে কেমন মনে হয়? 

“ভালই তো। তবে বই-টই সম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখে না। আর, 
এই যে এতগুলো টাকা খরচ করে আমাদের সিমলা পাঠাচ্ছেন, এই 
ব্যাপারে যেন একটু খটকা...” 

“যে লোকটা দু’ দুটো ওরকম ডাকসাইটে গাড়ি মেনটেন করতে 
পারে, তার আর যাই হোক, টাকার অভাব নেই। তা ছাড়া ফেলু 
মিত্তিরকে এমপ্লয় করা তো একটা প্রেসটিজের ব্যাপার--সেটা 
ভুললেও তো চলবে না।' 


“তাই যদি হয় তা হলে আর বটকার কিছু নেই। দ্বিতীয় | 


আলাপ- নরেশচন্দ্র পারুডাশী। তিরিক্ষি মেজ্বাজ।' 
‘কিন্তু স্পষ্টবক্তা। সেটা একটা গুণ। সকলের থাকে না।” 
“কিন্তু সব কথা সত্যি বলেন কি? দীননাথবাবু কি সত্যিই 


এককালে লায়েক ছিলেন? মানে, রেসের মাঠে টাঠে যেতেন?" 

“এক কালে কেন, এখনও আছেন! তবে তার মানেই যে লোকটা 
খারাপ, এমন কোনও কথা নেই৷" 

“তারপর অমরকুমার। মানে প্রবীর লাহিড়ী। কাকাকে পছন্দ 
করেন না।” 

'স্বাভাবিক। কাকা তার ত্যান্িশনে বাধা দিচ্ছে, তাকে একটা বাক্স 
দিয়ে আবার নিয়ে নিচ্ছে, রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক!” 

'প্রবীরবাবুর শরীরটা বেশ মজবুত বলে মনে হল।” 

হ্যা। হাতের কজ্জি চওড়া। তাই গলার আওয়াজটা আরও 
বেমানান লাগে।...এবার বল কালকা মেলের ফাস্ট ক্লাসের ডি 
কম্পার্টমেন্টের বাকি দু'জন যাত্রীর কী নাম।১ 

“একজন হল বৃজমোহন। পদবি...পদবি...” 

একেদিয়া। মাড়োয়ারি।” 

‘হ্যাঁ সুদের বাবসা। সাধারণ চেহারা। নরেশ পাকড়াশীর সঙ্গে 
আগেই চেনা।” 

ভদ্রলোকের লেনিন সরণিতে সত্যিই আপিস আছে। টেলিফোন 
'ডিরেষ্টরিতে নাম দেখেছি।” 

“অন্যজন জি সি ধমীজা। সিমলায় থাকে। আপেলের চাষ আছে।” 

“সেটার কোনও প্রমাণ নেই; সুতরাং বলা যেতে পারে যে 
থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।" 

“কিন্তু ধমীজার সঙ্গেই যে দীননাথবাধুর বাক্সটা বদল হয়ে গেছে 
সেটা তো ঠিক? 

বাক্সটা ফেলুদার পাশেই খাটের ওপর রাখা ছিল। সেটার ঢাকনা 
খুলে ভিতরের জিনিসপন্তরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে 
ফেলুদা প্রায় বিড় বিড় করে বলল, “হ..ওই একমাত্র ব্যাপার যেটা 
সম্বন্ধে বোধ হয়...” 

বাক্সের ভিতরে যে ভাঁজ করা দুটো দিল্লির খবরের কাগজ ছিল, 
দেগুলো হাতে নিয়ে-নাডাচড়া করতে করতে ফেলুদা ঠিক সেই 
ভাবেই বিড বিড় করে বলল, “এই কাগজগুলো নিয়েই, বুঝেচিস, কী 


ফেলুদার বিড়বিড়োনি থামাতে হল, কারণ টেলিফোন বেজে 
উঠেছে। আগে টেলিফোনটা বৈঠকখানায় থাকত। এখনও থাকে, 
কিন্তু ফেলুদা সুবিধের জন্য একটা এক্সটেনশন টেলিফোন নিজের 
খাটের পাশে বসিয়ে নিয়েছে। 


“কে মিস্টার মিত্তির?' 

ফেলুদার হাতে টেলিফোন থাকা সত্বেও, রাত্তির বলেই বোধ হয় 
অন্য দিকের কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। 

“শুনুন, মিস্টার ধমীজার কাছ থেকে একটা খবর আছে।” 

“এর মধ্যেই টেলিগ্রামের__?' 

‘না না। টেলিগ্রাম নয়। টেলিগ্রামের উত্তর কালকের আগে 
আসবে না। একটা টেলিফোন পেয়েছি এই মিনিট পাঁচেক আগে। 
ব্যাপারটা বলছি! ধমীজা নাকি রেলওয়ে আগিসে খোঁজ নিয়ে 
রিজার্ভেশন লিস্ট দেখে আমার নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করেছিল। হঠাৎ 
চলে যেতে হয় বলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি, কিন্ত 
ওর এক চেনা লোকের কাছে আমার বাক্সটা রেখে গেছেন। তার 


কাছে ধমীজার বাক্সটা নিয়ে গিয়ে ফেরত দিলেই উনি আমার বাব্দটা - 


দিয়ে দেবেন। এই লোকটিই আমাকে ফোন করেছিল। অতএব, 
বুঝতেই পারছেন।...' 

ম্ানুক্িপ্টটা রয়েছে কি না জিজ্ঞেস করেছেন?” 

হ্যা হ্যা। সব ঠিক আছে।” 

“বাঃ, এ তো ভাল খবর! আপনার সমস্ত ল্যাঠা চুকে গেল।" : 

“আজ্ঞে হ্যাঁ খুব অপ্রত্যাশিতভাবে। আমি মিনিট পাঁচেকে 
বেরিয়ে পড়ছি। আপনার বাড়ি থেকে ধমীজার বাক্সটা পিকআপ 
করে নিযে প্রিটোরিয়া স্্িটে চলে যাব” 

“আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি মিস্টার লাহিড়ী?” 

‘বলুন’ 

“আপনি আর কষ্ট করে আসবেন কেন? সিমলাই যখন যাচ্ছিলাম, 
তখন প্রিটোরিয়া স্বিটেই বা যেতে অসুবিধে কী? আমি বলি কী, 


AAMAS RC Pa TSE SEO LA fi 


বাক্সটা আমিই নিয়ে আসি। ওটা আজকের রাতটা আমার কাছে 
থাক; আমি একবার শুচরণের লেখাটায় চোখ বুলিয়ে নিই। এটাই 
হবে আমার পারিশ্রমিক। কাল সকালে গিয়ে লেখা সমেত বাক্স 
আপনাকে ফেরত দিয়ে আসব, কেমন?” 

“ভেরি গুড! আমার তাতে কোনওই আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের 
নাম মিস্টার পুরি, ঠিকানা ফোর বাই টু প্রিটোরিয়া স্রিট।” 

ধিন্যবাদ+_অলসস্‌ ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল!” 

ফেলুদা টেলিফোন রেখে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে রইল। 
আমার যে কী মনের অবস্থা তা আর বলে লাভ কী? সিমলা যাওয়া 
ফসকে গেল, ফসকে গেল, ফসকে গেল- মাথার মধ্যে এই 
কথাটাই খালি বার বার ঘুরছে, আর বুকের ভিতরটা কীরকম খালি 
খালি লাগছে, আর বরফের দেশে যেতে যেতে যাওয়া হল না বলে 
মার্চ মাসের কলকাতাটা অসহ্য গরম লাগছে। কী আর করি? অপ্তত 
এই শেষ ঘটনার সময় ফেলুদার সঙ্গে থাকা উচিত। তাই বললাম, 
“আমি তৈরি হয়ে নিই ফেলুদা? দু" মিনিট লাগবে।” 

“যা, চট করে যা।? 

জামা ছেড়ে তৈরি হয়ে মিস্টার ধ্মীজার ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে 
ট্যাক্সিতে উঠে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে পৌছতে লাগল কুড়ি মিনিটের কিছু 
বেশি। প্রিটোরিয়া স্্রিটটা লোয়ার সারকুলার রোড থেকে বেরিয়ে 
খানিক দূর গিয়ে রাইট আঙ্গেলে ডাইনে গিয়ে আবার রাইট 
আ্যাঙ্গেলে বাঁয়ে ঘুরে থিয়েটার রোডে-_খুড়ি, শেক্সপিয়ার সরণিতে 
গিয়ে পড়েছে। এমনিতেই রাস্তাটা নির্জন, রাতও হয়েছে প্রায় সাড়ে 
এগারোটা, তার উপরে আজ বোধ হয় অমাবস্যা-টমাবস্যা হবে। 
আমরা লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়ে ঢুকে রাস্তার এ মাথা থেকে ও 
মাথা ট্যাক্সি চালিয়ে বুঝলাম গাড়ি থেকে বাড়ির নশ্বর খুঁজে পাওয়া 
অসম্ভব। শেক্সপিয়র সরণির কাছাকাছি গিয়ে ট্যাক্সি থামিয়ে ফেলুদা 
পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে বলল, ‘নম্বরটা খুঁজে বার করতে হবে 
সর্দারজি-_.আপনি একটু দাঁড়ান; এই বাটা একটা বাড়িতে পৌছে 
দিয়ে আসছি!” 

সর্দরজি বেশ অমায়িক লোক, কোনও আপত্তি করল না৷ আমরা 


রাস্তায় নেমে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। বাঁ দিকে পাঁচিলের 
ওপাশে বাইশতলা বিড়লা বিল্ডিং বুক চিতিয়ে মাথা উচিয়ে আছে৷ 
ফেলুদা বলে, রান্তির বেলা কলকাতার সবচেয়ে থমথমে জিনিস 
হচ্ছে এই আকাশ-ছোঁয়া আপিসের বিন্িংগুলো। কেবল ধড় আছে, 
প্রাণ নেই। “দাঁড়িয়ে থাকা মৃতদেহ দেখেচিস কখনও? ওই 
বিষ্টিংগুলো হচ্ছে তাই” 

খানিক দূর হাঁটার পর রাস্তার ডান দিকে একটা গেট পড়ল যার 
গায়ে লেখা আছে চার। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখি পরের বাড়ির 
নম্বর পাঁচ। তা হলে দুই বাড়ির মধ্যে যে গলিটা রয়েছে তাতেই হবে 
চারের দুই। কী নিঝুম রাস্তা রে বাবা। টিমটিম করে দু” একটা আলো 
জ্বলছে, সে আলো শুধু ল্যাম্প পোস্টের তলাটুক আলো করেছে, 
বাকি রাস্তা অন্ধকার থেকে গেছে। আমরা গলিটা ধরে এগোতে 
লাগলাম। 

খানিকটা গিয়েই আরেকটা গেট চোখে পড়ল। এটা নিশ্চয়ই 
চারের এক। চারের দুই কি তা হলে আরও ভেতরে ওই অন্ধকারের 
মধ্যে রয়েছে? ওদিকে তো কোনও বাড়ি আছে বলে মনে হচ্ছে না। 
আর থাকলেও, সে বাড়িতে যে একটাও আলো জ্বলছে না তাতে 
কোনও সন্দেহ নেই। 

গলির দুদিকে পাঁচিল; পাঁচিলের পিছনে বাড়ির বাগান থেকে 
গাছের ডালপালা রাস্তার ওপর এসে পড়েছে। একটা ক্ষীণ গাড়ি 
চলাচলের শব্দ বোধ হয় লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে 'আসছে। 
একটা গির্জায় ঘড়ি বেজে উঠল দূর থেকে। সেন্ট পলসের ঘড়ি। 
সাড়ে এগারোটা বাজল। কিন্তু এসব শব্দে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের 
অস্বাভাবিক থমথমে ভাব বাড়ছে বই কমছে না। কাছাকাছি কোথায় 
একটা কুকুর ডেকে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে_ 

ট্যাক্সি! সর্দরিজি! সর্দারজি !” 

চিৎকারটা আপনা থেকেই আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। 

একটা লোক ভান দিকের পাঁচিল থেকে লাফিয়ে ফেলুদার ওপর 
পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা। ফেলুদার হাতের বাক্সটা আর হাতে 
নেই। সে হাত খালি করে এক ঝটকায় ঘাড় থেকে প্রথম লোকটাকে 


ফেলে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এটা বুঝতে পারছি একটা 
প্রচণ্ড ধস্তাধরস্তি হাতাহাতি চলেছে, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক কী যে 
হচ্ছে সেটা বোঝার উপায় নেই। বাকুটা চোখের সামনে রাস্তায় পড়ে 
আছে। আমি সেটার দিকে হাত বাড়িয়েছি, আর ঠিক সেই সময় 
দ্বিতীয় লোকটা মুহুর্তের মধ্যে বাকুটা ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে এক 
দিল। এদিকে বাঁ পাশে অন্ধকারে হুটোপাটি চলেছে, কিন্ত 
লোকটাকে ফেল (ফেন বে দির কলা জু পারছে নল 
বুঝতে পারছি না। 

৫ 

এটা আমাদের পাঞ্জাবি ড্রাইভারের পেটে-গুতো-খাওয়া গলার 
শব্দ। সে আমার চিৎকার শুনে গাড়ি ছেড়ে দৌড়ে গলির মুখটায় 
এসেছিল, কিন্তু ব্যাগ-চোর তাকে ঘায়েল করে পালিয়েছে৷ দূরে 
আবছা ল্যাম্প পোস্টের আলোয় দেখছি সর্দারজি ধরাশায়ী। 
ইতিমধ্যে প্রথম লোকটাও পাঁচিল টপকে উধাও। ফেলুদা পকেট 
থেকে রুমাল বার করে হাত মুছতে মুতে বলল, “অন্তত সের 
খানেক সরষের তেল মেখে এসেহিল-_পাড়াগাঁয়ে দিদেল চোর 
যেরকম করে।" 

এই তেলের গন্ধটা অবিশ্যি লোকগুলো আসার সঙ্গে সঙ্গে 
পেয়েছিলাম, কিন্তু গন্ধের কারণটা ঠিক বুঝতে পারিনি। 

ভাগ্যিস! k 

ফেলুদা এই কথাটা যে কেন বলল, তা বুঝতে পারলাম না। এত 
বড় একটা! দুর্ঘটনার পরেও সে বলছে-_ভাগাস? 

আমি বললাম, “তার মানে? 

ট্যান্সির দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফেলুদা বলল, 'তুই কি ভাবছিস জি 
সি ধমীজার বাক্স চুরি করে নিয়ে গেল ওই শয়তানগুলো?' 

“তবে?’--আমি তো অবাক! 

“যেটা গেল টা, ছিল দ্য প্রপাটি অফ প্রদোষ সি মিটার। ওর 
মধ্যে তিনখানা: ছেঁড়া -গ্র্জ্জি: পাঁচখানা ধুধধুড়ে রুমাল, শুচ্ছের 
ন্যাকড়া আর খান পাঁচেক পুরনো ছেঁড়া আনন্দবাজার! তুই যখন 
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জ্রামা বদলাচ্ছিলি তখন ওয়ান-নাইন-সেভেনে টেলিফোন করে 
জেনেছি যে চারের দুই শ্রিটোরিয়া স্ট্রিটের কোনও টেলিফোন নেই। 
অবিশ্যি ওই নম্বরে যে কোনও বাড়িই নেই সেটা এখানে না এলে 
বুঝতে পারতাম না?” 

আমার বুকে আকার ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে। 

মন বলছে, হয়তো শেষ পর্যন্ত সিমলাটা যেতেই হবে। 


৫॥ 


জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উনি তো শুনে একেবারে থ। বললেন, 
“এরকম একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে সেটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে 
পারিনি। এক যদি হয় যে এমনি ছাঁচড়া চোর, ব্যাগটায় কিছু আছে 
মনে করে আপনাকে আক্রমণ করে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে 
পালিয়েছে__যেমন কলকাতায় প্রায়ই ঘটে। কিন্তু তাও তো একটা 
ব্যাপার রয়েই যাচ্ছে_ চারের দুই বলে তো কোনও বাড়িই নেই 
প্রিটোরিয়া স্্রিটে। অর্থাৎ মিস্টার পুরি ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ কাক্সনিক। 
অর্থাৎ মিস্টার ধ্মীজার রেলওয়েতে খোঁজ করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ 
ধাক্জা। টেলিফোনটা তা হলে করল কে?” 

ফেলুদা বলল, ‘সেটা জানতে পারলে তো তদন্ত ফুরিয়ে যেত 
মিস্টার লাহিড়ী।' 

“কিন্তু আপনারই বা সন্দেহটা হল কী করে বলুন তো?” 

“আসল খটকা লাগল লোকটার এত রাত্রে আপনাকে টেলিফোন 
করা থেকে। ধর্মীজা গেছেন কালকে। তা হলে পুরি কাল কিংবা 
আজ দিনের বেলা ফোন করল না কেন?" 

‘হু!...তা হলে তো সেই সিমলা যাবার প্ল্যানটাই রাখতে হয়। 
কিন্ত ব্যাপারটা যে দিকে টার্ন নিচ্ছে, তাতে তো৷ আপনাকে পাঠাতে 

ফেলুদা "হেসে বলল, “আপনি: চিস্তা+করবেন লা মিস্টার লাহিড়ী। 
কেসটাকে এখন আর নিরামিষ বলা চলে না__বেশ পেয়াজ রসুনের 


গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে! ফলে আমিও এখন অনেকটা আশ্বস্ত বোধ 
করছি। নইলে আপনার টাকাগুলো নিতে রীতিমতো লজ্জা করত। 
যাই হোক, আপনি এখন একটা কাজ করতে পারলে ভাল হয়।” 


'বিলুন।” 

“আপনার বাক্সে কী কী জিনিস ছিল সেটার একটা ফর্দ করে যদি 
আমায় পাঠিয়ে দেন ত! হলে বাক্স ফেরত নেবার সমর মিলিয়ে নিতে 
সুবিধে হবে।” 

“কিছুই বিশেষ ছিল না, কাজেই কাজটা খুবই সহজ । যখন 
আপনাদের যাবার টিকিট ইত্যাদি পাঠাব, 'তার সঙ্গেই লিস্টটাও দিয়ে 
দেব।' 

কাল চলে যাচ্ছি বলে আজ সারাটা দিন ফেলুদাকে বেশ ব্যস্ত 
থাকতে হল। এই একদিনেই ওর হাবভাব একেবারে বদলে গেছে। 
ওর মনটা যে অস্থির হয়ে আছে, সেটা ওর ঘন ঘন আঙুল মটকানো 
থেকেই বুঝতে পারছি। আরও বুঝতে পারছি এই যে, যে বান্সের 
মধ্যে দামি কিছু নেই, তার পিছনে শয়তানের দৃষ্টি কেন যাবে--এই 
রহস্যের কিনারা আমারই মতো ও-৩ এখনও করে উঠতে পারেনি। 
ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টায় কাল ও আবার বাক্স থেকে প্রত্যেকটা 
জিনিস বার করে খুঁটিয়ে দেখেছে। এমনকী টুথপেস্ট আর শেভিং 
ক্রিমের টিউব টিপে টিপে দেখেছে, ব্রেডগুলো খাপ থেকে বার করে 
দেখেছে, খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে দেখেছে এত করেও 
সন্দেহজনক কিছুই খুঁজে পায়নি! 

ফেলুদা বেরিয়ে গেল আটটার মাধ্যে। কী আর করি-_-কোনও 
করে নিলাম! বাধা ম্যাসানজোর গেছেন দিন পনেরোর জন্য। ওকে 
একটা চিঠি লিখে সিমলা যাবার কথাটা জানিয়ে দিতে হবে। ফেলুদা 
যাবার সময় বলে গেছে, ‘তিন ঘণ্টার মধ্যে যদি কেউ কলিং বেল 
টেপে তা হলে তুই নিজে দরজা খুলবি না, শ্রীনাথকে বলবি। আমি 
এগারোটারময্ে ফিরে-আসব1” 

বাবাকে টিঠি লিখে-হাতে একটা গল্পের বই নিয়ে বৈঠকখানার, 
সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে বাক্সের ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে 


সমস্ত ঘটনাগুলো ক্রমেই আরও ধোঁয়াটে হয়ে আসতে লাগল। 
দীননাথবাবু, তাঁর সেই ফিল্মে আযাকটিং করা ভাইপো, খিটখিটে 
কারবারি বৃজমোহন, সবাই-_যেন মনে হল মুখোশ পরা মানুষ 
এমন কী, এয়ার ইন্ডিয়ার বাক্স আর তার ভিতরের প্রত্যেকটা 
জিনিসও যেন মুখোশ পরে বসে আছে। আর তার ওপরে কাল রাত্রে 

শেযটায় ভাবা বন্ধ করে তাক থেকে একটা পত্রিকা নিয়ে পাতা 
উলটাতে লাগলাম। সিনেমা পত্রিকা__নাম 'তারাবাজি'। এই তো 
সেই পত্রিকা__যাতে অমরকুমারের ছবি দেখেছিলাম। এই তো-- 
'শীগুরু গিকচার্সের নির্মীয়মাণ “অশরীরী” ছায়াচিত্রে নবাগত 
অমরকুমার।” মাথায় দেব আনন্দের জুয়েল ঘিফের ধাঁচের টুপি, 
গলায় মাফলার, সরু গোঁফের নীচে ঠোঁটের কোণে যাকে বলে তুর 
হাসি। হাতে আবার একটা রিভলবার-_সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে 

ফাঁকি। নিশ্চয়ই কাঠের তৈরি। 
'_ হঠাৎ কী মনে হল, টেলিফোন ডিরেক্টরিটা খুলে একটা নাম ঝার 
করলাম। শ্রীগুরু পিকচার্স। তিষ্লান্ নম্বর বেনটিঙ্ক ষ্টিট। টু ফোর 
ফাইভ ফাইভ ফোর। 

নম্বর ডায়াল করলাম। ওদিকে রিং হচ্ছে। এইবার টেলিফোন 


আমার গলাটা মাস ছয়েক হল ভেঙে মোটার দিকে যেতে শুরু 
করেছে, তাই আমার বয়স যে মাত্র সাড়ে পনেরো, সেটা নিশ্চয়ই 
এরা বুঝাতে পারবে না। 

হ্যাঁ, শ্রীগুরু পিকচার্স।” 

“আপনাদের অশরীরী ছবিতে যে নবাগত অমরকুমার কাজ 

“আপনি মিস্টার মল্লিকের সঙ্গে কথা বলুন।” 

লাইনটা বোধ হয় মিস্টার মলিককে দেওয়া হল। 


হ্যালো।? 

“মিস্টার মল্লিক?” - 

"কথা বলছি।” 

“আপনাদের একটা ছবিতে অমরকুমার বলে একজন নবাগত 
আ্যাকটিং করছেন কি?” 

"তিনি তো বাদ হয়ে গেছেন! 

“বাদ হয়ে গেছেন?” া 

“আপনি কে কথা বলছেন? 

“আমি--’ কী নাম বলব কিছু ভেবে না পেয়ে বোকার মতো খট 
করে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে দিলাম। অমরকুমার বাদ হয়ে 
গেছে! নিশ্চয়ই ওর গলার আওয়াজের জন্য। কাগজে ছবি-টবি 
বেরিয়ে যাবার পরে বাদ। অথচ ভদ্রলোক কি সে-খবরটা জানেন 
না? নাকি জেনেও আমাদের কাছে বেমালুম চেপে গেলেন? 

বসে বসে এই সব ভাবছি এমন সময় টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে 
উঠে আমাকে বেশ খানিকটা চমকে দিল। আমি হস্তদস্ত রিসিভারটা 
তুলে হ্যালো বলার পর বেশ কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা নেই। 
তারপর একটা খট করে শব্দ পেলাম। বুঝেছি। পাবলিক টেলিফোন 


থেকে কলটা আসছে। আমি আবার বললাম, 'হ্যালো।” এবারে কথা ' 


এল- চাপা কিন্তু স্পষ্ট। 

“সিমলা যাওয়া হচ্ছে?’ 

একটা অচেনা গলায় হঠাৎ কেউ এ প্রশ্ন করতে পারে এটা 
ভাবতেই পারিনি। তাই আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে ঢোক গিলে চুপ করে 
রইলাম। 

আবার কথা এল। খসখসে গলায় রক্ত-জল-করা-কথা_ 

“গেলে বিপদ। বুঝেছ? বিপদ।” 

আবার খট্‌। এবার টেলিফোন রেখে দেওয়া হল। আর কথা শুনব 
না। কিন্তু যেটুকু শুনেছি তাতেই আমার হয়ে গেছে। সেই নেশ!খোর 
রাণার হাতে-বাঘ-আারা বন্দুক যেভাবে কাঁপৃত,স্তিক সেইভাবে কাঁপা 
হাতে আমি টেলিফোনটা রেখে দিয়ে চেয়ারের ওপর কাঠ হয়ে বসে 
রইলাম। 


প্রায় আধ ঘন্টা পরে চেয়ারে বসা অবস্থাতেই আবার ক্রিং শুনে 
বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল, কিন্তু তার পরেই বুঝলাম এটা 
টেলিফোন নয়, কলিং বেল। তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে দেখে নিজেই 
দরজা খুলতে ফেলুদা ঢুকল। তার হাতে পেল্লায় প্যাকেটটা দেখে 
বুঝলাম লন্তি থেকে আনা আমাদের দুজনের গরম কাপড়। ফেলুদা 
আমার দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, ‘ঠোঁট চাটছিস 
কেন? কোনও গোলমেলে টেলিফোন এসেছিল নাকি? 

আমি তো অবাক। ‘কী করে বুঝলে?’ 

'রিসিভারটা যেভাবে রেখেছিস তাতেই বোঝা যাচ্ছে৷ তা ছাড়া 
জটপাকানো কেস-__ও রকম দু-একটা টেলিফোন না এলেই 
ভাবনার কারণ হত। কে করেছিল? কী বলল?’ 

“কে করেছিল জানি না। বলল, সিমলা গেলে বিপদ আছে।' 

ফেলুদা পাখাটা ফুল স্পিডে করে তক্তপোশের ওপর গা এলিয়ে 
দিয়ে বলল, ‘তুই কী বললি? 

কিছুনা” 

ইডিয়ট। তোর বলা উচিত ছিল যে আজকাল কলকাতার 
রাস্তাঘাটে চলতে গেলে যে বিপদ, তেমন বিপদ এক যৃদ্ধাক্ষেত্র ছাড়া 
আর কোথাও নেই__সিমলা তো কোন ছার।” 

ফেলুদা হুমকিটা এমনভাবে উড়িয়ে দিল যে আমিও আর ও 
বিযয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না করে বললাম, 'লস্তি ছাড়া আর কোথায় 
গেলে?" 

এস এম কেদিয়ার আপিসে।” 

“কিছু জানতে পারলে? 

'বৃজমোহন বাইরে মাইডিয়ার লোক। পরিস্কার বাংল! বলে, তিন 
পুরুষ কলকাতায় আছে৷ নরেশ গাকড়াশীর সঙ্গে সত্যিই ওর 
লেনদেনের সম্পর্ক ছিল। মনে হল পাকড়াশী এখনও কিছু টাকা 
ধারে। ধ্মীজার আপেল বৃজমোহনও খেরেছিল। নীল এয়ার 
ইন্ডিয়ার ব্যাগ সুর লেই? ট্রেনে বেশিরভাগ ল্ম়টাই হয় ঘুমিয়ে না 
হয় চোঁখ বুজে শুয়ে কাটিয়েছে।' 

আমার দিক থেকেও একটা খবর দেবার ছিল-_তাই 


অমরকুমারের বাদ হয়ে যাওয়ার কথাটা ওকে বললাম। তাতে 
ফেলুদা বলল, ‘তা হলে মনে হয় ছেলেটা হয়তো সত্যিই ভাল 
অভিনয় করে।” 

সারাদিন আমরা আমাদের গৌছগাছটা সেরে ফেললাস। কাল 
আর সময় পাব না কারণ ভোর সাড়ে চারটায় উঠতে হবে। মাত্র 
চারদিনের জন্য যাচ্ছি বলে খুব বেশি জামাকাপড় নিলাম না। সন্ধ্যা 
সাড়ে ছ'টার সময় জটায়ু অর্থাৎ লালমোহনবাবুর কাছ থেকে একটা 
টেলিফোন এল। বললেন, ‘একটা নতুন রকমের অন্ত্র নিয়েছি--দিল্লি 
গিয়ে দেখাব।” লালমোহনবাকুর আবার অস্ত্রশস্ত্র জমানোর শখ। 
রাজস্থানে একটা ভুজালি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন__যদিও সেটা 
কাজে লাগেনি। ভদ্রলোকের টিকিট কেনা হয়ে গেছে, বললেন, 
‘কাল সকালে সেই দমদমে দেখা হবে" 

রাত আটটার কিছু পরে দীননাথবাবূর ড্রাইভার এসে আমাদের 
দিল্লির প্লেন ও সিমলার ট্রেনের টিকিট, আর দীননাথবাবুর কাছ 
থেকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটায় লেখ! আছে_- 


প্রিয় মিস্টার মিত্তির, 

দিল্লিতে জনপথ হোটেলে একদিন ও সিমলায় ক্লার্কস হোটেলে 
চার দিনের রিজার্ভেশন হয়ে গেছে৷ আপনার কথা মতো সিমলাতে 
মিঃ ধমীজার নামে একটা টেলিগ্রাম করেছিলাম, এইমাত্র তার জবাব 
এসেছে। তিনি জানিয়েছেন আমার বাক্স তাঁর কাছে সযত্বে রাখা 
আছে। তিনি পরশু বিকালে চারটার সময় আপনাকে তাঁর বাড়িতে 
যেতে বলেছেন। ঠিকানা আপনার কাছে আছে, তাই আর দিলাম না। 
আপনি আমার বাক্সের জিনিসপত্রের একটা তালিকা চেয়েছিলেন, 
কিন্তু এখন ভেবে দেখছি যে ওতে একটিমাত্র জিনিসই ছিল যেটা 
আমার কাছে কিছুটা মূল্যবান। সেটি হল বিলাতে তৈরি এক শিশি 
এনটারোভয়োফগর ট্যাবলেট। দিশির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। 
আপনাদের যাত্রা- নিরাপদ ও সফল, মক এরা করি। ইতি 


ভবদীয়-- 
দীননাথ লাহিড়ী 


কাল খুব ভোরে উঠতে হবে বলে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে 
দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ব ভেবেছিলাম, কিন্তু পৌনে দশটায় 
আমাদের দরজায় কে যেন বেল টিপল। দরজা খুলে যাকে দেখলাম, 
তিনি যে কোনও দিন আমাদের বাড়িতে আসবেন সেটা ভাবতেই, 
পারিনি। ফেলুদা ভিতরে ভিতরে অবাক হলেও, বাইরে একটুও 
সেরকম ভাব না দেখিয়ে বলল, ‘গুড ইভনিং মিস্টার পাকড়াশী__ 
আসুন ভেতরে।” 

ভদ্রলোকের খিটখিটে ভাবটা তো আর নেই দেখছি। ঠোঁটের 
কোণে একটা অপ্রস্তুত হাসি, একটা কিন্তু কিন্তু ভাব, একদিনের 
মধ্যেই একেবারে আশ্চর্য পরিবর্তন। এত রাত্রে কী বলতে এসেছেন 

উনি? 
হয়ে গেছে__ফোন করেছিলাম বার পাঁচেক__কানেকশন হচ্ছিল 
না--তাই ভাবলাম চলেই আসি। অপরাধ নেবেন না_' 

“মোটেই না। কী ব্যাপার বলুন।" 

“একটা অনুরোধ--একটা বিশেষ রকম অনুরোধ-_বলতে পারেন 
একটা বেয়াড়া অনুরোধ নিয়ে এসেছি আমি।” 

বলুন 

'দীননাথের বাক্সে যে লেখাটার কথা বলছিলেন, সেটা কি 
তেরাই-রচয়িতা শড়ুচরণের কোনও রচনা? 

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর তিববত ভ্রমণের কাহিনী।” 

“মাই গড!” 

ফেলুদা চুপ। নরেশ পাকড়াশীও কয়েক দুলে জনা চুপ। 
দেখেই বোঝা যায় তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব। তারপর 
মুখ খুললেন__ 

“আপনি জানেন কি যে ভ্রমণ-কাহিনীর বই আমার সংগ্রহে যত 
আছে তেমন আর কলকাতায় কারুর কাছে নেই?” 

ফেলুদা বনদল, “সেটা বিস্বাস করা কঠিন নয়। আপনার বইয়ের 
আলমারির দিকে যে আমার দৃষ্টি যায়নি তা নয়। সোনার জলে লেখা 
কতকগুলো নামও চোখে পড়েছে_ স্বেন হেদিন, ইবন বাতুতা, 


“আশ্চৰ্য দৃষ্টি তো আপনার।” EEE 

“ওইটেই তো ভরসা।' 

হাসির হর 
ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনি সিমলা যাচ্ছেন তো? 

এবার ফেলুদার অবাক হবার পালা। “কী করে জানলেন, প্রশ্নটা 
মুখে না বললেও তার চাহনিতে বোঝা খাচ্ছিল। নরেশবাবু একটু 
হেসে বললেন, 'দীনু লাহিড়ী বাক্স ধমীজার সঙ্গে বদল হয়ে গেছে 
সেটা আপনার মতো তুখোড় লোকের পক্ষে বের কর] নিশ্চয়ই 
অসম্ভব নয়। ধমীজার নামটা তার সুটকেসে লেখা ছিল, আর এয়ার 
ইন্ডিয়ার ব্যাগটা তাকে আমি নিজে ব্যবহার করতে দেখেছি। সেই 
বাক্স থেকে শেভিংএর সরঞ্জাম বার করে দাড়ি কামিয়েছেন 
ভদ্রলোক।” 

‘কিন্তু কাল সে কথাটা বললেন না কেন? 

“আমি বলে দেওয়ার চেয়ে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বার করার মধ্যে 
অনেক বেশি আনন্দ নয় কি? কেসটা তো: আপনার! আপনি মাথা 
খাটাবেন এবং তার জন্য আপনি পারিশ্রমিক পাবেন। গায়ে পড়ে 
আমি কেন হেল্প করব বলুন? 

ফেলুদার ভাব দেখে বুঝলাম সে নরেশবাবুর কথাটা অস্বীকার 
করছে না। সে বলল, ‘কিন্তু আপনার বেয়াড়া অনুরোধটা কী সেটা 
তো বললেন না। = 

‘সেটা আর কিছুই না। লাহিড়ীর বাক্স আপনি উদ্ধার করতে 
পারবেন নিশ্চয়ই। আর সেই সঙ্গে সেই লেখাটাও। আমার অনুরোধ 
আপনি ওটা ওকে ফেরত দেবেন না।” 

“সে কী!' ফেলুদা অবাক। আমিও। 

“তার বদলে ওটা আমাকে দিন।” 

“আপনাকে? ফেলুদার গলার আওয়াজ্র তিন ধাপ চড়ে গেছে। 

‘বললাম তো অনুরোধটা একটু বেয়াড়া। কিন্তু এ অনুরোধ 
আপনাকে রাখতেই হবে।” ভদ্রলোক তার কনুই দুটো হাঁটুর ওপর 
রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, “তার প্রথম কারণ 


যা ও ভা দলও লা? শে বেলা সর 
বাড়ির আলমারিতে একটাও ভাল বই দেখেছেন? দেখেননি। 
টি 


না। এর জন্যে আমি আপনাকে? 

ভদ্রলোক কথা খামিয়ে তাঁর কোটের বুক-পকেট থেকে একটা 
নীল রঙের খাম টেনে বার করলেন। তারপর খামের ঢাকনা খুলে 
সেটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে ধরলেন। ঢাকনা খুলতেই একটা চেনা 


গন্ধ আমার নাকে এসেছিল সেটা হল করকরে নতুন নোটের গন্ধ! 
এখন দেখলাম খামের মধ্যে একশো টাকার নোটের তাড়া! 

“এতে দু’ হাজার আছে', নরেশবাবু বললেন, ‘এটা আগাম! 
লেখাটা হাতে এলে আরও টু দেব আপনাকে” 

ফেলুদা খামটা যেন দেখেও দেখল না। পকেটে হাত দিয়ে 
চারমিনারের প্যাকেট বার করে দিব্যি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া 
ছেড়ে বলল, ‘আমার মনে হয় দীননাথ লাহিড়ী ও. লেবার কদর 
করেন কিনা করেন সেটা এখানে অবাস্তর। আমি যে কাজের ভারটা 
নিয়েছি সেটা হল তাঁর বাক্সটা সিমলা থেকে এনে তাঁর হাতে তুলে 
দেওয়া_ সমস্ত জিনিসপত্র সমেত। ব্যাস্‌__ফুরিয়ে গেলা” 

নরেশবাবু বোধ হয় কথাটার কোনও জুতসই জবাব পেলেন না। 

বললেন, “বেশ-_-ওসব না হয় ছেড়েই দিলাম। আমার 
অনুরোধের কথাটাতেই ফিরে আসছি। লেখাটা আপনি আমায় এনে 
'দিন। দীনু লাহিড়ীকে বলবেন সেটা মিসিং। ধমীজা বলছে লেখাটা 
বাক্সে ছিল না।” 

ফেলুদা বলল, “তাতে ধমীজার পোজিশনটা কী হচ্ছে সেটা ভেবে 
দেখেছেন কি? একটা সম্পূর্ণ নির্দোষ লোকের ঘাড়ে আমি এভাবে 
অপরাধের বোঝা চাপাতে রাজি হব--এটা আপনি কী করে 
ভাবলেন? মাপ করবেন মিস্টার পাকড়াশী, আপনার এ অনুরোধ 
রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।” 

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ ভদ্র ভাবেই বলল, “গুড 
নাইট, মিস্টার পাকডাশী। আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন 
না’ 

নরেশবাবু কয়েক মুহূর্ত থুম হয়ে বসে থেকে টাকা সমেত খামটা 
পকেটে পুরে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে একটা শুকনো হাসি হেসে ঘর 
থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন! তিনি রাগ করেছেন, ন! হতাশ 
হয়েছেন, না অপমানিত হয়েছেন, সেটা তাঁর মুখ দেখে কিছুই বোঝা 
গেল না! 

আমি 'মনে মনে বললাম, ফেলুদা ছাড়া অন্য কোনও গোয়েন্দা 
যদি অতগুলো করকরে নোটের সামনে পড়ত, তা হলে কি সে 


এভাবে লোভ সামলাতে পারত? বোধ হয় না। 
Len 


ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের দুশো তেষটি নম্বর ফ্লাইটে আমরা 
তিনজনে দিল্লি চলেছি-_ আমি, ফেলুদা আর জটায়ু। সাড়ে সাতটার 
সময় প্লেন দমদম ছেড়েছে। দমদমে ওয়েটিং রুমে থাকতেই ফেলুদা 
বাক্স বদলের ঘটনাটা মোটামুটি লালমোহনবাবুকে বলে দিয়েছিল। 
সাসপিশাসন’ ইত্যাদি বলতে লাগলেন, আর সরষের তেল গায়ে 
মেখে ত্যাটাক করার ব্যাপারটা একটা ছোট্ট খাতায় নোট করে 
নিলেন। ওয়েটিং রুমে থাকতেই ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি 
আগে প্লেনে চড়েছেন কি না। তাতে উনি বললেন, 'কল্পনার দৌড় 
থাকলে মানুষ কোনও কিছু না করেও সব কিছুই করে ফেলতে 
পারে। প্লেনে আমি চড়িনি। যদি জিজ্ঞেস করো নার্ভাস লাগছে কিনা 
তা হলে বলব__নট এ বিট, কারণ আমি কল্পনায় শুধু প্লেনে নয়_ 
রকেটে চড়ে মূলে পর্যন্ত ঘুরে এসেছি।” 

এত বলার পরেও দেখলাম প্লেনটা যখন তীরবেগে রানওয়ের 
ওপর দিয়ে গিয়ে হঠাৎ সাই করে মাটি ছেড়ে কোনাকুনি উপর দিকে 
উঠল, তখন লালমোহনবাধু দুহাতে তাঁর সিটের হাতল দুটো এমন 
জোরসে মুঠো করে ধরলেন যে, তাঁর আঙুলের গাঁটগুলো সব 
ফ্যাকাসে হয়ে গেল, আর তাঁর ঠোঁটের কোণ দুটো নীচের দিকে 
নেমে এসে তলার দাঁতের পাটি বেরিয়ে গেল, আর মুখটা হয়ে গেল 
হলদে ব্লটিং পেপারের মতো। 

পরে জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক বললেন, ‘ওরকম হবেই। রকেট 
যখন পৃথিবী ছেড়ে শূন্যে ওঠে, তখন আ্যাক্ট্রোনটদের মুখও ওরকম 
বেঁকে যায়। আসলে ওপরে -ওঠার সময় মানুষের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের 
একটা লড়াই-চলুতে থাকে, আর সে লড়াইয়ের ছাপ পড়ে মানুষের 
মুখের ওপর। তাই মুখ বেঁকে মায়?” 

আমার বলার ইচ্ছে ছিল, মাধ্যাকর্ষণের জন্য মুখ বেঁকলে 


ভদ্রলোক এখন সামলে নিয়ে দিব্যি ফুর্তিতে আছেন দেখে আর কিছু 
বললাম না। 
ট্রেতে ছিল প্লাস্টিকের থলির ভিতর একগাদা কাঁটা-চামচ আর ছুরি। 
লালমোহনবাবু কফির চামচ দিয়ে অমলেট কেটে খেলেন, ছুরিটাকে 
চামচের মতো ব্যবহার করে শুধু শুধু মারমালেড খেলেন, আর কাঁটা 
দিয়ে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে গিয়ে শেষটায় না পেরে হাত দিয়ে 
কাজটা সারলেন। খাবার পর ফেলুদাকে বললেন, 'আপনাকে তখন 
সুপুরি খেতে দেখলুম__আর আছে নাকি?’ ফেলুদা তার দুটো 
পায়ের মাঝখানে ধর্মীজার বাক্সটা রেখেছিল, সেটা থেকে 
কোডাকের কৌটোটা বার করে লালমোহনবাবুকে দিল | বাক্সটার 
দিকে চোখ পড়লেই কেন জানি আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে 
উঠছিল। এই বাঝটা ফেরত দিয়ে তার বদলে ঠিক ওই রকমই, 
একটা বাক্স আনার জন্য আমরা কলকাতা থেকে বারো শো মাইল 
দূরে সাত হাজার ফুট হাইটে বরফের দেশ সিমলা শহরে চলেছি! 

ফেলুদা প্লেনে ওঠার পর থেকেই বিখ্যাত সবুজ খাতা (ভল্যুম 
সেভন) বার করে তার মধ্যে নানারকম হিজিবিজি নোট করে 
চলেছে, আর মাঝে মাঝে কলমের পিছনটা দাঁতের ফাঁকে দিয়ে 
মেঘের সমুদ্রের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছে। আমি অবিশ্যি 
ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা ছেড়ে দিয়েছি, কারণ রহসাটা যে ঠিক 
কোনখানে সেটাই এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। 

দিল্লিতে নামার পর প্লেন থেকে বেরিয়ে এসে দেখি বেশ 'শীত। 
ফেলুদা বলল, তার মানে সিমলায় টাটকা স্সো-ফল হয়েছে; উত্তর 
দিক থেকে সেই বরফের কনকনে হাওয়া বয়ে এসে দিল্লির শীত 
বাড়িয়েছে। ধমীজার ব্যাগটা ফেলুদা নিজের হাতেই রেখেছিল, আর 
এক মুহূর্তের জন্যও সেটাকে হাতছাড়া করেনি। লালমোহনবাবু 
বললেন আগ্রা হোটেলে উঠবেন। ‘বারোটা নাগাত চানটান করে 


আপনাদের হোটেলে এসে মিট করব! তারপর এক সঙ্গে লাঞ্চ 
সেরে একটু ঘুরে বেড়ানো যাবে। ট্রেন তো সেই রাত আটটায়।” 

জনপথ হোটেলটা একটা পেল্লায় ব্যাপার! হুতলা হোটেলের 
পাঁচতলার পাঁচশো বত্রিশ নম্বর ডাবল রুমে জিনিসপত্র যথাস্থানে 
রেখে ফেলুদা তার খাটে শুয়ে পড়ল। একটা প্রশ্ন আমার মাথার 
মধ্যে খুরছিল, সেটা এই সুযোগে ফেলুদাকে বলে ফেললাম__ 

“এই বাক্স বদলের ব্যাপারে কোন জিনিসটা! তোমার সবচেয়ে 
বেশি রহস্যজনক বলে মনে হয়?" 

ফেলুদা বলল, 'খবরের কাগজ।” 

‘একটু খুলে বলবে কি?’ আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম। 

“মিস্টার ধর্মীজ! দু দুটো দিল্লির কাগজ সযত্রে ভাঁজ করে তার 
বাক্সে পুরেছিলেন কেন__ আপাতত এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে 
রহস্যজনক। ট্রেনে যে কাগজ কেনা হয়, শতকরা নিরানববুইজন 
লোক সে কাগজ ট্রেনেই পড়া শেষ করে ট্রেলেই ফেলে আসে। 
এটা হল ফেলুদার কায়দা। হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার নিয়ে 
ভাবতে শুরু করবে, যেটা নিয়ে ভাবার কথা আর কারুর মাথাতেই 
আসবে না। 

দিল্লিতে আমরা যেটুকু সময় ছিলাম তার মধ্যে লেখার মতো 
দুটো ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমটা তেমন কিছু নয়, দ্বিতীয়টা সাংঘাতিক। 
সাড়ে বারোটার সময় লালমোহনবাবু এলে পর আমর! ঠিক 
করলাম লাঞ্চ সেরে যন্তর মস্তর দেখতে যাব। আড়াইশো বছর আগে 
রাজা মানসিংহের তৈরি এই আশ্চর্য অবজারভেটরিটা জনপথে 
হোটেল থেকে মাত্র দশ মিনিটের হাঁটা পথ। ফেলুদা বলল ও ঘরেই 
থাকবে, বাকুটা পাহারা দেবে, আর কেস্টা নিয়ে চিন্তা করবে। 
কাজেই আমি আর লালমোহনবাবু চলে গেলাম মানসিংহের কীতি 
দেখতে, আর সেখানেই ঘটল প্রথম ঘটনাটা। 

মিনিট দশেক ঘোরাঘুরির পর লালযোহনবাধু হঠাৎ আমার 
কোটের আত্তিনটা ধরে বলল, ‘একজন সাসপিশাস ক্যারেকটার 
বোধহয় আমাদের ফলো করছে।? 


উনি যাকে চোখের ইশীরায় দেখালেন, তিনি একজন বুড়ো 
ভদ্রলোক। তার মাথায় একটা নেপালি টুপি, চোখে কালো চশমা 
আর কানে তুলো। সত্যিই মনে হল লোকটা সুযোগ পেলেই যেন 
এখান থেকে ওখান থেকে উকি মেরে আমাদের গতিবিধি লক্ষ 
করছে। 


কিনি 


টু 


“লোকটাকে আমি চিনি” লালম্যেহনবাবু ফিসফিস করে বলিলেন। 

এসে কী, চেনেন মানে? 

“প্লেনে আমার পাশে এসেছে। আমার সেফটি বেল্ট বাঁধতে 
সাহায্য করেছিল।” 

“কোনও কথা হয়েছিল আপনার সঙ্গে?’ 


'না। আমি থ্যাঙ্কস দিলুম, উনি কিচ্ছু বললেন না। ভেরি 
সাসপিশাস।” 

আমরা ওর বিষয় কথা বলছি সেটা বোধহয় বুড়োটা বুঝতে 
পেরেছিল, কারণ কিছুক্ষণ পরে আর তাকে দেখতে পেলাম না। 
হোটেলে ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে তিনটে হল! রিসেপশনে 
গিয়ে পাঁচশো বত্রিশ নম্বর ঘরের চাবি চাইতে লোকটা বলল চাবি 
তো নেই। আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার পরেই খেয়াল 
হল চাবিটা রিসেপশনে দেওয়াই হয়নি-_ওটা আমার পকেটেই রয়ে 
গেছে। তারপর আবার খেয়াল হল, ফেলুদা যখন ঘরেই রয়েছে, 
তখন চাবির দরকার কী? হোটেলে থেকে তো অভ্যেস নেই, তাই 
মাথা গুলিয়ে গেছো 

পাঁচ তলায় লম্বা খোলা বারান্দা দিয়ে প্রায় চলিশ-পঞ্চাশ হাত 
হেঁটে গিয়ে ডান দিকে আমাদের ঘর। দরজায় টোকা দিয়ে দেখি 
কোনও সাড়া নেই। 

জটায়ু বললেন, ‘তোমার দাদা বোধহয় ন্যাপ নিচ্ছেন” 

আবার টোকা মারলাম, তাও কোনও জবাব নেই। 

শৈষটায় দরজার হাতল ঘুরিয়ে দেখি সেটা খোলা। ফেলুদা কিন্ত 
ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছিল। . * 

কিন্তু খোলা হলে কী হবে-_দরজার পিছনে কী জানি একটা 
রয়েছে যার ফলে সেটা অল্প খুলে আর খুলছে না। 

এবার দরজার ফাঁক দিয়ে মাথাটা খানিকটা গলাতেই একটা দৃশ্য 
দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল। 

দরজার ঠিক পিছনটায় ফেলুদা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, 
তার ডান হাতের কনুইটা রয়েছে সামনের দিকে, আর সেটাতেই 
আটকাচ্ছে. আমাদের দরজা। 

আমার ভয়ে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাও লালমোহনবাবুর 
সঙ্গে একজোটে খুব সাবধানে দরজাটাকে আরেকটু ফাঁক করে 
কোনওরকমে শরীরটা গলিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। 

ফেলুদা অজ্ঞান হয়ে ছিল; হয়তো আমাদের ঠেলাঠেলির ফলেই 
এখন একটু ওপাশ এপাশ করছে, আর মুখ দিয়ে একটা গোঙানোর 


মতো শব্দ করছে! লালমোহনবাবু দেখলাম দরকারে বেশ কাজের 
মানুষ; মাথায় আর চোখে জল দিয়ে ফেলুদার জ্ঞান ফিরিয়ে 
'আনলেন। 

ফেলুদা আরেকটা গৌঙানির শব্দ করে মাথাটার উপর আলতো 
করে নিজের হাতটা ঠেকিয়ে মুখটা বেঁকিয়ে বলল, “ওটা নেই 
নিশ্চয়ই!’ ৮ 

আমি এর মধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে দেখে এসেছি। বললাম, ‘না 
ফেলুদা। বাক্স লোপাট!" 

'ন্যাচারেলি? 

ফেলুদা উঠতে যাবে, আমরা দুজনে তার দিকে হাত বাড়িয়েছি, 
তাতে ও বলল, ‘ঠিক আছে, আই ক্যান ম্যানেজ! চোট শুধু 
্হ্মাতালুতে।” 

মিনিট দু-এক বিশ্রাম করে হাত-পা এদিক ওদিক চালিয়ে নিয়ে, 
টেলিফোনে চা অর্ডার দিয়ে, অবশেষে ফেলুদা আমাদের ঘটনাটা 
খুলে বলল। 

“তোরা যাবার পর আধঘন্টা খানেক আমি খাতাটা নিয়ে বিছানায় 
শুয়ে কিছু কাজকর্ম করলাম। কাল রাত্রে তো ঘণ্টা দু-একের বেশি 
ঘুমোইনি, তাই সবে ভাবছি একটু চোখটা বুজে জিরিয়ে নেব, এমন 
সময় টেলিফোনটা বাজল।” 

“টেলিফোন? 

“শোন না ব্যাপারটা টেলিফোন ধরতে রিসেপশনের লোকটার 
গলা পেলাম। বলল, ‘মিস্টার মিত্তির, একটি ভদ্রলোক নীচে দাঁড়িয়ে 
আছেন, তিনি আপনাকে বিখ্যাত ডিটেকটিভ বলে চিনেছেন। তিনি 
আপনার একটা অটোগ্রাফ চাইছেন-__আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব 
কি? 

ফেলুদা একটু থেমে আমার দিকে ফিরে বলল, 'একটা জিনিস 
তোকে বলছি তোপসে-_অটোগ্রাফ নেবার লোভের চেয়ে 
অটোগ্রাফ দেরার লোভটা মানুষের মধ্যে কিছু কম প্রবল নয়। 
অবিশ্যি 'ভবিয্যতে সাবধান'হুয়ে যাব, কিন্তু এই লেসনটা না পেলে 
হতাম কিনা সন্দেহ।” 


“তার মানে 
“তার মানে কিছুই না। বললাম, পাঠিয়ে দাও আমার ঘরে। 
লোকটা এল, নক করল, দরজা খুললাম, আর খুলতেই নক পড়ল 
আমার মাথায়, আর তার পরেই অমাবস্যা। মুখে রুমাল বেঁধে 
আমার ইচ্ছে করছিল মাথার চুল ছিঁড়ি। কেন যে গেলাম মরতে 
স্তর মন্তর দেখতে! লালমোহনবাবু বললেন, ‘দিল্লিতে রয়েছি যখন, 
প্রাইম মিনিস্টারকে একটা ফোন করলে হয় না?’ 
ফেলুদা একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, “বাক্স নিয়ে সে লোকের 
কী লাভ হল জানি না, কিন্তু আমাদের একেবারে চরম বিপদে ফেলে 
দিয়ে গেল। কী বেপরোয়া শয়তান রে বাবা ৮ 
এরপর মিনিট পাঁচেক ধরে আমাদের তিনজনের নিশ্বাস ছাড়া 
আর কোনও শব্দ শোনা গেল না ঘরে। তারপর ফেলুদা বলল, ‘রাস্তা 
আছে। ঠিক সিধে নয়, তবে একমাত্র রাস্তা। আর সেটা নিতেই হবে, 
* কারণ খালি হাতে সিমলা যাওয়া চলে না।' 
এবার ফেলুদা টেবিলের উপর থেকে তার সবুজ নোট বুকটা 
নিল। তারপর ধমীজার বাক্সের জিনিসের লিস্টটা বার করে একবার 
চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, ‘এতে এমন জিনিস একটাও নেই যেটা 
দিল্লি শহরে কিনতে যাওয়া যাবে না। এই লিস্ট দেখে মিলিয়ে 
মিলিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস নিতে হবে আমাদের। জিনিসগুলোর 
ধমীজার চেয়ে বেশি ভাল করেই মনে আছে। কাজেই সেখানে 
কোনও চিন্তা নেই! এমনকী টুথপেস্ট আর শেভিং ক্রিম যতটা খরচ 
হয়েছিল ঠিক ততটা পর্যন্ত বার করে ফেলে দিয়ে সেই অবধি 
টিউবটাকে পাকিয়ে দেব। সাদা রুমাল কিনে তাতে 6 লেখানোও 
আজকের মধ্যেই সম্ভব, নকশাটা আমার মনে আছে। খবরের কাগজ 
দুটোর তারিখ অবিশ্যি মিলবে না, কিন্তু সেটা ধমীজা নোটিশ করবে - 
বলে মন্দে হয় মাং এক খরচের মধ্যে হল এক রোল কোডাক 
ফিল্ম! 
“ওই যাঃ!’ জটায়ু চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘এটা সেই যে আপনি প্লেনে 


আমাকে দিলেন, তারপর আর ফেরতই দেওয়া হয়নি।” এই বলে 
তিনি পকেট থেকে সুপুরি রাখা কোভাকের কৌটোটা বার করে 
ফেলুদাকে দেখালেন 

“ঠিক আছে। একটা ঝামেলা কমল।...কিস্ত ওটা আবার কী 
বেরোল আপনার পকেট থেকেঃ 

কোডাকের কৌটোর সঙ্গে একটা কাগজের টুকরোও বেরিয়ে 
এসেছে লালমোহনবাবুর কোটের পকেট থেকে। কাগজটায় লাল 
পেনসিলে লেখা 

“প্রাণের ভয় থাকে তো সিমলা যেয়ো না’ 


৪৭ 


এখন রাত সাড়ে ন'টা। আমরা ট্রেনে করে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে 
কালকার দিকে ছুটে চলেছি। কালকা থেকে কাল ভোরে সিমলার 
ট্রেন ধরব। দিল্লি থেকে খেয়ে বেরিয়েছিলাম, তাই আর ট্রেনে ডিনার 
নিইনি। আমাদের কামরায় আমরা তিনজনেই রয়েছি, ভাই একটা 
আপার বার্থ খালি। অন্য দুজনের কথা জানি না, আমার মনের মধ্যে 
খুশি ভয় কৌতৃহল উত্তেজনা সব মিলিয়ে এমন একটা ভাব হয়েছে 
যে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আমার কীরকম লাগছে, তা হলে আমি 
বলতেই পারব না। 

আমার তিনজনেই চুপচাপ যে যার নিজের ভাবনা নিয়ে 
বসেছিলাম, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, “আচ্ছা মিস্টার 
মিত্তির, খুব ভাল গোয়েন্দা আর খুব ভাল ক্রিমিন্যাল__এই দুটোর 
মধ্যে বোধহয় খুব একটা তফাত নেই, তাই না?' 

ফেলুদা এত অন্যমনস্ক ছিল যে কোনও উত্তরই দিল না, কিন্তু 
আমি বেশ বুঝতে পারলাম লালমোহনবাবু কেন কথাটা বললেন। 
ওটার সঙ্গে আজ বিকেলের একটা ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। সেটা 
এখানে বল৷ দরকার, কারণ ফেলুদার একটা: বিশেষ ক্ষমতা এতে 
আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। 

ধসীজাকে ভাঁওতা দেবার জন্য লিস্ট অনুযায়ী বাক্সের 


জিনিসগুলো জোগাড় করতে লাগল মাত্র আধঘন্টা। শুধু একটা 
ব্যাপারে এসে ঠেকে গেলাম-_বান্সের ভিতরের জিনিস জোগাড় 
হলেও আসল ঝাক্সটা নিয়েই হয়ে গেল মুশকিল। 

নীল রঙের এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ পাওয়া যাবে কোখেকে? 
দিল্লিতে আমাদের চেনা এমন একজনও লোক নেই যার কাছে, 
গুরকম একটা ব্যাগের সন্ধান করা যেতে পারে। বাজারে ঠিক 
ওইরকমই দেখতে ব্যাগ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে এয়ার 
ইভিয়ার লেবেল নেই, আর লেবেল না থাকলে ধমীজা! নির্ঘাত 
আমাদের বুজক্ুফি ধরে ফেলবেন। শেষটায় ফেলুদা দেখি একেবারে 
এয়ার ইন্ডিয়ার আপিসে গিয়ে হাজির হল! ঢুকেই আমাদের দৃষ্টি 
গেল কাউন্টারের সামনে চেয়ারে বসা পার্শি টুপি পরা এক ফরসা 
বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোকের বাঁ দিকে তার চেয়ারের গা 
ঘেষে মাটিতে দাঁড় করানো রয়েছে একটা ঝকঝকে নতুন নীল 
রঙের এয়ার ইন্ডিয়ার বাক্স। ঠিক যেরকমটি দরকার সেরকম! 
ইতিমধ্যে অবিশ্যি আমরা একটা নীল রঙের বাজারের ব্যাগ কিনে 
নিয়েছিলাম। 

ফেলুদা সেটা হাতে নিয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে বুড়ো 
ভদ্রলোকের বাক্সের ঠিক পাশেই হাতের বাঞ্জটা রেখে, কাউন্টারের 
পিছনের লোকটাকে ওর সব চেয়ে চোস্ত ইংরিজি উচ্চারণে জিজ্ঞেস 
করল---আপনাদের দিল্লি থেকে কোনও ফ্লাইট ফ্রাহ্কফুর্টে যায় কিছ” 
লোকটা অবিশ্যি তখুনি ফেলুদাকে খবরটা দিয়ে দিল, আর ফেলুদাও 
তক্ষুনি থ্যান্ক ইউ বলে যাবার সময় এমন কায়দা করে বুড়োর ব্যাগটা 
তুলে নিয়ে সেই সঙ্গে পা দিয়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে নিজের ব্যাগটা 
বুড়োর ব্যাগের জায়গায় রেখে দিল থে, আমার মনে হল ফেলুদার 
হাত সাফাইটাও তার বুদ্ধির মতোই ঝকঝকে পরিষ্কার। এটাও বলা 
দরকার যে বাক্স হাতে পাওয়ার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফেলুদার 
কারসাজির ফলে সেই বাক্স আর তার ভিতরের জিনিসপত্রের যা 
চেহারা হল, তা: দেখে ধমীজযর মোন্দোপুরুয়ও সন্দেহ করবে না যে 
তার মধ্যে কোনও ফাঁকি আছে 

ফেলুদা এতক্ষণ খাতা খুলে বসেছিল, এবার সেটা বন্ধ করে 


আমাদের এই ছোট্ট কামরার ভেতরেই পায়চারি শুরু করে আপন 
মনেই বলে উঠল, “ঠিক এই রকম একটা কম্পার্টমেন্টেই ছিলেন ওঁরা 
চারজন...’ 

কখন যে কোন জিনিসটা ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেটা বলা 
শক্ত। অনেক সময় কেন যে করে সেটা বলা আরও শক্ত! যেমন 
জলের গেলাসগুলো। কামরার দেয়ালে জানালা ও দরজার দুদিকে 
আংটা লাগানো আছে, আর তার মধ্যে বসানো আছে চারটে জলের 
গেলাস। ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে তারই একটা গেলাসের 
দিকে। 

“ট্রেনে উঠলে আপনার ঘুম হয়, না হয় না?' হঠাৎ ফেলুদা প্রশ্ন 
করল জটায়ুকে। জটায়ু একটা জলহস্তীর মতো বিশাল হাই তুলতে 
গিয়ে মাঝপথে থেমে হেসে বলল, 'ঝাঁকুনিটা মন্দ লাগে না।" 

ফেলুদা বলল, ‘জানি! কিন্তু সকলের পক্ষেই এই কাঁকুনিটা 
ঘুমপাড়ানির কাজ করে না। আমার এক মেসোমশাই সারারাত 
জেগে বসে থাকতেন ট্রেনে। অথচ বাড়িতে খেয়েদেয়ে বালিশে 
মাথা দিলেই অঘোর নিদ্রা” 

হঠাৎ দেখি ফেলুদা এক লাফে বান্কে উঠে গেছে। উঠেই প্রথমে 
রিডিং লাইটটা ভ্বালল। তারপর সেটার সামনে এলেরি কুইনের 
বইটা (যেটা দিল্লি স্টেশন থেকে ধৰ্মীজার বাক্সে রাখার জন্য কিনতে 
হয়েছে) খুলে ধরে কিছুক্ষণ পাতা উলটে দেখল। তারপর কিছুক্ষণ 
একেবারে চুপ করে শবাসনের ভঙ্গিতে শুয়ে সিলিংয়ের আলোর 
দিকে চেয়ে রইল। ট্রেন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে, বাইরে 
মাঝে মাঝে দু-একটা বাতি ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যায় না। 
লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, তিনি যে অস্ত্রটার কথা 
বলেছিলেন সেটা কখন আমাদের দেখাবেন, এমন সময় ভদ্রলোক 
বললেন, ‘একটা ভুল হয়ে গেছে! ডাইনিং কারের লোকটাকে 
জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে ওদের কাছে সুপুরি আছে কি না। না 
থাকলে কোনও:্টশন থেকে.কিনে নিতে হবৈ। ধমীজার কৌটোর 
মাল মাত্র একটিতে এসে ঠেকেছে।” 

লালমোহনবাবু পকেট থেকে কোডাকের কৌটোটা বার করে 


ঢাকনা খুলে হাতের উপর কাত করলেন। কিন্তু তা থেকে সুপুরি 
বেরোল না। 

আচ্ছা আপদ তো] স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভেতরে রয়েছে, অথচ 
বেরোচ্ছে না।' 

এবার লালমোহনবাবু কৌটোটা হাতের তেলোর উপর ঝাঁকাতে 
শুরু করলেন, আর প্রত্যেক ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে একটা করে শালা 
বলতে লাগলেন। কিন্তু তাও সুপুরি বেরোল না। 

“দিন তো মশাই! 

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা এক লাফে বাক্ষ থেকে নেমে 
এক ছোবলে লালমোহনবাবুর হাত থেকে হলদে কৌটোটা ছিনিয়ে 
নিল। জটায়ু এই আচমকা আক্রমণে থ। 

ফেলুদা নিজে কৌটোটাকে একবার ঝাঁকিয়ে কোনও ফল হল না 
দেখে তার ডান হাতের কড়ে আঙুলটা কৌটোর ভিতরে ঢুকিয়ে চাড় 
দিতেই একট! খচ শব্দ করে সুপুরিটা আলগ! হয়ে বাইরে বেরিয়ে 
"_ পড়ল। 

এবার ফেলুদা কৌটোর মুখে নাক লাগিয়ে বলল--'কৌটোর 
তলায় আঠা লাগানো ছিল। সম্ভবত ত্যারালডাইট।” 

বাইরে করিডরে পায়ের আওয়াজ। 

'তোপসে,শট দ্য ডোর!” 

আমি দরজাটা এক পাশে ঠেলে বন্ধ করার সময় এক মুহূর্তের 
জন্য দেখতে পেলাম আমাদের দরজার সামনে দিয়ে বাথরুমের 
দিকে চলে গেল যন্তর মন্তরের সেই কালো চশমা পরা আর কানে 
তুলো গোঁজা বুড়ো। 

সস সস... 

ফেলুদার মুখ দিয়ে একটা তীক্ষ শিসের মতো শব্দ বেরোল। 

সে সুপুরিটা হাতের তেলোয় নিয়ে একদৃষ্টে সেটার দিকে চেয়ে 
আছে! 

আমি এগিয়ে: গেলাফ ফেলুদার দ্রিকে 

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা আসলে সুপুরি ময়। একটা অন্য 
কিছুর গায়ে ব্রাউন রং লাগিয়ে তাকে কতকটা সুপুরির মতো দেখতে 


করা হয়েছে। 

“বোঝা উচিত ছিল রে তোপসে! ফেলুদা চাপা গলায় বলে 
উঠল। ‘আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। আই হ্যাভ বিন এ 
কুল! 

এবার ফেলুদা তার হাতের কাছের জলের গেলা সটা আংটা থেকে 
বার করে নিয়ে তার মধ্যে সুপুরিটাকে ডুবিয়ে আঙুল দিয়ে ঘষতে 
লাগল। দেখতে দেখতে জলের রং খয়েরি হয়ে গেলা ধোয়া শেষ 
হলে পর জিনিসটাকে জল থেকে তুলে রুমাল দিয়ে মুছে ফেলুদা 
সেটাকে আবার হাতের উপর রাখল! 

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, যেটাকে সুপুরি বলে মনে হচ্ছিল সেটা 
আসলে একটা নিখুঁতভাবে পলকাটা ঝলমলে পাথর। চলস্ত ট্রেনের 
ঝাঁকুনিতে সেটা ফেলুদার ডান হাতের উপর এপাশ ওপাশ করছে, 
আর তার ফলে কামরার এই আধা আলোতেই তার থেকে যা 
ঝলকানি বেরোচ্ছে, তাতে মনে হয় বুঝি হিরে। 

আর সত্যিই যদি তাই হয়, তা হলে বলব এত বড় হিরে আমি 
জীবনে কখনও দেখিনি, আর লালমোহনবাবুও দেখেননি, আর 
ফেলুদাও দেখেছে কি না সন্দেহ। 

এটা কি ডা-ডাই-ডাই...' - 

লালমোহনবাবুর মাথাটা যে গণ্ডগোল হয়ে গেছে সেটা তাঁর কথা 
বলার ঢং থেকেই বুঝতে পারলাম। ফেলুদা পাথরটা হাতের মুঠোয় 
নিয়ে এক লাফে উঠে গিয়ে দরজাটা লক করে দিয়ে আবার জায়গায় 
ফিরে এসে চাপা গলায় বলল, ‘এমনিতেই তো মৃত্যুভয় দেখাচ্ছে 
আপনি আবার তার মধ্যে ডাই ডাই করছেন?” 

“না--মানে_' 

“যে রেটে এই বাক্সের পিছনে লোক লেগেছে, তাতে হিরে হওয়া 
কিছুই আশ্চর্য না। তবে আমি তো আর জভুরি নই।” 

“তা হলে এর ভ্যান? 

“হিরের ভ্যালু সপ্তন্ধে আমার খুব পরিষ্কার জ্ঞান নেই। ক্যারেটের 
একটা আন্দাজ আছে__কোহিনুরের ছবি আ্যাকচুয়েল সাইজে 
দেখেছি। আন্দাজে মনে হয় এটা পঞ্চাশ ক্যারেটের কাছাকাছি হবে। 


দাম লাখ টাথ ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে যাবার কথা।” 

ফেলুদা এখনও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাথরটাকে দেখছে। আমি চাপা 
গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'ধমীজার কাছে এ জিনিস গেল কী করে? 

ফেলুদা বলল, ‘লোকটা আপেলের চাষ করে, আর ট্রেনে 
ডিটেকটিভ বই পড়ে_এ ছাড়া যখন আর বিশেষ কিছুই. জানা 
যায়নি, তখন প্রশ্নটার জবাব আর কী করে দিই বল।' 

এতক্ষণে লালমোহনবাবু মোটামুটি গুছিয়ে কথা বলতে 
পারলেন__“ত৷ হলে এই পাথর কি সেই ধর্মীজার কাছেই ফেরত 
চলে যাবে?’ 

“যদি মনে হয় এটা তারই পাথর, তা হলে যাবে বই কী।” 

“তার মানে আপনার কি ধারণা এটা তার নাও হতে পারে?” 

“সেটারও আগে একটা প্রশ্ন আছে। সেটা হল, বাংলাদেশের 
বাইরে এই ভাবে টুকরো করে এই ধরনের সুপুরি খাওয়ার 
র়েওয়াজটা আদৌ আছে কি না!" 

কিন্তু তা হলে_ 

‘আর কোনও প্রশ্ন নয়, তোপসো এখন কেসটা মোড় ঘুরে নতুন 
রাস্তা নিয়েছে! এখন কেবল চারিদিকে দৃষ্টি রেখে অতি সম্তর্পণে 
গভীর চিন্তা করে এগোতে হবে। এখন কথা বলার সময় নয়।” 

ফেলুদা বুক পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে একটা ₹৮-ওয়ালা 
অংশ খুলে তার মধ্যে পাথরটা ভরে ওয়ালেটটা আবার পকেটে পুরে 
উপরের বাঙ্কে উঠে গেল। আমি জানি এখন আর তাকে বিরক্ত করা 
চলবে না। লালমোহনবাবু কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি 
তাঁকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে থামিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক তখন 
আমাকেই বললেন, ‘জানো ভাই-_রহস্য গল্প লেখা ছেড়ে দেব 
ভাবছি।? 

আমি বললাম, “কেন? কী হল?’ 

“গত দুদিনের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটল, সে সব কি আর বানিয়ে 
লেখা যায়, ন্য-ভেবে বার করা যায়? কথার বলে না_ ুথ ইজ 
ঙ্গার দ্যান ফিকশন চি 

সঙ্গার না, কথাটা বোধহয় স্রোর?” 


গার” 

হযা। মানে আরও বিস্ময়কর!” 

“কিন্তু স্টেঞ্জার মানে তো আগন্তক। ও, না না_ স্েঞর, স্টেপ্জার, 

আমি একটা কথা ভদ্রলোককে না বলে পারলাম না; জানতাম 
এটা বললে উনি খুশি হবেন। টা 

“আপনার জন্যেই কিন্তু হিরেট! পাওয়া গেল। আপনি সুপুরি 
খেয়ে কৌটো খালি করে দিয়েছিলেন বলেই তো তলা থেকে ওই. 
নকল সুপুরিটা বেরোল।” 
লালমোহনবাবু কান অবধি হেসে ফেললেন! 

‘তা হলে আমারও কিছু কনট্রিবিউশন আছে বলছ, আঁ? হেঃ হেঃ 
হেঃ হে 

তারপর আরেকটু ভেবে বললেন, “আমার কী বিশ্বাস জানো 
তো? আমার বিশ্বাস তোমার দাদা এই হিরের ব্যাপারটা গোড়া 
থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, জার তাই কেসটা নিলেন! নইলে 
ভেবে দেখ_-দুবার দুবার বাক্স চুরি হল, কিন্তু দুবারই আমল 
জিনিসটা আমাদের কাছেই রয়ে গেল। আগে থেকে জানা না 
থাকলে কি এটা হয়” 

সত্যিই তো! লালমোহনবাবু ভালই বলেছেন। ওই সুপুরির 
কৌটো এখনও চোরেরা নিতে পারেনি। দিল্লিতে হোটেলের ঘরে 
ঢুকে বাক্স চুরির গঁযার্তুমিও মাঠে মারা গেছে। হিরেটা এখনও 
আমাদের হাতে, মানে ফেলুদার পকেটে। 

তার মানে শয়তানদের হাত থেকে এখনও রেহাই নেই। 

এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না 
ঘুমটা যখন ভাঙল তখন বোধহয় মাঝরান্তির। ট্রেন ছুটে চলেছে 
কালকার দিকে। বাইরে এখনও অন্ধকার। আমাদের কামরার 
ভিতরেও. অন্ধকার। তার মানে ফেলুদাও ঘুমোচ্ছে! উল্টোদিকে 
লোয়ার বার্থে জটায়ু! রিডিংল্যাম্পটা জ্বালিয়ে হাতের ঘড়িটা দেখব, 
এমন সময় চোখ পড়ল দরজার দিকে; দরজার ঘষা কাচের উপর 


আমাদের দিক থেকে পর্দা টানা রয়েছে৷ সেই পর্দার বাঁ পাশে একটা 
ফাঁক দিয়ে কাচের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে৷ সেই কাচের উপর 
পড়েছে একটা মানুষের ছায়া। 

মানুষটা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কী যেন করছে। 

একটুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বুঝলাম, সে হাতলটা ধরে ঠেলে 
দরজাটাকে খোলার চেষ্টা করছে। জানি দরজা লক করা আছে, 
খুলতে পারে না, কিন্তু তাও আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। 

কতক্ষণ এইভাবে চলত জানি না, হঠাৎ পাশের সিট থেকে 
লালমোহনবাবু ঘুমের মধ্যে 'বুমেরাং বলে টেটিয়ে ওঠাতে লোকটার 
ছায়াটা কাচের উপর থেকে সরে গেল। 

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে এত শীতের মধ্যেও আমি দস্তর মতো 
ঘেমে গেছি। | 


Ubu 


আমি দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি, এবারে প্লেনে দিল্লি 
আসার সময় দিন পরিষ্কার ছিল বলে দূরে বরফে ঢাকা অন্নপূর্ণা 
দেখেছি, সিনেমাতে শীতের দেশের ছবিতে অনেক বরফ দেখেছি, 
কিন্তু সিমলাতে এসে চোখের সামনে বরফ দেখতে পেয়ে যেরকম 
অবাক হয়েছি সেরকম আর কখনও হইনি। রাস্তায় যদি আমাদের 
দেশের লোক না দেখতাম, তা হলে ভারতবর্ষে আছি বলে মনেই 
হত না। অবিশ্যি শহরটার চেহারাতে এমনিতেই একটা বিদেশি ভাব 
রয়েছে। তার কারণ, ফেলুদা বলল, দার্জিলিঙের মতো সিমলাও 
নাকি সাহেবদেরই তৈরি। ১৮১৯ হিস্টাব্দে লেফটেনান্ট রস বলে 
একজন সাহেব নাকি সিমলায় এসে নিজের থাকার জন্য একটা 
কাঠের বাড়ি তৈরি করে সেই থেকে শুরু হয় সিমলায় সাহেবদের 
বসবাস। ভাগ্যিস সাহেবরা গরমে কষ্ট পেত, আর তাই গরমকালে 
ঠাণ্ডা ভোগ করার জন্য পাহাড়ের উপর নিজেদের থাকার জন্য শহর 
তৈরি করে নিত! 

কালকা থেকে মিটার গেজের ছোট ট্রেনে এখানে আদার পরে 


বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটেনি) সেই কানে তুলো গোঁজা বুড়ো 
লোকটা কিন্তু একই গাড়িতে সিমলা এসেছে, আর আমাদের সঙ্গে 
একই ক্লার্কস হোটেলে উঠেছে। তবে লোকটা এখন আমাদের দিকে 
আর বিশেষ নজর দিচ্ছে না, আর আমারও মনে হচ্ছে ওকে সন্দেহ 
করে আমরা হয়তো ভুলই করেছিলাম। সত্যি বলতে কী, এখন 
লোকটাকে প্রায় নিরীহ গোবেচারা বলেই মনে হচ্ছে। 
লালমোহনবাবুও আমাদের সঙ্গে ক্রার্কসেই উঠেছেন। এই বরফের 
সময় খুব বেশি লোক বোধ হয় সিম্লায় আসে না, তাই উনি আগে 
থেকেই রিজার্ভ না করেও একটা ঘর পেয়ে গেছেন। 

ফেলুদা হোটেলে এসে ঘরে জিনিসপত্র তুলেই পোস্টাপিসের 
খোঁজে বেরিয়ে গেল। আমরাও যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও বলল 
বাক্সটাকে চোখে চোখে রাখা দরকার। তাই আমরা দুর্জলেই থেকে 
গেলাম। ফেলুদা কিন্তু এসে অবধি সিমলা বা তার বরফ সম্বন্ধে 
কোনও মন্তব্যই করেনি। আর ঠিক তার উলটোটা করছেন 
লালমোহনবাবু। যা কিছু দেখেন তাতেই বলেন, “ফ্যানাস্ট্যাটিক।” 
আমি যখন বললাম, যে কথাটা আসলে ফ্যান্টাস্টিক, তাতে 
ভদ্রলোক বললেন যে উনি নাকি ইংরিজি এত অসম্ভব তাড়াতাড়ি 
পড়েন যে প্রত্যেকটা কথা আলাদা করে লক্ষ করার সময় হয় না। এ 
ছাড়া সিমলায় পোলার বেয়ার আছে কি না, এখনও আকাশে 
অরোরা বোরিয়ালিস দেখা যায় কি না, এই বরফ দিয়ে এক্ষিমোদের 
বাড়ি ইলগু (আমি বললাম কথাটা আসলে ইগলু) তৈরি করা যায় কি 
না-_এই সব উত্তট প্রশ্ন করে চলেছেন অনবরত। 
বেরোলেই রান্তা। দোতলাতেই ম্যানেজারের ঘর, লাউঞ্জ বা বসবার 
ঘর, আমাদের ডাবল রুম আর লালমোহনবাবুর সিঙ্গল কম। কাঠের 
সিড়ি দিয়ে নেমে একতলায় আরও থাকার ঘর ররেছে, আর রয়েছে 
ডাইনিং রুম! 

ফেলুদার ফিরতে দেরি হয়েছিল বলে আমাদের লাঞ্চ খেতে 
খেতে হয়ে গেল প্রায় দুটো। ডাইনিং রুমের এক কোণে ব্যান্ড 


বাজছে, লালমোহনবাবু সেটাকে বললেন কনসার্টা আমরা তিনজন 
ছাড়া ঘরে রয়েছেন সেই কানে তুলো গোঁজা বৃদ্ধ_যার দিকে 
লালমোহনবাবু আর দেখছেন না--আর অন্য আরেকটা টেবিলে 
বসেছেন তিনজন বিদেশি-_দুজন পুরুষ আর একজন মহিলা। 
আমরা যখন খেতে ঢুকছি তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল একজন 
কালো চশমা পরা ছুচোলো দাড়িওয়ালা মাথায় 'বেরে' ক্যাপ পরা 
'ভদ্রলোক। যতদুর মনে হয় সবসুদ্ধ এই আটজন ছাড়া হোটেলে আর 
কোনও লোক নেই! 

সুপ খেতে খেতে ফেলুদাকে বললাম, 'ধমীজার কাছে তো 
আজকেই যাবার কথা?” 

গারটেয় আ্যাপয়েন্টমেন্ট। তিনটেয় বেরোলেই হবে।" 

“বাড়িটা কোথায় জানো?’ 

“ওয়াইচ্ডফ্লাওয়ার হল পড়ে কুফ্রি যাবার পথে। এখান থেকে আট 
মাইল।" 

“তা হলে এক ঘণ্টা লাগবে কেন? 

“অনেকখানি রাস্তা বরকে ঢাকা। পাঁচ মাইলের বেশি স্পিড 
তুললে গাড়ি স্কিড করতে পারে!” তারপর লালমোহনবাধুর দিকে 
ফিরে বলল, ‘আপনার সঙ্গে যা গরম আছে পরে নেবেনা যেখানে 
যাচ্ছি সেটা সিমলার চেয়ে এক হাজার ফুট বেশি হাইটে। বরফ 
আরও অনেক বেশি।" 

লালমোহনবাবু চামচ থেকে সুসুত করে খানিকটা সুপ টেনে নিয়ে 
বললেন, 'শেরপা যাচ্ছে সঙ্গে? 

কথাটা শুনে প্রচণ্ড হাসি পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফেলুদা বেশ 
গভ্ভীরভাবেই জবাব দিল, ‘না। রাস্তা আছে। গাড়ি যাবে।” 

সুপ শেষ করে যখন মাছের জন্য অপেক্ষা করছি তখন ফেলুদা 
হঠাৎ লালমোহনবাবুকে বলল, ‘আপনি যে অস্ত্রের কথা বলছিলেন 
সেটা কী হল?’ 

লালমোহমবাবু একটা কাঠির মতো সরু লম্বা রুটির খানিকটা 
চিবৌতে চিবোতে বললেন, “সেটা আমার বান্দে রয়েছে। এখনও 
দেখানোর ঠিক মওকা পাইনি।” 


ব্যাপারটা কী?’ 

“একটা বুমের্যাং।' 

ওরেব্বাস! এই কারণেই কাল রাত্রে ঘুমের মধ্যে ভদ্রলোক 
বুমের্যাং বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন! 

“ও জিনিসটা আবার কোথায় পেলেন?” ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। 

“এক অস্ট্রেলিয়ান সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাগজে। আরও পাঁচ 
রকম জিনিসের মধ্যে ওটাও ছিল। লোভ সামলাতে পারলুম না। 
শুনিচি ঠিক করে ছুঁড়তে পারলে নাকি শিকারকে ঘায়েল করে 
আবার শিকারির হাতেই ফিরে আসে” 

‘একটু ভুল শুনেছেন। শিকার ঘায়েল হলে অস্ত্র শিকারের পাশেই 
পড়ে থাকে। লক্ষ্য যদি মিস করে তা হলেই আবার ফিরে আসে।” 

“সে যাই হোক মশাই-ছোঁড়া খুব ডিফিকাল্ট। আমি আমাদের 
গড়পারের বাড়ির ছাদ থেকে ছুঁড়েছিলুম। তা সে বুমের্যাং গিয়ে 
দীনেন্তর স্ট্রিটের এক বাড়ির তেতালার বারান্দায় ঝোলানো ফুলের টব 
দিলে ভেঙে। ভাগ্যে চেনা বাড়ি ছিল--তাই ফেরত পেলুম।” 

“ওটা আজ সঙ্গে নিয়ে নেবেন।’ 

লালমোহনবাবুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল---“ডেঞ্জার এক্সপেক্ট 
করছেন নাকি?’ 
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ফেলুদা যদিও কথাটা বেশ হালকাভাবেই, বলল, আমি বুঝতে 
পারলাম যে কোনও রকম একটা গোলমালের আশঙ্কা সেও যে 
করছেনা তা নয়! 

তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় একটা নীল ত্যান্বাসাডর 
ট্যাক্সি এসে আমাদের হোটেলের সামনে দাঁড়াল। আমরা তিনজনই 
সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছিলাম, গাড়িটা 
আসতেই ফেলুদা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ড্রাইভারটা এখানকারই 
লোক, বয়স অল্প, বেশ জোয়ান চেহারা! ফেলুদা সামনে ড্রাইভারের 
পাশে বদল, তার সঙ্গে ধরীজার (নকল) বাক্স, আর আমরা দুজন 
পিছনে। লালমোহনবাবু তার বুমের্যাংটা ওভারকোটের ভিতর নিয়ে 
নিয়েছেন। কাঠের তৈরি জিনিসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছি। 


অনেকটা হকি স্টিকের তলার অংশটার মতো দেখতে, যদিও তার 
চেয়ে অনেক পাতলা আর মসৃণ। 

আকাশে সাদা সাদা মেঘ জমেছে, তাই শীতটাও খানিকটা 
বেড়েছে। তবে মেঘ ঘন নয়, তাই বৃষ্টির সম্ভাবনা বিশেষ নেই। 
কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় আমাদের গাড়ি ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার 
হলের উদ্দেশে রওনা দিল! 

ক্লার্কস হোটেলটা শহরের ভিতরেই। এসে অবধি হোটেলের 
বাইরে যাওয়া হয়নি। গাড়ি যখন শহর ছেড়ে নির্জন পাহাড়ি পথ 
ধরল তখন প্রথম সিমলা পাহাড়ের বরফে ঢাকা ঠাণ্ডা থমথমে 
মেজাজটা ধরতে পারলাম। রাস্তার এক পাশ দিয়ে পাহাড় উঠে 
গেছে__ কোনও সময় বাঁয়ে, কোনও সময় ডাইনে। একদিকে 
খাড়াই, একদিকে খাদ। রাস্তা বেশি চওড়া নয়, কোনও রকমে দুটো 
গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। পাহাড়ের গায়ে চারিদিক ছেরে 
রয়েছে ঘন ঝাউ বন। 

প্রথম চার মাইল রাস্তা দিব্যি কুড়ি-পচিশ মাইল স্পিডে যাওয়া 
সম্ভব হল, কারণ এই অংশটায় রাস্তার উপরে বরফ নেই বললেই 
চলে । বনের ফাঁক দিয়ে দূরের পাহাড়ে বরফ দেখা যায়, আর মাঝে 
মাঝে রাস্তার এক পাশে বা উপর দিকে চাইলে পাহাড়ের গায়ে বরফ 
দেখা যায়। কিন্তু এবার ক্রমে দেখছি বরফ বাড়ছে, আর সেই সঙ্গে 
আমাদের গাড়ির স্পিড কমে আসছে। পাঁচ মাইলের মাথায় শুরু হল 
রাস্তার উপর এক হাত পুরু বরফ। তার উপরে গভীর হয়ে পড়েছে 
গাড়ির চাকার দাগ, সেই দাগের উপর চাকা ফেলে অতি সাবধানে 
এগিয়ে চলেছে আমাদের ট্যাক্সি। মাটি এত পিছল যে মাঝে মাঝে 
গাড়ির চাকা ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু গাড়ি চলছে না। 

নাকের ডগা আর কানের পাশটা ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। 
লালমোহনবাবু একবার বললেন তাঁর কানে তালা লেগে গেছে, 
আরেকবার বললেন তাঁর নাক বন্ধ হয়ে আসছে। আমি অবিশ্যি 
নিজের শরীর নিযে একদম মাথা ক্বামাচ্ছিন্গ। আমি খালি ভাবছি, কী 
অদ্ভুত জগতে এসে পড়েছি আমরা: এ এমন একটা জায়গা যেখানে 
মানুষ থাকার কোনও মানেই হয় না। এখানে শুধু থাকবে বরফের 
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দেশের রকমারি পাখি আর পোকামাকড়। কিন্তু তার পরেই আবার 
চাকার দাগ রয়েছে, এ রাস্তা দিয়ে একটু আগেও গাড়ি গেছে, 
অনেকদিন থেকেই যাচ্ছে, অনেকদিন ধরেই যাবে; আর সত্যি 
বলতে কী, আমাদের অনেক আগেই এখানে মানুষ না এলে এমন 
আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের দেখাই হত না। 

এই অস্তুত ভূষাররাজ্য দিয়ে আরও মিনিট কুড়ি চলার পর হঠাৎ 
রাস্তার ধারে একটা কালো কাঠের ফলকে সাদা অক্ষরে লেখা 
দেখলাম ওয়াইল্ডক্রাওয়ার হল” এমন নির্বাঞ্ছাটে আমাদের জানিটা 
শেষ হয়ে যাবে সেটা ভাবতেই পারিনি। 

আরও কিছুদূর যেতেই রাস্তার ধারে একটা ফটক পড়ল যার 
গায়ে ধ্মীজার বাড়ির নামটা লেখা রয়েছে_+দি নুক।” গাড়ি ডান 
দিকে ঘুরে গেটের মধ্যে দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই প্রকাণ্ড 
পুরনো বিলিতি ধরনের টাওয়ার-ওয়ালা বাড়িটা দেখা গেল। বাড়ির 
ছাদে আর কার্নিশে পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। সাহেবি মেজাজের 
মানুষ না হলে এরকম সময় এরকম জায়গায় এরকম বাড়িতে কেউ 
থাকতে পারে না। 

আমাদের ট্যাক্সি পোর্টিকোর নীচে গিয়ে থামল। আমরা নামতেই 
গরম উর্দিপরা বেয়ার! এসে ফেলুদার হাত থেকে কার্ড নিয়ে ভেতরে 
গেল, আর তার এক মিনিটের মধ্যেই বাড়ির মালিক নিজেই বেরিয়ে 
এলেন। “গুড আফটারনুন মিস্টার মিটার। আপনার পাংচুয়ালিটি 
প্রশংসনীয়। ভেতরে আসুন, প্লিজ।' 

ধমীজার ইংরিজি উচ্চারণ শুনলে সাহেব বলে ভুল হয়। বর্ণনা 
শুনে যে রকম কল্পনা করেছিলাম, চেহারা মোটামুটি সেইরকমই। 
করিয়ে দিলে পর আমরা সবাই একসঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম। কাঠের 
মেঝে ও দেয়ালওয়ালা প্রকাণ্ড ডরইংরুম, তার এক পাশে 
ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। সোফায় বসার আগেই ফেলুদা তার 
হাতের ব্যাগটা তার আসল মালিকের হাতে তুলে দিল। ধমীজার 
নিশ্চিন্ত ভাব দেখে বুঝলাম সে আমাদের ভাঁওতা একেবারেই ধরতে 


পারেনি। 

যাক ইউ সো মাচ! মিস্টার লাহিড়ীর ব্যাগটাও আমি হাতের 
কাছেই এনে রেখেছি।” 

“একবার ঢাকনা খুলে ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিন’, ফেলুদা 
হালকাভাবে সাহেবি হাসি হেসে বলল। 

ধমীজাও হেসে "ওয়েল, ইফ ইউ সে সো,’ বলে ঢাকনাটা খুলল। 
তারপর জিনিসপত্র আলতোভাবে ঘেঁটে বলল, ‘সব ঠিক আছে_ 
কেবল এই খবরের কাগজগুলো আমার লয়।" 

“আপনার নয়?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল। সে ইতিমধ্যে কাগজগুলো! 
ধমীজার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছে। 

'না। আত্ড নাইদার ইজ দিস।" ধমীজা কালকা স্টেশন থেকে 
কেনা সুপুরি ভরা কোডাকের কৌটোটা ফেলুদাকে দিয়ে দিল। "বাকি 
সব ঠিক আছে।” 

“ওঃ হো’, ফেলুদা বলল, ‘ওগুলো বোধহয় ভুল করে আপনার 
বাক্সে চলে গেছে।' 

যাক--তা হলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ধ্মীজার সঙ্গে ওই 
পাথরের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা হলে ওই কৌটো কী করে 
গেল ওই বাকের মধ্যে? 

"আন্ত হিয়ার ইজ মিস্টার লাহিড়ীজ ব্যাগ।” 

ঘরের এক পাশে একটা টেবিলের উপর থেকে দীননাথবাবুর 
ব্যাগটা ফেলুদার হাতে চলে এল। ধমীজা হেসে বললেন, 'আপনি 
যে কথাটা আমাকে বললেন, আমিও আপনাকে সেটা বলতে চাই_ 
একবার ঢাকনা খুলে ভেতরটা দেখে নিন।' 
একটু ভাবছিলেন-_একটা এনটারো-ভায়োফর্সের শিশি-_' 

‘ইটন দেয়ার। রয়েছে বাক্সের ভেতর" বললেন মিস্টার ধ্মীজা। 

আর একটা ম্যাুক্রি্ট হিল কি? 

“ম্যানুক্তিপ্ট £ 

ফেলুদা বাঞ্সটা খুলেছে। ঘাঁটবার দরকার নেই, পাঁচ হাত দূর 
থেকেই বোঝা যাচ্ছে ওর মধ্যে কোনও খাতা জাতীয় কিচ্ছু নেই। 


ফেলুদার ভুরু ভীষণভাবে কুঁচকে গেছে। সে খোলা বাক্সটার 
দিকে চেয়ে রয়েছে। 

কী য্যানুক্তিপ্টের কথা বলছেন আপনি? ধ্মীজা প্রশ্ন করল। 

ফেলুদা এখনও চুপ! আমি বুঝতে. পারছিলাম তার মনের 
অবস্থাটা কী। হয় মিস্টার ধমীজাকে মুখের ওপর চোর বলতে হয়, 
আর না হয় সুড়সুড়িয়ে ওই খাতা ছাড়া বান্ধ নিয়েই ব্যাঙ্ক ইউ বলে 
চলে আসতে হয়। 

ধমীজাই কথা বলে চললেন__আই আ্যাম ভেরি সরি মিস্টার 
মিটার, কিন্তু আমি প্রথম যখন গ্র্যান্ড হোটেলে আমার ঘরে বাক্সটা 
খুলি, তখন ওতে যা হিল, এখনও ঠিক তাই আছে। খাতা তো ছিলই 
না, এক টুকরো কাগজও ছিল না। আমি বাক্সের মালিকের ঠিকানা 
পাবার আশায় তন্ন তর করে বাক্সের ভিতর খুঁজেছি। সিমলায় এসে 
এ বাক্স আমার আসমারির ভেতর চাবি বন্ধ অবস্থায় ছিল । এক 
মুহূর্তের জন্যও অন্য কোনও লোকের হাতে পড়েনি-_-এ গ্যারান্টি 
আমি দিতে পারি।' 

এ অবস্থায় আর কী করবে ফেলুদা? সে চেয়ার ছেড়ে উঠে 
লজ্জিত ভাব করে বলল, ‘আমারই ভুল মিস্টার ধমীজা। কিছু মনে 
করবেন না।...আচ্ছা,খ্যাক্ক ইউ ভেরি মাচ।? 

“একটু কফি..বা চা...' 

“আছে না। থ্যাঙ্ক ইউ। আজ আসি আমরা! গুড় বাই---” 

আমরা উঠে পড়লাম। লেখাটা কোথায় যেতে পারে, কেন সেটা 
বাক্সের মধ্যে থাকবে না, সেটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ মনে 
পড়ল, নরেশ পাকড়াশী বলেছিলেন, দীননাথবাবুকে ট্রেনে কোনও 
পাওুলিগি পড়তৈ দ্নেখেললি।-সেটাই কি তা হলে সত্যি কথা? 

দীননাথবাবু কি তা হলে লেখার ব্যাপারটা একেবারে বানিয়ে 
বলেছেন? 
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ফেরার পথে অঙ্পক্ষণের মধ্যেই আরও অন্ধকার হয়ে এল। অথচ 
বেলা ষে খুব বেশি হয়েছে তা নয়। ঘড়িতে বলছে চারটে পঁচিশ। তা 
হলে আলো এত কম কেন? 

গাডির জানালা দিয়ে মুখ বার করে আকাশের দিকে চাইতেই 
কারণটা বুঝতে পারলাম। সাদার বদলে এখন ছাই রঙের মেঘে 
আকাশ ছেয়ে গেছে। বৃষ্টি হবে কি? আশা করি না। এমনিতেই রাস্তা 
পিছল। যদিও আমরা নীচের দিকে নামছি, তার মানে এই নয় যে, 
আমাদের গাড়ি আরও জোরে চলবে। বরং উত্তরাইয়ের স্কিড করার 
ভয়টা আরও বেশি। ভরসা এই যে, এ সময়টা রাস্তায় গাড়ি চলাচল 
প্রায় নেই বললেই চলে। 

ফেলুদা ড্রাইভারের পাশে চুপ করে বসে আছে, তার দৃষ্টি 
সামনের রাস্তার দিকে; যদিও তার মুখটা দেখতে পাচ্ছি না, তবুও 
কেন জানি মনে হচ্ছে তার ভুরুটা কুঁচকোনো। বেশ বুঝতে 
পারছিলাম ওর মাথার মধ্যে কী চিন্তা ঘুরছে। হয় দীননাথবাবু না হয় 
ধ্মীজা মিথ্যে কথা বলছেন। ধমীজার বৈঠকখানাতেও আলমারি 
বোঝাই বই দেখেছি। তার পক্ষে শ্ুচরণের নামটা জানা কি সম্ভব 
নয়? পঞ্চাশ বছর আগে ইংরিজিতে লেখা তিব্বাতের ভ্রমণকাহিনীর 
উপর কি তার লোভ থাকতে পারে না? কিন্তু ধমীজার কাছেই যদি 
লেখাটা থাকে তা হলে ফেলুদা সেটা উদ্ধার করবে কী করে?... 

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে রহস্য এখন একটার জায়গায় দুটো 
হয়ে গেছে--একটা হিরের, একটা শল্তুচরণের লেখার। একা 
ফেলুদার পক্ষে এই দুটো জাঁদরেল রহস্যের জট ছাড়ানো কি সম্ভব? 

শীত বাড়ছে নিশ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে ধোঁয়াও বেরোচ্ছে বেশ। 
লালমোহনবাবু ওভারকোটের একটা বোতাম খুলে ভিতরে হাত 
ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে ভক ভক করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 
'বুমেরকটা ঠান্ডা বরক। অস্ট্জিয়ান: জিনিস শীতের দেশে কাজ 
করবে তো?' আমার বলার ইচ্ছে ছিল অস্ট্রেলিয়াতে অনেক 
জায়গায় খুবই শীত পড়ে, এমনকী বরফও পড়ে, কিন্তু সেটা আর 


বলা হল না । সামনে, প্রায় একশো গজ দূরে, একটা গাড়ি উল্টো 
দিক. থেকে এসে টেরচাভাবে রাস্তার মাঝখানে, দাঁড়িয়ে আছে। 
হয়তো চেষ্টা করলে কোনওরকমে কসরত করে পাশ কাটিয়ে 
বেরিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সেটা বোধ হয় বেশ বিপজ্জনক হবে। 

আমাদের ড্রাইভার বার বার হন দিরেও যখন কোনও ফল হল ন! 
তখন বুঝলাম ব্যাপারটার মধ্যে কোনও গণ্ডগোল আছে! 

ফেলুদা কথা লা বলে স্টিয়ারি-এর উপর হাত রেখে গাড়ি 
থামাতে বলল, আর ভ্রাইভারও খুব সাবধানে গাড়িটাকে রাস্তার এক 
পাশে পাহাড়ের দিকটায় নিয়ে গিয়ে থামাল। আমরা চারজনই কাদা 
আর বরফে প্যাচপেচে রাস্তায় নামলাম। 

চারিদিকে একটা নিঝুম ভাব। এত গাছ থাকা সত্বেও একটা 
পাখির ডাক শোন! যাচ্ছে না! সবচেয়ে আশ্চর্থ এই যে, সামনে 
একটা গাড়ি রয়েছে__আমাদেরই মতো একটা ত্যান্থাসাডর-_কিন্তু 
তার যাত্রী বা ড্রাইভার কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, কারুরই কোনও 
সাড়াশব্দ গাওয়া যাচ্ছে না। 

আমরা খুব হিসেব করে রাস্তার দিকে চোখ রেখে বরফের উপর 
বেখানে চাকার দাগ, সেই দাগের উপর পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছি, 
এমন সময় লালমোহনবাবু হঠাৎ চমকে গিয়ে ছোট একটা লাফ 
দিয়ে পা হড়কে একেবারে বরফের উপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। 
একটা আচমকা ‘ছপাৎ’ শব্দই এই ভড়কানির কারণ। আসি জানি 
শব্দটা হয়েছে পাইন গাছের ভাল থেকে বরফের চাপড়া পিছলে 
মাটিতে পড়ার ফলে। এই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ শব্দটা 
শুনে সত্যিই চমকে উঠতে হয়। 

লালমমোহনবাবুকে ফোনওরকমে হাত ধরে টেনে তুলে আমরা 
আবার এগোতে লাগলাম। 

আরও খানিকট। এশোতেই বুঝলাম গাড়িটার মধ্যে একজন লোক 
বসে আছে। সামলে। ড্রাইভারের সিটে। 

আমাদের: স্রাইভার বগল লোকটাকে চেনে? ট্যা্জিটাও ওর 
জানা। লোকট| ওই ট্যাক্সিটাৱ গ্রাইভার। নাম অরবিন্দ উও মর 
গিয়া হোগা..ইয়া বেহুশ হো গিয়া”_আমাদের ড্রাইভার হরবিলাস 


মন্তব্য করল। 

ফেলুদার হাত থেকে কোটের ভিতরে চলে গেছে। আমি জানি 
ওখানে আছে গুর রিভলবার। 

ছপাৎ! 

আবার এক চাবডা বরফ মাটিতে পড়ল কাছেই কোনও একটা 
গাছ থেকে। লালমোহনবাবু চমকে উঠলেও এবার আর আছাড় 
খেলেন না। কিন্তু তার পরদুহ্তেই যে ব্যাপারটা ঘটল তাতে 
আরেকবার তাকে বরফে গড়াগড়ি দিতে হল। 

একটা কান-ফাটানো পিস্তলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
সামনে ঠিক দু’ হাত দূরে রাস্তার খানিকটা বরফ তুবড়ির মতো 
ফিনকি দিয়ে উঠল, আর শব্দটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চারিদিকের 
পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। 

আমরা গাড়িটার বেশ কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। শব্দটা শোন! 
মাত্র ফেলুদা এক হ্যাঁচকায় আমাকে টেনে নিয়ে গাড়িটার পাশে 
হলেন। আমাদের ভ্রাইভারও এক লাফে গাড়িটার পিছনে এসে 
আশ্রয় নিয়েছে। যদিও সে বেশ জোয়ান লোক, তাকে দেখেই বোঝা 
যাচ্ছে সে এর আগে কখনও এরকম অবস্থায় পড়েনি 

গুলিটা এসেছে আমাদের রাস্তার ধারের খাড়াই পাহাড়টার 
উপরের দিক থেকে। আন্দাজে মনে হয় এখন আর আততায়ী 
আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, কারণ এই কালো ত্যান্বাসাডরটা 
আমাদের গার্ড করে রেখেছে। 

আমি এই মাটিতে মুখ থুবড়োনো অবস্থাতেও বুঝতে পারলাম কী 
যেন একটা নতুন ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। আমার ঘাড়ে কী যেন 
একটা ঠাণ্ডা সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ঘাড়টা ঘুরিয়ে পাশে তাকাতেই বুঝতে 
পারলাম ব্যাপারটা কী। চারিদিক ঘিরে আকাশ থেকে মিহি তুলোর 
মতো বরফপডতে শুরু রুরেছে।কী ভূত সুন্দর এই বরফের বৃষ্টি! 
এই প্রথম জানলাম খে বরফ: পড়ার কোনও শব্দ নেই 
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দিয়ে একটা সাপের মতো শব্দ করে তাকে থামিয়ে দিল। 

হঠাৎ চারিদিকের নিশ্ুকৃতা আবার ভেঙে গেল। এবার বন্দুকের 
শব্দ নয়, গাছ থেকে বরফ পড়ার শব্দ নর, বরফের উপর গাড়ির 
চাকার শব্দ নয়। এবার মানুষের গলা। 

শুনুন মিস্টার মিত্তির!" 

এ কার গলা? এ গলা যে চেনা চেনা মনে হচ্ছে! 

“শুনুন মিস্টার মিত্তির_আসি আপনাদের বাগে পেয়েছি সেটা 
নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। কাজেই কোনও কারসাজি দেখাবেন না। 
ওতে কোনও ফল তো হবেই না, বরং আপনাদের প্রাণ নিয়ে 
টানাটানি হতে পারে।” 

চেঁচিয়ে বল! এই কথাগুলো উল্টো দিকের পাহাড়ের গা থেকে 
বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এসে ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ পরিবেশটাকে 
গমগমিয়ে দিল। তারপর আবার কথা শুরু হল-- 

“আমি আপনার কাছে শুধু একটি জিনিস চাই।” 

কী জিনিসঃ- -ফেলুদা উপরে পাহাড়ের দিকে মুখ তুলে প্রশ্নটা 
করল। 

‘আপনি গাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে সামনে আসুন। আমি 
আপনাকে দেখতে চাই, যদিও আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না। 
আপনি বেরিয়ে এলে তারপর আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন।” 

আমার কানের কাছেই একটা অদ্ভূত শব্দ হচ্ছিল কিছুক্ষণ থেকে, 
আমি ভাবছিলাম সেটা গাড়ির ভেতর থেকে আসছে; এখন বুঝলাম 
সেটা হচ্ছে লালমোহনবাবুর দাঁতে দাঁত লাগার ফলে। 
মুখে একটা কথা নেই। বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছে এ অবস্থায় 
আদেশ মানা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। ফেলুদাকে এমন 
বেগতিকে কখনও পড়তে হয়েছে বলে মনে পড়ল না। 

“আপনার সঙ্গে যে তিনজন রয়েছে আবার কথা এল, “তারা যদি 
কোনও ররুস-চালাকি ক্রেতা হবে৷ তৎক্ষধাৎ ত্যদের ফল ভোগ 
করতে হবৈ- এটা যেন তারা মনে রাখেনা 

“আপনি কী চাইছেন সেটা এবার বলবেন কী?” ফেলুদা জিজ্ঞেস 


করল। গাড়ির পিছনের চাকার পাশ দিয়ে ফেলুদাকে দেখতে 

গাচ্ছিলাফ। সে উপরের দিকে চেয়ে আছে। তার সামনেই পাহাড়ের 

গায়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে শুধু বরফের ঢাল; তার উপরে 

রয়েছে ঝাউবন। সেই ঝাউবনের আড়াল থেকে আততায়ী কথা 

বলছে আর আমাদের দেখছে! « 
আবার কথা এল-__ 

“আপনার রিভলভারটা বার করুন।' 

ফেলুদা বার করল। 

“ওটা ছুঁড়ে আপনার সামনে পাহাড়ের গায়ে বরফের ওপর ফেলে 
দিন।” 

ফেলুদা ফেলল। 

“আপনার কাছে কোডাকের কৌটোটা আছে?” 

'আছে।” 

“দেখান।? 

ফেলুদা কোটের পকেট থেকে হলদে কৌটোটা বার করে তুলে 
ধরল। 

'এবারে ওর ভেতরে যে পাথরটা ছিল সেটা দেখান।” 

ফেলুদার হাত এবার কোটের বুক পকেটে চালে গেল। পাথরটা 
পকেট থেকে বেরিয়ে এল। ফেলুদা সেটাকে দু’ আঙুলের ডগায় 
তুলে ধরল। 

কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা নেই। লোকটা নিশ্চয়ই পাথরটা 
দেখছে। বাইনোকুলার আছে কি ওর সঙ্গে? 

“বেশ। এবার ওই কৌটোর মধ্যে ওটাকে পুরে আপনার ডান 
দিকে রাস্তার পাশের কালো গাথরটার উপর রেখে আপনারা সিমলা 
ফিরে যান। যদি মনে করেন" 

ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার আগেই ফেলুদা বলে উঠল-- 
‘আপনার পাথরটা চাই তো? 

“যে ঞকি করো কিতেকরেঃ" বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় উত্তর 
এল। 

“তা হলে এই নিন!" 


ব্যাপারটা এত হঠাৎ ঘটল যে আমি কয়েক সেকেন্ডের জন্য যেন 
চোখে অন্ধকার দেখলাম। = 

ফেলুদা কথাটা বলেই ভার হাতের পাথরটা সটান ছুঁড়ে দিল 
যেখান থেকে কথা আসছে সেইদিকে। আর তার পরেই হল এক 
রক্তজ্ল-করা লীভৎস ব্যাপারঃ আমাদের অদৃশ্য দুশমন সেই' 
হিরেটাকে লুফবার জন্য ঝাউগাছের আড়াল থেকে লাফিয়ে সামনে 
আলোয় এনে বরফের একটা বিরাট চাই পা দিয়ে ধ্বসিয়ে টাল 
হারিয়ে সেই বরফের সঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাত 
উপর থেকে গড়িরে গড়িয়ে একেবারে রাস্তার পাশে বরফজমা 
নালাটার উপর এসে স্থির হলেন। গড়িয়ে আসাক সময়ই অবিশ্যি 
তার হাত থেকে বাইনোকুলার আর রিভলভার, চোখ থেকে কালো 
চশমা! আর থুতনি থেকে ছুঁচোলো নকল দাড়ি হিটকে বেরিয়ে গিয়ে 
বরফের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। 

এই ঘটনার পর আর লুকিয়ে থাকার কোনও মানে হয় না, তাই 
আমরা তিনঞ্জনেই দৌড়ে এগিয়ে গেলাম ফেলুদার কাছে। আমার 
ধারণা ছিল যে এতটা দুর থেকে গড়িয়ে পড়ায় লোকটা মরে না 
গেলেও, অজ্ঞান তো হবেই। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, সে বরফের 
উপর চিত অবস্থাতেই ফেলুদার দিকে ত্ুলজুল কটা চোখে চেয়ে 
আছে, আর জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে। 

গলাটা ষে চেনা চেনা মনে হয়েছিল তাতে আর আশ্চর্য কী? ইনি 
হলেন ব্যর্থ ফিল্ম অভিনেতা শ্রীঅমরকুমার, ওরফে শ্রীপ্রধীর কুমার 
লাহিড়ী, দীননাথ লাহিডীর ভাইপো। 

ফেলুদা ঠাণ্ডা শুকনো গলায় বলল, ‘বুঝতেই তো পারছেন 
প্রবীরবাবু, এখন কে কাকে বাগে পেয়েছে। কাজেই আর কিছু 
লুকিয়ে লাভ নেই! বলুন, আপনার কী বলার আছে।” 

অমরঝুনারের চিত হওয়া মুখের উপর বরফের গুঁড়ো এসে 
পড়ছে! সে এখনও একদৃষ্টে চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে। আমার 
কাছে এক্নউ-কব ভোযাইে কিঃ আশ ককরছি, ভরযীরবাবুর কথায় 
রহস্য দূর হবে! 

কেলুদা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, “বেশ, আপনি না বলেন 


তো আমাকেই বলতে দিন। প্রতিবাদ করার হলে করবেন।-__হিরেটা 
আপনি পেয়েছিলেন নেপালি বাক্সটা থেকে। খুব সম্ভবত এই 
শল্ুচরণকে দিয়েছিলেন। নেপালি ঝান্সটা আসলে সম্ভবত 
শল্তুচরণের৷ সেটা তিনি তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর বন্ধু সতীনাথ 
লাহিডীকে দিয়ে যান। সতীনাথের গুরুতর অসুখের জন্য সে 
হিরেটার কথা কাউকে বলতে পারেনি। এই ক'দিন মাত্র আগে 
হিরেটা আপনি বাক্স থেকে পান। তারপরে সেটাতে রং মাখিয়ে 
সুপুরি বানিয়ে কোডাকের কৌটোর তলায় আঠা দিয়ে আটকে 
থেকে পাওয়া বাক্সটাতে রাখেন। কিন্তু সে বাক্স যে তার পরদিন 
আপনার ঘর থেকে আমার ঘরে চলে আসবে সেটা তো আর আপনি 
ভাবেননি। সেদিন আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনার পর থেকেই 
আপনি বাক্সটা হাত করার তাল করেছেন। প্রথমে মিস্টার পুরির নাম 
দিয়ে ভাঁওতা টেলিফোন আর প্রিটোরিয়া স্টিটে গুণ্ডা লাগানো। 
তাতে ফল হল না দেখে আমাদের ধাওয়া করে দিল্লি আসা। কিন্ত 
তাতেও হল না। জনপথ হোটেলে আপনার বেপরোয়া প্ল্যানটিও 
মাঠে মারা গেল। তাই বাধ্য হয়েই সিমলা আসতে হুল। আর 
তারপর আজকের এই অবস্থা... 

ফেলুদা থামল। আমর! সবাই ফেলুদাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি, 
এমনকী আমাদের ড্রাইভার পর্যন্ত। 

“বলুন প্রবীরবাবু__আমি কি ভুল বলেছি?' 

প্রবীরবাবুব উগ্র চোখে হঠাৎ একটা ঝিলিক খেলে গেল। অদ্ভুত 
ধূর্ত চাহনিতে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কীসের কথা 
বলছেন আপনি? কোন হিরে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' 

আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল! হিরেটা তো বরকের 
এখন? 

“কেন, এটা কি আপনি-েনেন মাছি 

আবার চমক লাগার পালা। ফেলুদা! এবার তার বুক পকেট থেকে 


আরেকটা পাথর বার করল । এই বরফ-পড়া মেঘলা বিকেলেও 
তার ঝলকানি দেখে তাক লেগে যায়। 

“বরফের উপরে যেটা রয়েছে সেটার দাম কত জানেন? পাঁচ 
টাকা। আই সকালে মিলার জেম কোম্পানি থেকে কেনা। আর 
এটাই হল’ 

প্রবীরবাবু বাঘের মতো লাফ দিয়ে উঠে ফেলুদার উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ে তার হাত থেকে হিরেটা ছিনিয়ে নিয়েছে! 

ঠকাং! 

আচমকা একটা মোক্ষম অস্ত প্রচণ্ড জোরে প্রবীরবাবুর মাথায় 
খাড়ি মেরে তাকে অজ্ঞান করে দিল। তার শরীরটা আবার এলিয়ে 
পড়ল বরফের উপর। তার হাতের মুঠো খুলে গেল। তার হাত 
থেকে হিরে আবার ফিরে এল ফেলুদার হাতে। 

খ্যাঙ্ক ইউ, লালমোহনবাবু 

ফেলুদার ধন্যবাদটা লালমোহনবাবুর কানে গেল কি না জানি না। 
তিনি এখনও তাঁর নিজেরই হাতে ধরা বুমের্যাংটার দিকে অবাক 
দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। 
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অমরকুমার এখন কেঁচো। সিমলা ফেরার পথে গাড়িতেই ও সব 
স্বীকার করেছে। ফেলুদা অবিশ্যি ওর নিজের রিভলভারটা উদ্ধার 
কথা বলাতে সুবিধে হয়েছিল। ভদ্রলোকের মাথায় বুমের্যাঙের বাড়ি 
সেখানটায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অবিশ্যি ভদ্রলোকের তাতে 
উপকার হয়েছিল কি না জানি না। বেহুশ ড্রাইভারও এখন অনেকটা 
সুস্থ। তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে দলে টানতে না পেরে শেষটায় 
গায়ের জোরে:ঘায়েল-করেন প্রধীররাবু! 

অশরীরী ছবি থেকে বাদ যাবার পক থেকেই প্রধীরবাবুর মাথাটা 
বিগড়ে যায়, কারণ ওর বিশ্বাস ছিল ফিল্মে অভিনয় করে ওর অনেক 


পয়সা ও নাম-ডাক হবে। ব্যাগড়া দিল ওর গলার স্বর। সিধে রাস্তায় 
কিছু হবে না জেনে বাঁকা রাস্তার কথা ভাবেন! সেই সময় বেরোর 
নেপালি বাক্স। সেই বাক্স ঘেঁটে প্রবীরবাবু পেয়ে গেলেন একটা 
গলকাটা পাথর। যাচাই করে দাম জেনে চোখ কপালে উঠে যায়৷ 
এবার স্বপ্ন দেখেন নিজেই ছবি প্রডিউস করে নিজেই হবেন ভার 
হিরো, কেউ তাকে বাদ দিতে পারবে ন্য! তার পরের যে ঘটনা, 
সেট! তো আমাদের জানাই। 

আপাতত প্রবীরবাবুকে রাখা হয়েছে সিমলায় হিমাচল প্রদেশ 
স্টেট পুলিশের জিম্মায়। হিরেটা পাবার পর থেকেই ফেলুদার 
টেলিফোন করে চলে আসতে বলে--যদিও কারণটা! ঝলেনি। উনি 
কাল এগারোটার গাড়িতে এসে ভাইপো সম্বন্ধে যা ভাল বোঝেন 
করবেন। হিরেটা বোধহয় দীননাথবাবুরই হাতে চলে যাবে, কারণ 
সেটা এসেছিল তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে। 

আমি সব শুনেটুনে বললাম, “হিরের ব্যাপারটা তো বুঝলাম, কিন্তু 
শত্তুচরণ বোসের ভ্রমণকাহিনীটা কোথায় গেল?' 

ফেলুদা বলল, "ওটা হল দু" নম্বর রহস্য। ছোনলা বন্দুক হয় 
জানিস তো? সেইরকম আমাদের এই বাক্স-রহস্যটা হল দোনলা 
রহস্য।' 

“এই দ্বিতীয় রহস্যটার কিছু কিনারা হল?' আমি জিজ্ঞেস 
করলাম। 

“হয়েছে, থ্যাঙ্কস টু খবরের কাগজ ত্যান্ড জলের গেলাস।" 
শস্তনাথের খাতার রহস্যের চেয়ে ফেলুদার এই কথার রহস্যটা 
আমার কাছে কিছু কম বলে মনে হল না। 

বাকি ব্বান্তাটা ফেলুদা আর কোনও কথা বলেনি। 

এখন আমরা ক্লাকস হোটেলের উত্তর দিকের খোলা ছাদে রিন 
মধ্যে এবটাতে' আমরা তিনজন বসেছি” আরেকটাতে দুজন জাপানি 
আর আরেকটা দূরের টেরিলে বসেছেন সৈই কানে তুলোওয়ালা 
ভদ্রলোক (এখন অবিশ্যি তাঁর কানে আর তুলো নেই)। আকাশে 


মেঘ কেটে গেলেও সন্ধ্যা হয়ে এসেছে বলে আলে! এমনিতেই কম। 
পুৰ দিকে পাহাড়ের গায়ে সিমলা শহর বিছিয়ে রয়েছে, শহরের 

লালমোহনবাবু এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। দেখে বুঝতে পারছিলাম 
কী যেন ভাবছেন। অবশেষে চকোলেটে একটা বড় রকম চুমুক দিয়ে 
বললেন, “সব মানুষের মনের মধ্যেই রোধহয় একটা হিংস্রতা বাস 
করে। তাই নয় কি ফেলুবাবু? বুমের্যা্ডের বাড়িটা মারতে ভদ্রলোক 
যখন পাক খেয়ে পড়ে গেলেন, তখন ভেতরে একটা উত্তেজনা ফিল 
করছিলুম যেটাকে উল্লাস বললেও ভুল হবে না। আশ্চ্!" 

ফেলুদা বলল, “মানুষ যে বাঁদর থেকে এসেছে সেটা জানেন তো? 
আজকাল একটা থিয়োরি হয়েছে যে শুধু বাঁদর থেকে নয়, 
আফ্রিকার এক ধরনের বিশেষ জাতের খুনে বাঁদর থেকে। কাজেই 
প্রবীরবাবুর মাথায় বুমের্যাঙের বাড়ি মেরে আপনার যে আনন্দ 
হয়েছে, সেটার জন্য আপনার পূরধপুরুষরাই দায়ি।" 

আমরা যতই বাঁদর আর বুমেরাং নিয়ে কথা বলি না কেন, আমার 
মন কেবল চলে যাচ্ছে শত্তুচরণের ভ্রমণকাহিনীর দিকে। কোথায়, 
কার কাছে রয়েছে সেই লেখা? নাকি কারুর কাছে নেই, আর 
কোনও দিনও ছিল না? 

শেষ পর্যন্ত আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, “ফেলুদা, 
ধমীজা মিথ্যে কথা বলছেন, না দীননাথবাবু?' 

ফেলুদা বলল, ‘দুজনের কেউই নিথ্যে বলছে না।" 

"তার মানে লেখাটা আছে?' 

'আছে।” ফেলুদা গন্তীর। ‘তবে সেটা ফেরত পাওয়া যাবে কিনা 
সে বিষয়ে সন্দেহ" 

“দ্রানি। এখন সব জানি, সবই বুঝতে পারছি। তবে সে লোককে 
দোষী প্রাণ করা দুরূহ ব্যাপার! তুখোড বুদ্ধি সে লোকেরা 

প্রায় কথাটা শুনে আমার ভালই লাগল। ফেলুদা পুরোপুরি বোকা 


বনহে এটা ভাবাই আমার পক্ষে কষ্টকর। 

“মিদ্তির সাহাব_+ 

একজন বেয়ারা ছাদের দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়িয়ে ফেলুদার 
নাম ধরে ডেকে এদিক-ওদিক দেখছে 

“এই যে এখানে-_ফেলুদা হাত তুলে বেয়ারাটাকে ডাকল। 
বেয়ারা এগিয়ে এসে ফেলুদার হাতে একটা বড ব্রাউন খাম দিল। 

“মৈনেজার সাহাবকে পাশ ছোড় গিয়ে আপকে লিয়ে।? 

খামের উপর লাল পেনসিলে লেখা_ মিস্টার পি মি মিটার, 
ক্লার্কস হোটেল। 

খামটা হাতে নিয়েই ফেলুদার মুখের ভাব কেমন জানি হয়ে 
গিয়েছিল। সেটা খুলে ভিতরের জিনিসটা বার করতেই একটা চেনা 
গন্ধ গেলাম, আর ফেলুদার মুখ হয়ে গেল একেবারে হাঁ। 

“এ কী_এ জিনিস-_এখানে এল কী করে?” 

যে জিনিসটা বেরোল সেটা একটা বহুকালের পুরনো খাতা। 
এরকম খাতা আমাদের দেশে আর কিনতে পাওয়া যায় না । খাতার 
প্রথম পাতায় খুদে খুদে মুক্তোর মতো অক্ষরে লেখা A Bengalee 
in lamaland, আর তার তলায় মাস ও সাল Shambhoo Chum 
Bose, June 1917. 

“এ যে সেই বিখ্যাত ম্যানুসপ্রিন্ট! বলে উঠলেন লালমোহলবাবু। 
ভদ্রলোকের ইংরিজি শুধরে দেবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। 
আমি দেখছি ফেলুদার দিকে। ফেলুদার দৃষ্টি এখন আর খাতার উপর 
নেই। সে চেয়ে আছে তার সামনের দিকে। ফেলুদা কি তা হলে 
সত্যিই পুরোপুরি বোকা বনে গেল নাকি? 

এবারে বুঝতে পারলাম ফেলুদা একটা বিশেষ কিছুর দিকে 
দেখছে। আমারও দৃষ্টি সেই দিকে গেল। জাপানিরা উঠে চলে 
গেছে। এখন আমরা ছাড়া শুধু একটি লোক ছাদে বসে আছে। সে 
হল এক কানে ভুলোওয়ালা কালো চশমা পরা নেপালি টুপি পরা 
বুড়ো ভ্বলোক।; 

ফেলুদা একদৃষ্টে ওই ভদ্রলোকটির দিকেই দেখছে। 

ভদ্রলোক উঠে দাঁডালেন। তারপর ধীরে ধীরে আমাদের দিকে 


. এগিয়ে এলেন! আমাদের টেবিল থেকে তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে 
প্রথমে চশমা, আর তারপর টুপিটা খুললেন। এ চেহারা এখন চেনা 
যাচ্ছে, কিন্তু তাও কোথায় যেন একটা খটকা রয়ে গেছে। 

ফলস টিথ পরবেন না?” কেন্দ্র ক্রম! 

'সার্টনলি॥ 


পকেট থেকে এক জোড়া বাঁধানো দাঁত বার করে ভদ্রলোক টি 


উপর-নীচ দু'পাটি ভরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার গালের 
" তোবড়ানো চলে গেল, চোয়াল শক্ত হয়ে গেল, বয়স দশ বছর কমে 
গেল। এখন আর চিনতে কোনও কষ্ট হয় না। 


শ্রীনরেশচন্্র পাকড়াশী। 
“কাবে করিয়েছেন দাঁত?” ফেলুদা প্রশ্ন করল। 


' "অর্ডার দিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন হল, হাতে এসেছে দিল্লি থেকে “ 


ফেরার পরের দিন।' 
এখন বুঝতে পারলাম দীননাথবাবু কেন নরেশবাবুকে বুড়ো 
(ভেরেছিলেন। ট্রেনে ওর ফলস টিথ ছিল না! তারপর আমরা যখন 


তাঁকে ল্যানসডাউন রোডে দেখেছি ততদিনে উনি দাঁত পরা শুরু রি 


করে দিয়েছেন। 


ফেলুদা বলল, বাটা যে আপনা থেকে বদলি হয়নি, ওটা যে (287 


কেউ ল্যান করে বদল করিয়েছে, এ সন্দেহ আমার অনেক আগে 


হেই হরে কিড সেটা হে নন জাতি পেটা বার 


করতে সময় লেগেছে।” 


"সেটা স্বাভাবিক” নযেশবাু বললেন, আমি বিটি যে নেহাত রি 


মুখ নেই, সেটা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন।” 


'একশোবার। কিন্ত আপনার গলদটা কোথায় হয়েছিল জানেন? | 


| ওই খবরের কাগজগুলো ধমীজার বাক্সে পোরাতে। এটা কেন 
* করেছিলেন.তাজ্ঞানি€ কৃত টা:বাকায়-দীননযখরার্রু বাক্সের যা ওজন 


ছিল, ধ্মীজীর 'বন্ি “ছিল তাক চেয়ে হালকা। সে বাক্স হাতে নিলে +" 


দীননাথের খটকা লাগতে পারত। তাই সেটায় কাগজ পুরে 
ওজনটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রেনে পড়া কাগজ কে 


আর কষ্ট করে ভাঁজ করে বান্সে পোরেন বলুন” 

“রাইট! কিন্ত সেইখানেই তো আপনার বাহু অন্য বেউ হলে 
সন্দেহ করত না।” 

“এবার একটা প্রশ্ন আছে, ফেলুদা বল; আপি বাদে সকলেই 
সে রাত্রে বেশ ভাল ঘুমিয়েছিলেন, তাই না?” 

হি-তা বলতে পারেন।' 

অয দন চে হেন মোটেই ভল সুমন জে 
ঘুমের ওষুধ খাই! 

‘রাইট !' 

১১০ রি GS Orn Me 

“রাইট। সেকোনাল। ওটা সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকে। ডিনারের 
আগে প্রত্যেককেই খাবার জল দিয়ে গিয়েছিল, এবং ধর্মীজা বাদে 
. অন্য দুজনই বাথরুমে হাত ধুতে গিয়েছিন।” i 

“তার মানে ধনীজাকে খাওয়াতে পারেননি?" 

'উছুঁ। তার ফলে রাতটা আমার মাঠে মারা যায়। ভোর হুটায় উঠে 
ধমীজা দাড়ি কামায়, তারপর তার জিনিসপত্র বাক্সে রেখে বাথরুমে 
যায়। সেই সুযোগে আমি আমার কাজ সারি। তখনও অন্য দুজন 
অথোরে খুনোচ্ছেন।” 

‘তবে আপনার সবচেয়ে চালাকি কোনখানে জানেন? লেখাটা 
হাত করার পয়েও আমার আছে এসে সেটার জন্য টাকা. অফার 
করা।” ঃ 

মিস্টার পাকড়াণী হো হো করে হেসে উঠলেন। ফেলুদা বলল, 
“সিমলা যেতে বারণ করে টেলিফোন ও কাগজে লেখা হুমকি_এও 
তো আপনার কীর্তি?" 

‘ন্যাচারেলি। প্রথম দিকে তো আমি মোটেই চাইনি আপনি সিমলা 
আসেন । তখন তো আপনি আমার পরম শত্র। আমি তো ভাবছি_ 
ফেল চিত্তির; যখন বানন্ের ব্যাপারে. জড়িয়ে পড়েছে, তখন আমার 
এমন পারফেক্ট ক্রাইমটা ফাঁস হয়ে যাবে। প্লেনে পর্যন্ত আমি 
আপনার ওই বন্ধুটির পকেটে হুমকি কাগজ গুঁজে দিয়েছি তারপর 
ক্রমে, এই সিষ্লার এসে, মনে হল লেখাটা আপনাকে ফেরত 


দেওয়াই উচিত৷’ 

কেন ২ | 
‘কারণ খাতা ছাড়া বাক্স ফেরত দিলে আপনার ঘাড়েও তো 
খানিকটা সন্দেহ পড়ত। মেম আমি চাইনি জাগিন লোহিত 
এ ক'দিনে কিছুটা চিনেছি 

“ঘ্যাঙ্ক ইউ, নরেশবাবু। এবারে আনি আপনাকে একটা রশ করতে 
পারি কি?’ E 

“নিশ্চয়ই।' 

“লেখাটা যে ফেরত দিলেন--আপনি ইতিমধ্যে এর একটা কপি 
করে রেখেছেন, তাই না?" 

নরেশবাবুর মুখ এক মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। বুঝলাম ফেলুদা একটা 
ও্তাদের চাল চেলেছে। ও বলে চলল, 'আমরা যখন আপনার বাড়ি 
গেলাম, তখনই আপনি এটা কপি করছিলেন টাইপ করে, তাইনা?! , 

“কিন্তু...আপনি...?' 

‘আপনার ঘরে একটা গন্ধ পেয়েছিলাম, সেটা শভুচরণের নেপালি 
বাজে পেয়েছি, আর আজ পাচ্ছি এই খাতাটায়।" 

'_ 'কিপিটা কিন্ত" 

‘আমাকে বলতে দিন, প্লিজ!--শস্তুচরণ মারা গেছেন 
টোয়েন্টিওয়ানে। অর্থাৎ একার বছর আগে। অর্থাৎ এক বছর আগে 
তার লেখার কপিরাইট ফুরিয়ে গেছে। অর্থাৎ সে লেখা আজ যে 
কেউ ছাপাতে পারে--তাই না? 

“আলবত পারে!’ নরেশবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন। “আপনি কি 
বলতে চান এটা করে আমি কিছু অন্যায় করেছি? এ তো অসাধারণ 
লেখা-দীননাথ কি এ লেখা কোনওদিন ছাপা? এটা আমিই 
হাপব, এবং আমার এ অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।" 

হস্তক্ষেপ না করলেও, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে তো?" 

“তার মানে? কে করবে প্রতিদন্ছিত1? কে?' ৪ 

ফেলুদার ঠোঁটের কোণে -সেই হাসি। আরেকবার হ্যান্ডসেক 

“মিট ইওর ঝাইভ্যাল, মিস্টার পাকডাশী। এই বাক্স-রহসোর 


ব্যাপারে আমি দীননাথবাবুর কাছে কেবল একটি পারিশ্রমিকই 
চাইব-__সেটা হল এই খাতাটা।” 
2 বুমের্যাং, বলে উঠলেন জটাযু। 

যদিও কেন বললেন সেটা এখনও ভেবে বের করতে পারিনি। 


কৈলাসে কেলেঙ্কারি 
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1১০ 


জুন মাসের মাঝামাঝি । স্কুল ফাইনাল দিয়ে বসে আছি, রেজাপ্ট 
কবে বেরোবে জানি না। আজ সিনেমায় যাবার কথা ছিল, কিন্ত 
ঠিক দুটো বাজতে দশ মিনিটে এমন তেড়ে বৃষ্টি নামল যে সে আশা 
ত্যাগ করে একটা নতুন কেনা টিনটিনের বই নিয়ে বৈঠকখানায় 
তক্তাপোশে বসে বেশ মশগুল হয়ে পড়ছি। টুনট্রনির বই না, 
টিনটিনের বই। টিনটিন ইন টিবেট । বেলজিয়াম থেকে ফরাসি 
ভাষায় বেরোয় এই আশ্চর্য কমিক বই। তারপর পৃথিবীর নানান 
ভাষয় অনুবাদ হয় । এখনে আদুস হুর টা । আনার আর 
ফেলুদাৰ দুক্নেবই ঘতে বতসা বোম্যন্চ সস পেন্স আল হাস্দিতে ভবা। 
এর চেয়ে ভাল কামক বই আর নেই । এর আগে আর ।তনটে 
কিনেছি, এটা নতুন, প্রথমে আমি পড়ব, তারপর ফেলুদা । ও এখন 
সোফায় কাত হয়ে শুয়ে দ্য চ্যারিয়ট অফ দ্য গড়স বলে একটা বই 
পড়ছে। পড়ছে মানে, একটু আগেও পড়ছিল, এখন শেষ করে 
সেটা বুকের ওপর রেখে সিলিঙে ঘুরত্ত পাখাটার দিকে চেয়ে 
আছে মিনিটখানেক এইভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, “গিজার 
পিরামিড কটা পাথরের ব্লক আছে জানিস ? দুই লক্ষ 1” 

বেশ। জানলাম । কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ কেন পিরামিড নিয়ে 
পড়েছে বুঝলাম না । ফেলুদা বলে চলল, “এই ব্লকের এক একটার 
ওজন প্রায় পনেরে! টন। সে যুগের এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে যা 
আন্দাজ করা যায় তার সাহায্যে দিনে দশটার বেশি ব্লক নিখুঁতভাবে 
পালিশ করে ঠিক জায়গায় নিখুঁতভাবে বসানো মিশরীয়দের পক্ষে 
সম্ভৱ ছিল না। তা ছাড়া যেখানে পিরামিড, তার ত্রিসীমানায় ওই 
পাথর নেই। সে পাথর আসত নৌকো করে, নাইল নদীর ওপার 


থেকে! সাধারণ বুদ্ধিতেও হিসেব করলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় 
জানিস? ওই একটি পিরামিড তৈরি করতে সময় লেগেছিল 
কমপক্ষে ছ'শো বছর ৷ * 

ভাববার কথা বটে । বললাম, “এটা কি ওই বইয়ে লিখেছে ?' 

“শুধু এটা নয়। প্রাচীন কালের আরও অনেক আশ্চর্য কীর্তির 
কথা এতে আছে যেগুলো কী করে সম্ভব হয়েছিল তা প্রত্ুতাত্বিকরা 
বলেন না, ব৷ বলার চেষ্টাও করেন না । আমাদের দেশেই দেখ 
না। দিল্লিতে কুতুবমিনারের পাশে যে লৌহস্তস্ত আছে তাতে দু 
হাজার বছরেও মরচে ধরেনি কেন? ইস্টার আইল্যান্ডের নাম 
শুনেছিস £ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে একটা ছোট দ্বীপ । 
সেই দ্বীপে গেলে দেখা যায়, কোন আদিকালে কারা জানি পেল্লায় 
সব মানুষের মাথা পাথরে খোদাই করে সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়ে 
দাঁড় করিয়ে রেখেছে। পাথর আছে দ্বীপের মাঝামাঝি ; মাথাগুলো 
এনে রাখা হয়েছে সেখান থেকে পাঁচ-সাত মাইল দূরে । একেকটার 
ওজন প্রায় পঞ্চাশ টন। ভংলি লোকে কী করে এ জিনিসটা 
করল ? লবি, জেন, ট্রাকটর, বুলভোক্ষার_এ সব ততো স্কখন ছিল 
নাঃ 

ফেলুদা এর মধ্যে একটা চারমিনার ধরিয়েছে। বইটা পড়ে ও 
যে বেশ উত্তেজিত সেটা বোঝা যাচ্ছিল । এবার সোজা হয়ে উঠে 
বসে বলল, ‘পেরুতে একটা জায়গায় মাইলের পর মাইল জুড়ে 
মাটির উপর জ্যামিতিক রেখা আর নকশা কাট! আছে। আদ্যিকাল 
থেকে সেটার কথা লোকে জানে ; প্লেন থেকে পরিফার দেখা 
যায় । অথচ কবে কেন কীভাবে সেগুলো কাটা হল তা কেউ জানে 
না। রহস্য এতই গভীর যে সেটা নিয়ে কেউ ভাবতেও চায় না” 

“যিনি ওই বইটা লিখেছেন তিনি ভেবেছেন বুরি৷ £ 

“প্রচুর ভেবেছেন ; আর ভেবে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, 
আজ থেকে বিশ-পচিশ হাজার বছর আগে নিশ্চয়ই অন্য কোনও 
গ্রহ থেকে মানুষের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত কোনও প্রাণী 
পৃথিবীতে এসে মানুষকে তাদের জ্ঞানের খানিকটা অংশ দিয়ে 
অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। পিরামিড ইত্যাদি হচ্ছে এই 


অতিমানবীয় টেকনলজির নিদর্শন, যাকে আজকের মানুষও টেক্কা 
দিতে পারেনি । কুরুক্ষেত্রে যে সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র কথা বলা 
হয়েছে তার সঙ্গে আজকের আটমিক যারণান্ত্রের মিল তা জানিস 
তো? 

“তার মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও কি অন্য গ্রহের প্রাণীরা এসে--' 

ব্যাপারটা জমে উঠেছিল, কিন্ত আমার কথা শেষ না হতেই বাধা 
পড়ল । এই বৃষ্টির মধোই কে জানি এসে আমাদের কলিং বেলটায় 
পর পর তিনবার সঞ্জোরে চাপ দিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে দরজা 
খুলতেই বৃষ্টির ছাঁটের সঙ্গে হুমড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকলেন সিধুজ্যাঠা, 
আর তাঁর হাতের ছাতাটা ঝপাত করে বন্ধ করতেই আরও খানিকটা! 
জল চারপাশে ছিটিয়ে পড়ল । 

"কী দুযোগ কী দুযেগি একটু চা বলো তোমার ওই ভাল চা', এক 
নিশ্বাসে বলে ফেললেন সিধুজ্যাঠা। আমি এক দৌড়ে গিয়ে 
শ্রীনাথকে ঘুম ভাঙিয়ে তিন কাপ চা করতে বলে ফিরে এসে দেখি 
সিধুঞ্াঠা সোফায় এসে সাংঘাতিক প্রকুটি করে টেবিলের উপরে 
রাখা চীনে মাটির আশগ্্রটাক দিকে চেরো আছেন ॥ হেল্লুদা বলল, 
"আপনি এই বাদলায় রিকশা না বিয়ে--' 

“মানুষ খুন তো আকছার হচ্ছে ; তার চেয়েও সাংঘাতিক খুন কী 
জানো ?' 

ফেলুদা থতমত, চুপ ! আমি তো বটেই । যিনি প্রশ্নটা করেছেন 
তিনিই উত্তর দেবেন সেটাও জানি । সিধুজ্যাঠা বললেন, “এ কথা 
সবাই মানে যে, আজকে আমাদের দেশটা উচ্ছয়ে যেতে বসলেও, 
এককালে অনেক কিছুই এখানে ঘটেছিল যা নিয়ে আজও আমরা 
গর্ব করতে পারি । এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গর্ব করার বিষয়টা কী 
জানো তো £ সেটা হল আমাদের শিল্পকলা, যার অনেক নমুনা 
আমরা আজও চোখের সামনে দেখতে পাই ! কেমন, ঠিক কি 
নাঃ 

“ঠিক ।' ফেলুদা চোখ বুজে মাথা নেড়ে সায় দিল! 

“এই আর্টের মধ্যেও যেটা সেরা, সেটা হল ভারতবর্ষের মন্দির, 
আর তার গায়ের কারুকার্য । ঠিককিনা £ 


ঠিক 

দিকুডাঠ! জানেন না এমন বিষয় নেই। তবে তার মধ্যেও 
আগের বিধিয়ে তাঁর জ্ঞান বোধহয় সবচেয়ে বেশি, কারণ, তাঁর তিন 
আলমারি বইয়ের মধ্যে দেড় আলমারিহ হল আর্টের বই। কিন্তু 
বলছিলেন সেটা এখনও বোঝা গেল না। 
ঢুকট ধরাবার জন্য খানিকটা সময় নিয়ে এক ঘর 
থে ডে দুখার কেশে একটু দম নিয়ে সিধুজ্যাঠা, বললেন, 
লাপাথাড ধর্ম চেঞ্জ করে হিন্দু মন্দিরের কী সর্বনাশ 
গেছে সে তো জানো । কিন্ত আজ এই উনিশশো ডিয়াওরে 
আবার যে ক লোপাহাফের আবিভবি হয়েছে সেটা জানো কী ?' 

‘আপনি কি মন্দিরের গ' থেকে মুর্তি খুলে নিয়ে ব্যবসা করার 

কথা বলছেন £ ফেব্রুদ প্রশ্ন করল । 
1" সিধুাণ্ঠা উত্তেজনয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন । ‘এটা 
যে কতবড় একটা ক্রাইম সেটা ভাবতে পার? দোহাইটা এখানে 
ধর্মেরও নয়, স্রেফ ব্যবসার |. ধনী আমেরিকান টুরিস্টরা এইসব 
মূর্তি খজার. হাজার টাকা দিয়ে কিনে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ 
ব্যাপারটা এমন গোপনে হচ্ছে যে ধরার কোনও উপায় নেই। তবে 
এইসব শিক্সহতা'কারীদের সংখ্যা যে ক্রমেই বাড়ছে তাতে সন্দেহ 
নেই। আজ দেখপুম ভবনেশ্বরের রাজারাণী মন্দিরের একটা যক্ষীর 
মাথা গ্রান্ড হোটেলে এক আমেরিকান টুরিস্টের কাছে।" 

“বলেন কী ৮ ফেলুদা রীতিমতো অবাক । রাজারাণী যে 
ডুবনেশ্বরের একটা বিখ্যাত মন্দির সেটা আমিও জানতাম । 
ছেলেবেলা পুরী-ভুবনেশ্বরে বেডাতে গিয়েছিলাম, বাবা দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন | লাল পাথরের মন্দির, ত্র গায়ে অদ্ভুত সব মূর্তি আর 
নকশা ৷ 

সিধুজ্যাঠা বলে চললেন, 'আমার কাছে কিছু পুরনে; রাজপুত 
পেন্টিং ছিল, থার্টি-ফোরে কিনেছিলুম কাশীতে, সেইগুলো নিয়ে 
গিয়েছিপুম নগরমলকে দেখাতে । নগরমলের দোকান আছে গান 
তে গ্রান্ড হোটেলের ভেতরে ₹__আমার অনেক দিনের চেনা। 
ছবিগুলো খুলে রেখেছি কাউন্টারের উপর, এমন সময় এই মার্কিন 


ধাবুটি এলেন । যনে হল নগরমলের কাছ থেকে আগে কিছু 
জিনিসটিনিস কিনেছে । হাতে একটা কাগঞ্জের মোড়ক 1 বেশ 
ভারী জিনিস বলে মনে হল। মোডকটি যখন খুললে না__বল্গব 
কী ফেলু-_আমার হাৎপিশুটা একটা লাফ মেরে গলার কাছে চলে 
এল । একটা মূর্তির মাথা । লাল পাথরের তৈরি । আমার চেনা 


মুখ, শুধু তফাত এই যে সে যুখকে ধড়ের সঙ্গে লাগা অবস্থায় 
* দেখেছি, আর এখন দেখছি সেটাকে ছেনি দিয়ে ধড থেকে আলাদা 
করে নেওয়া হয়েছে। আমার তো মুখ দিয়ে কথাই বেরুচ্ছে না। 
মগরমল দেখে বললে জিনিসটা খাঁটি, ছাঁচ বা নকল নয়। সে 
মার্কিন ছোকরা বললে দু হাজার ডলার দিয়ে কিনেছে কোন 
প্রাইভেট ডিলারের কাছ থেকে । আমি মনে মনে বললুম_ যা 


ভাবছি তাই যদি হয় তা হলে আরও দুটো শূন্য বাড়িয়ে দিলেও ন্যায্য 
দাম দেওয়া হত না৷ যাই হোক, সে ব্যাটা তো হোটেলে চলে 
গেল, আমি নিজেও ষোলো আনা শিওর হতে পারছিলুম না, তাই 
সোজা বাড়ি এসে ভিমারের বই খুলে দেখি কী-_যা ভেবেছিলুম 
তাহ । ও মুড খাস রাজারাণীর গা থেকে ভেঙে আনা হয়েছে । 
অথচ এ সব মন্দিরে সরকারি পাহারা থাকে। ঘুষ খেয়েছে 
নিশ্চয়ই | আজকাল তো ওইটেই চাবিকাঠি কিনা । আমি অবিশ্যি 
এর মধ্যেই ভূবনেশ্বরের আর্কিয়লজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে এক্সপ্রেস 
চিঠি লিখে দিয়েছি । কিন্তু তাতেই বা কী হবে। ওই পার্টিকুলার 
মাথাটাকে তো৷ আর বাঁচানো গেল না ! আর মন্দির যা জখম হবার 
তাও হয়ে গেল।” 

আমারও মনে হচ্ছিল যে এইভাবে আমাদের মন্দিরের মুর্তি 
ভেঙে বিদেশের লোককে বিক্রি করাটা সত্যিই একটা ক্রাইম । 
শ্ীনাথ চা এনে দিয়েছে, সিধুজ্যাঠা কাপ তুলে একটা চুমুক দিয়ে 
গভীর গলায় বলল, 'জাবছি কীভাবে এর প্রতিকার হয় । আমি 
বুদ্ধ হয়ে গেছি, সানি ক্র কী কলন্ছে পারি কালে । জাই, বুঝলে 
ফেলু, তোমার কথাটাই বার বার মনে হচ্ছিল। তুমি প্রাইভেট 
ইনভেস্টিগেটর, অপরাধী খুঁজে বেড়াও তুমি, এর চেয়ে বড় আর কী 
অপরাধ থাকতে পারে ? এই নিয়ে কাগজে লেখালেখি করলে 
হয়তো পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, কিন্তু তাতেই বা কী 
ভরসা ? এ তো আর সোনা রুপো বা হিরেজহরত নয়, যার দামটা 
বাজারদর থেকে হিসেব করে নেওয়া যায়। আর্টের ভ্যালুটা অন্য 
রকম ; সেটা সবাই বোঝে না। আমি এমনও শিক্ষিত লোক জানি 
যারা জোড়বাংলা মন্দির দেখে বলে ওর মধ্যে আর কী আছে, আর 
কাংড়া ছবি দেখে বলে এর চেয়ে হেমেন মজুমদার ভাল ।* 


ফেলুদা এতক্ষণ চুপ করে ভাবছিল । এবার বলল, “সেই . 


আমেরিকান ভদ্রলোকের নামটা জেনেছিলেন কি ?' 

“জেনেছি বইকী । এই যে তার কার্ড ।” 

সিধুজ্যাঠা তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার 
করে ফেলুদাকে দিল। উঠে গিয়ে দেখলাম তাতে নাম ছাপা! 


'রয়েছে__সল সিলভারস্টাইন-_আর তার নীচে ঠিকানা । 

“ইছদি', সিধুজ্যাঠা বললেন । __স্টাইন দেখলেই বুঝবে ইহুদি । 
লোকটা ডাকসাইটে ধনী তাতে সন্দেহ নেই। হাতে একটা খড়ি 
পরেছিল তেমন ঘড়ি বাপের জন্মে দেখিনি । তারই দাম বোধহয় 
হাজারখানেক ডলার ।" 

"ভদ্রলোক কদ্দিন থাকবেন কিছু বলেছিলেন ?' 

“কাল সকালেই কাঠমান্ডু চলে যাচ্ছে। অবিশ্যি এখন হয়তো 
তাকে ফোন করলে পেতে পার ।" 

ফেলুদা উঠে গিয়ে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগল ! 
কলকাতার বেশির ভাগ জরুরি টেলিফোনের নম্বর ওর মুখস্ত | তার 
মধ্যে অবিশ্যি হোটেলও বাদ পড়ে না । 

ফোন করে জানা গেল মিস্টার সিলভারস্টাইন তাঁর ঘরে নেই, 
কখন ফিরবেন কোনও ঠিক নেই । ফেলুদা যেন একটু হতাশ হয়েই 
ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, ‘যে লোকটা মূর্তিটা বিক্রি করেছিল তার 
অন্তত ডেহারার-বর্ণনাটাপেলেও্একুটা রাস্তা পাওয়া যেত । * 

“সেটা তো আমারই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল", সিধুজ্যাঠা-একটা 
দীর্ঘধাস ফেলে বললেন | --'কিন্তু কেমন জানি সব গণ্ডগোল হয়ে 
গেল। ভদ্রলোক আবার আমার ছবিগুলো দেখছিলেন । দেখে 
বললেন, তার তান্ত্রিক আর্ট সম্পর্কে ইন্টারেস্ট, আমি সন্ধান পেলে 
যেন তাকে জানাই । এই বলে তার একখানা কার্ড বের করে আমার 
হাতে দিলে । ...সত্যি, তুমি যে কীভাবে প্রোসিড করবে তা তো 
আমার মাথায় আসছে না ।' 

“দেখি, ভুবনেশ্বর থেকে কোনও খবর আসে কি না। 
রাজ্জারাণীর গা থেকে ফুর্তি ভেঙে নিয়ে গেলে তো হই-চই পড়ে 
যাওয়া উচিত ।* 

সিধুজ্যাঠা এক চুমুকে চাটা শেষ করে উঠে পড়ে বললেন, 
“বছরখানিক থেকে এ বাঁদরামির কথাটা কানে আসছিল, তবে 
ত্যাদ্দিন এদের নজরটা ছিল ছোটখাটো অখ্যাত মন্দিরের উপর । 
এখন মনে হচ্ছে এদের সাহসটা হঠাৎ বেড়ে গেছে! আমার ধারণা 
অত্যন্ত বেপরোয়া ও শক্তিশালী কিছু লোক রয়েছে এই কেলেঙ্কারির 


পেছনে । ফেলু যদি এ ব্যাপারে কিছু করতে পার তো দেশ 
তোমাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখবে এটা জোর দিয়ে বলতে 
পারি।" 

সিধুজ্যাঠা চলে যাবার পর ফেলুদা গ্রান্ড হোটেলে রাত 
এগারোটা পর্যন্ত বার বার ফোন করেও সেই আমেরিকানকে ধরতে 
পারল না । শেষবারের বার ফোনটা রেখে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 
“সিধুজ্যাঠা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়-__সত্যিই যদি ভুবনেশ্বরের 
যক্ষীর মাথা আমেরিকানদের হাতে চলে গিয়ে থাকে__তা হলে 
ব্যাপারটা অত্যন্ত অন্যায় ; আর যে লোক এই পাচারের কাজটা 
করেছে সে নিঃসন্দেহে একটা পয়লা নম্বরের ক্রিমিন্যাল । খারাপ 
লাগে ভাবতে যে আমার পক্ষে এগোনোর কোনও রাস্তা নেই। 
কোনই রাস্ত। নেই।” 

রাস্তা একটা বেরিয়ে গেল। পরদিনই। আর সেটা বেরোল 
এমন একটা দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে ভাবলে মাথাটা ভোঁ ভোঁ 
করে? 


২ 


দুর্ঘটনার কথা বলার আগে আরেকটা জরুরি কথা বলা দরকার । 
সিধুজ্যাঠার আন্দাজ যে ঠিক সেটা পরদিনের আনন্দবাজারেই জানা 
গেল । আমিই প্রথম পড়লাম খবরটা__ 


মন্তকহীন যক্ষী 


ভারতীয় স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভুবনেশ্বরের রাজারাণী 
মন্দিরের গাত্র থেকে একটি যক্ষীমূর্তির মস্তকাংশ অপহৃত 
হয়েছে। সেই সঙ্গে মন্দিরের প্রহরীটিকেও পাওয়া যাচ্ছে না। 
ওড়িশার প্রত্তাত্বিক বিভাগ এ ব্যাপারে পুলিশি তদপ্তের 
আয়োজন করেছে বলে জানা গেল। 


খবরটা পড়ে ফেলুদাঝেঁ বললাম, “তার মানে পাহারাদারই মাথাটা 
চুরি করেছে £ 

ফেলুদা তার ফরহ্যানসের টিউবটা টিপে আধ ইঞ্চি পেস্ট বার 
. করে ব্রাশের উপর চাপিয়ে বলল, “এ চুরি কি আর পাহারাদার 
করে? গরিব লোকের অত সাহস হয় না। চুরি করেছে 
ভদ্রলোকে । সে মোটা ঘুষ দিয়েছে প্রহরীকে, প্রহরী তাই আপাতত 
গা ঢাকা দিয়েছে" 

সিধুজ্যাঠা নিশ্চয়ই খবরটা পেয়েছে। আমার মন বলছিল যে 
- তাঁর আন্দাজ ঠিক হয়েছে জেনে তিনি নিশ্চয়ই সদর্পে সেটা ঘোষণা 
করতে আসবেন ৷ শেষ পর্যস্ত এলেন ঠিকই, কিন্তু সেটা চার ঘণ্টা 
পরে, সাড়ে দশটার সময় | আজ বিয্যুদবার, নটা থেকে আমাদের 
বাড়ির কিজ্রলি বন্ধ হয়ে গেছে, এদিকে আকাশে মেঘ করে গুমোট 
হয়ে রয়েছে, বৈঠকখানায় বসে ঘামছি, এমন সময় দরজায় প্রচণ্ড 
ধাকা ৷ দরজা খুলতেই আবার সেই হুমড়ি দিয়ে ভেতরে ঢোকা, 
চায়ের হুকুম, আর পরক্ষণেই খপ্র-করে সোফায় রস.। ফেলুদা 
ভুবনেঙ্গয়ের“কথাটা উচ্চারণ করতেই “তিনি এক দাবড়ানিতে তাকে 
থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ও সব ছাড়ো । ওগুলো ফালতু কথা । 
রেডিয়ো শুনেছ ?' 

“কই না তো। আসলে আজ- 

“জানি । বিষ্যুদবার । অথচ তাও একট ট্রানজিস্টার কিনবে 
না। যাক্গে..সাংঘাতিক খবর | কাঠমা্ুর প্লেন ক্র্যাশ করেছে। 
কলকাতার কাছেই । এক ঘণ্টা ডিলে ছিল। সাড়ে সাতটায় মাটি 
ছেড়েছে, ফিফ্টিন মিনিটসের মধ্যে ক্র্যাশ করেছে। ঝড়ে 
পড়েছিল। বোধহয় ফিরে আসবার চেষ্টা করছিল। কার সারারাত 
কীরকম ঝোড়ো বাতাস ছিল সে তো জানই। আটারজন যাত্রী, 
অল ডেড । মার্কিন ব্যান্তার সল সিলভারস্টাইন তার মধ্যে ছিলেন 
সে কথা রেডিয়োতে বলেছে।" 

খবরটা শুনে আমরা দুজনেই একেবারে থ। ফেলুদা 
বলল-_- কোথায় ক্র্যাশ করেছে ? জায়গার নাম বলেছে ?' 

“সিদিকপুর বলে একটা গ্রামের পাশে ॥ হ্াসনাবাদের দিকে । 


ফেলু, মনে মনে প্রার্থনা করছিলুম সে মূর্তি যেন দেশ ছেড়ে না 
যায়। সে প্রার্থন৷ যে এমনভাবে মঞ্জুর হবে তা কি আর জানতুম £ 

ফেলুদা হাতের রিষ্টওয়াচের দিকে দেখল । সে কি সিদিকপুর 
যাওয়ার মতলব করছে না৷ কি? 

সিধুজ্যাঠারও কেমন যেন তটটস্থভাব। বললেন, ‘আমি যা 
ভাবছি, তুমিও নিশ্চয় সেই কথাই ভাবছ। প্লেন মাটিতে পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে একটা এক্সপ্লোশন হয় যাত্রীর সঙ্গে তার ভেতরের 
জিনিসপত্রও চারদিকে ছিটকে পড়ে । যেমন সব ব্র্যাশেই হয়। 
সেই জিনিসপত্রের মধ্যে যদি... 

ফেলুদা দু মিনিটের মধ্যে ঠিক করে ফেলল যে প্লেন যেখানে 
ক্রাশ করেছে সেখানে গিয়ে খোঁজ করবে যক্ষীর মাথাটা পাওয়া যায় 
কি না। তিন ঘণ্টা হল ক্র্যাশটা হয়েছে, যেতে লাগবে ঘণ্টা 
দেড়েক । এর মধ্যে নিশ্চয়ই এয়ারলাইনের লোক, দমকল, পুলিশ 
ইত্যাদি সেখানে গিয়ে তাদের কাজকর্ম খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে 
দিয়েছে. আলা গিয়ে কী, দেসতে পা কানি না; বু যাওয়া 
দরাব } ' লুঁকৌগ যখন আাঁস্চর্মওাকলে এসে (পাঙ খন সেটার 
সদ্যবহার না করার কোনও মানে হয় না! 

সিধুজ্যাঠা বললেন, 'ছবিগুলো বিক্রি করে আমার হাতে কিছু 
কাঁচা টাকা এসেছে । আমি তার থেকে কিছুটা তোমাকে দিতে 
চাই। আফটার অল, আমার কথাতেই তো তোমাকে এ ব্যাপারে 
জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, সুতরাং" 

“শুনুন, সিধুজ্যাঠা', ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, ‘প্রস্তাবটা আপনার 
কাছ থেকে এসেছে ঠিকই, কিন্তু আমি যদি নিজে এ ব্যাপারে উৎসাহ 
বোধ না করতাম তা হলে এগোতাম না । আমি কাল রাত্রে এ নিয়ে 
অনেক ভেবেছি, আর যত ভেবেছি ততই মনে হয়েছে যে, আপনার 
কথাটা ষোলো আনা সত্যি । দেশের মন্দিরের গা থেকে মূর্তি ভেঙে 
নিয়ে যারা বিদেশিদের বিক্তি করে, তাদের অপরাধের কোনও ক্ষমা 
নেই।" 

ব্রাভো ৮ সিছুজ্যাঠা চেঁচিয়ে উঠলেন । _তবে একটা কথা 
বলে রাখি। আর্থিক না হলেও, অন্যরকম হেলপ তোমার লাগতে 


পারে । হয়তো আটের ব্যাপারে কোনও তথ্য জানার দরকার হতে 
পারে । তার জন্য আমার কাছে আসতে দ্বিধা কোরে না। যদি 
সম্ভব হয়, তুমি নিজেও একটু আর্ট নিয়ে পড়াশুনা করে 
ফেলো__ত৷ হলে উৎসাহটা আরও বেশি পাবে ।” 

ঠিক হল মাথাটা যদি পাওয়া যায় তা হলে সেটা সোজা 
আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের আপিসে গিয়ে জমা দিয়ে আসা হবে! কে 
চুরি করেছিল সেটা জানা না গেলেও, অন্তত চোরাই জিনিসটা তো 
উদ্ধার হবে। 

ঝড়ের স্পিডে তৈরি হয়ে নিয়ে একটা হলদে ট্যার্সিতে চেপে 
আমরা যখন সিদিকপুরের উদ্দেশে রওনা দিলাম তখন ঠিক 
এগারোটা বাজতে পাঁচ । ফিরতে হয়তো বেলা হবে, এদিকে 
খাবারের কোনও ব্যবস্থা নেই__আমাদের বাড়িতে একটার আগে 
খাওয়া হয় না__তাই ঠিক হল ফেরার পথে যশোহর রোডে কোনও 
একটা পাঞ্জাবি দোকানে খেয়ে নেওয়া যাবে। ওদিক দিয়ে লরি 
যাতায়াত কর । লঞ্ি+ লোকের! :এইসসণ দেকলে খায় 1 কটি, 
মাংস, ৬৬ক্টা-দেখই জিততে ভাল আসে ৷ ফেগুলাকে দেখেছি ও 
সবরকম খাওয়াতে অত্যন্ত । ওর দেখাদেখি আমিও সেই অভ্যাসটা 
করে নিতে চেষ্টা করছি। 


কলকাতার ভিড় ছাড়িয়ে ভি আই পি রোডে পড়ার প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল । তারপর দমদম ছাড়াবার কিছু 
পরেই মেঘ সরে গিয়ে রোদ উঠল । হাসনাবাদ কলকাতা থেকে 
প্রায় চল্লিশ মাইল । যশোহর রোড দিয়েই যেতে হয়। আমাদের 
ড্রাইভার বললেন রাস্তা পিছল না থাকলে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌছে 
দিতেন । _-ওদিকে একটা প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে জানেন তো স্যার ? 
রেডিয়োতে বলল ৷ ' 

ফেলুদা যখন বলল যে ওই ক্র্যাশের জায়গাতেই আমরা যাচ্ছি, 
কেউ ছিল নাকি স্যার প্লেনে £ 


'আজে না।? 

ফেলুদার পক্ষে ব্যাপারটা খুলে বলা মুশকিল, অথচ ভ্রাইভারবাবুর 
কৌতুহল মেটে না॥ 

'সব তো পুড়ে ঝাখা হয়ে গেচে শুনল্যম । কিছু কি আর দেখতে 
পাবেন গিয়ে ₹' 

“দেখা যাক ৷ ' 

“আপনি কোনও সাংবাদিক-টাংবাদিক বোধহয় £ 

‘আজে না ।? 


'্তবে ৮ 

গঞ্পো্টগ্সো লিখি আর কী ।' 

'অ। দেখে-টেখে সব নোট-টোট করে পরে বইয়ে-টইয়ে 
লাগিয়ে দেবেন ।” 

বারাসত ছাড়িয়ে মাইল দশেক যাবার পর থেকেই আমর মাঝে 
মাঝে থেমে রাস্তার লোকের কাছ থেকে সিদিকপুরের নির্দেশ 
নিঙ্গিপাম পেন া বাঙ্জের ৷ জায়গার এসে একটা 
স্বলশূলর দেক সের সাসনে সাঁডালো করেখজন পোককে লিঞ্েস 
করতেই তারা সবাই একসঙ্গে বলে উঠল যে আর দু মাইল গেলেই 
বা দিকে একটা কাঁচা বাস্তা পড়বে, সেটা ধরে মাইল খানেক গেলেই 
সিদিকপুর । এদের হাবভাবে বোঝা গেল এরা অনেককেই আগে 
রাস্তা বাতলে দিয়েছে ? 

কাঁচা পথটা একেবারেই গেঁয়ো । মাঝে মাঝে জল জমেছে, আর 
নানারকম টায়াবের দাগ পড়েছে কাদার উপর | ভাগ্যে এটা জুন 
মাস, সবে বর্ষ পড়েছে । আর এক মাস পরে হলেই এ রাস্তা দিয়ে 
আর গাড়ি যেত না । আজ সকালের বৃষ্টিটা যে এদিকেও হয়েছে 
সেটা মাঠঘাটের চেহারা দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই শান্ত 
পাড়াগায়ের নাঝখানে একটা ফকার ফ্রেন্ডশিপ জেট প্লেন ক্র্যাশ 
করেছে ভাবতেও অবাক লাগছিল । ইতিমধ্যে আমাদের পাশ দিয়ে 
পর পর তিনখানা ত্যাস্থাসাডর যেন রোডের দিকে চলে গেল। 
পায়ে হাটা লোকও কিছু পথে পড়ল-_কেউ যাচ্ছে, কেউ ফিরছে। 

সামনে একটা মোড়ের মাথায় একটা বটগাছের ধারে বেশ 


ভিড । একটু এগিয়ে কয়েকটা গাড়ি ও একটা জিপ রাস্তার ধারে 
দাঁড় করানো রয়েছে! আমাদের ট্যাক্সি সেই গাড়িগুলোর পিছনে 
গিয়ে দাঁড়াল। ক্রযাশের কোনও চিহ্ন নেই, তাও বুঝতে পারলাম 
এখানেই আমাদের নামতে হবে । ডানদিকে কিছু দূরে একটা 
গাছপালায় ভর্তি জায়গা, তারও কিছু দূরে বাঁদিকে একটা গ্রামের ঘর 
বাড়ি দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম সেটাই নাকি 
সিদিকপুর ৷ ক্র্যাশের জারগা, কোথায় জিজ্ঞেস করাতে বলল, “ওই 
যে গাছনুলো দেখা যাচ্ছে, ওর পিছনে ॥ একটু এগিয়ে গেলেই 
দেখতে পাবেন |" 

আমাদের ড্রাইভার (নামটা জেনে গেছি_লরাম ঘোষ) 
গাড়িতে চাবি দিয়ে চললেন আমাদের সঙ্গে ক্র্যশ দেখতে । আমরা 
মাঠের মধো হাঁটা পথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম । 
এ দূর থেকে যেটাকে বন বলে মলে হচ্ছিল, সেটা আসলে 
আট-দশট। বড় বড় আম কাঁঠাল তেঁতুল গাছ ছাড়া আর কিছুই না। 
সেগুলো পেরিয়ে একট, কলা বাগান, আর সেইখানেই যত কাণ্ড । 

গাছের মধ্যে বেশুক্ধো এখনও নেড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে 
সেগুলো সব ঝলসে কালো হয়ে গেছে। ডানদিকে কিছু দূরে একটা 
নেড়া গাছ, ফেলুদা বলল সেটা শিমুল । তার বড় বড় ডালগুলো 
যেন তলোয়ারের কোপে কেটে ফেলা হয়েছে, আর যা দাঁড়িয়ে 
আছে ত! পুড়ে ছাই। সমস্ত জায়গাটা লোকজন পুলিশ 
এয়ারপোর্টের কর্মচারীতে ভরে আছে, আর তাদের আশেপাশে প্রায় 
একশো গজ জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে ফকার ফ্রেস্ডশিপের 
তগ্নাবশেধ । এখানে ডানার একটা অংশ, ওখানে ল্যাজের টুকরো, 
ওইদিকে আবার থুবড়োনো নাকের খানিকটা । তা ছাড়া ভাঙাছেড়া 
ফাটাফুটো দোমড়ানো মোচড়ানো পোড়া আধপোড়া সিকিপোড়া 
কত কী যে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার কোনও হিসেব নেই) 
একটা অন্কৃত কড়া গঙ্ষে চারিদিকটা ছেয়ে রয়েছে যেটার জন্য 
আমার নাকে রুমাল দিতে হল । ফেলুদা জিভ দিয়ে ছিক করে 
একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বলল, "যদি আর ঘণ্টাখানেক আগেও 
আসতে পারতাম !' 


আসলে, পুলিশ ভ্ায়গাটাকে ঘিরে ফেলেছে, তাই কাছে যাবার 
কোনও উপায় নেই। 

আমরা অগত্যা ঘেরাও-করা জায়গাটার পাশ দিয়ে হাঁটতে আরম্ত 
করলাম । পুলিশ মাটি থেকে জিনিস তুলে তুলে দেখছে। 
কোনওটাই আস্ত নেই, তবে ভাঙা বা আধপোড়া অবস্থাতেও অনেক 
জিনিস দিব্যি চেনা যাচ্ছে একটা স্টেথোক্কোপের কানে দেবার 
অংশ, একটা৷ ব্রিফ কেস, জলের ফ্লাস্ক. একটা বোধহয় হ্যান্ডব্যাগের 
আয়না--যেটা একটা পুলিশ হাতে নিয়ে এদিক ওদিক নাড়ার ফলে 
তার থেকে রোদের ঝিলিক বেরোচ্ছে। 

আমাদের ভান দিকে ক্র্যাশের জায়গা, আমরা তার পাশ দিয়ে 
গোল হয়ে ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় ফেলুদা হঠাৎ বাঁ দিকের 
একটা আমগাছের দিকে চেয়ে থেমে গেল। 

একটা ছেলে গাছের একটা নিচু ডালের উপর উঠে বসেছে, তার 
হাতে একটা কালসিটে পড়া সু-জুতো, যেটা নিশ্চয়ই চামড়ার ছিল, 
আর যেটা নিশ্চই ছেলেট: এই জঞ্চলের মধ্যে থেকেই পেয়েছে। 

ফেলুদা কেলেটার দিকে এগিরে চোল | 

“তোরা অনেক জিনিস পেয়েছিল এই জঞ্জাল থেকে, না রে? 

ছেলেটা চুপ । সে একদৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে। 

“কী হল ? বোবা নাকি & 

ছেলেটা তাও চুপ। ফেলুদা “হোপলেস' বলে এগিয়ে চলল 
ক্র্যাশের জায়গা ছেড়ে গ্রামের দিকে । বলরামবাবুর কৌতুহল 
আবার চাগিয়ে উঠেছে। বললেন, 'আপনি কিছু খুঁজছেন নাকি 
স্যার? 

“একটা লাল পাথরের মূর্তি, ফেলুদা জবাব দিল,_শুধু 
মাথাটা?” 

“শুধু মাথাটা... ই..." বলে বলরামবাবু দেখি এদিক ওদিক 
ঘাসের উপর খোঁজা আরস্ত করে দিয়েছেন । 
. আমরা একটা অশ্ব গাছের দিকে এগিয়ে গেলাম । গাছের 
তলায় একটা বাঁশের মাচা ; তার উপর তিনজন আধবুড়ো বসে 
তামাক খাচ্ছে । যে সবচেয়ে বুড়ো সে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করল, 


আপন্যারা কোথিকে আয়লেন ?' 

“কলকাতা । খুব জোর বেঁচে গেছে আপনাদের গ্রামটা ? 

“হাঁ তা গ্যাচে বাবু । আল্লার কৃপা ঘর-বাড়ি ভাঙেনি মানুষজন 
মরেনি_ বাছুর একটা বাঁধা ছিল করিমুদ্দির সেডা মোরেচে আর 
আলম শ্যাখের- 

‘আগুন লাগল কখন ?' 

“মাটিতে য্যামন পড়ল অমনি য্যামন বোম ফাটার শব্দ ত্যামন 
শব্দ আর দাউ দাউ করে আগুন আর ধোঁয়া গোটা গেরামটা ধোঁয়ায় 
ধোঁয়া। আর তারপর আালো বৃষ্টি, দমকল আযালো__+ 

"দমকল আসা অবধি আগুন জ্বলছিল ?' 

“আগুন নেভেছে বৃষ্টির জলে ।" 

“আপনি কাছাকাছি গিয়েছিলেন আগুন নেভার পর ?' 

'আমি বুড়ো মানুষ আমার অতো কী গরজ... 

“ছেলে ছোকরারা যায়নি ? ওখান থেকে জিনিসপত্তর তুলে 
নেয়নি ?' 

বুড়ো উুপ। অন্য দুজনও উখুস ফরছে। ইতিযধ্ো আট 
দশজন ছেলে জড়ো হয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা 
শুনছে। ফেলুদা তাদের একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, “তোর 
নামকী রে? 


“এদিকে আয় |” 

ফেলুদা নরম সুরে কথা বলছিল বলেই বোধ হয় ছেলেটা এগিয়ে 
এল! 

ফেলুদা তার কাঁধে হাত দিয়ে গলাটা আরও নামিয়ে বলল, "ওই 
“ভাঙা প্লেনটা থেকে অনেক জিনিস ছড়িয়ে বাইরে পড়েছিল, জানিস 
তো? 

ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। 

“সেই সব জিনিসের মধ্যে একটা লাল পাথরের তৈরি মেয়ে 
মানুষের মাথা ছিল। কুমোর যেমন মাথা গড়ে, সেইরকম মাথা 

“এই ও জানে।' 


আলি আরেকজন ছেলের দিকে দেখিয়ে দিল । ফেলুদা একেও 
জিজ্ঞেস করল, “তোর নাম কী রে ? 

পানু। 

ফেলুদা বলল, ‘আর কী নিয়েচিস তা আমার জানার দরকার 
নেই; মাথাটা ফেরত দিলে তোকে আমি বকশিশ দেব |" 

পানুর মুখেও কথা নেই। 

“বাবু জিজ্ঞেস করচে জবাব দে-_+', তিন বুড়োর এক বুড়ো ধমক 
দিয়ে উঠল । 

"ওর কাছে নেই।” 

কথাটা বলল পানুরই বয়সী, মুখে বসন্তের দাগওয়ালা আরেকটি 
ছেলে। 

"কোথায় গেল ?' চাবুকের মতো প্রশ্ন করল ফেলুদা । 

“আরেকজন বাবু এসেচিল, তিনি চাইলেন, তাকে দিয়ে 
দিয়েচে।” 
-. ‘সত্যি কথা £ ফেলুদা পানুর কাঁধ ধরে প্রশ্ন করল ৷ আমার বুক 
ডিপটিপ করছেন গ্রোতে পেতেঞ্যসকেযাবে যক্ষীরআথা ? পানু 
এবার মুখখুলল । 

‘একজন বাবু এলেন যে গাড়ি করে একটুক্ষণ আগে ।” 

'কীরকম গাড়ি ? 

“নীল রঙের !__তিন চারটি ছেলে একসঙ্গে বলে উঠল। 

“কীরকম দেখতে বাবু £ লম্বা £ রোগা ? মোটা? চশমা 
পরা 2. 

ছেলেদের বর্ণনা থেকে বোঝা গেল মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক, 
প্যান্ট শার্ট পরা, রোগাও না মোটাও না! ফরসাও না কালোও না, 
বয়স ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে ; আমরা এসে পৌছানোর আধ 
ঘণ্টা আগে এসে একে তাকে জিজ্ঞেস করে অবশেষে পানুর কাছ 
থেকে সামান্য কিছু বকশিশ দিয়ে একটা লাল পাথরের তৈরি 
মানুষের মাথা উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন । তার নীল রঙের গাড়ি। 

আমরা যখন গ্রামের পথ দিয়ে গাড়িতে করে আসছিলাম তখন 
উলটো দিক থেকে একটা নীল রঙের আ্যাস্থাসাডরকে আমাদের 


গাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম । 

চল তোপ্সে-__আসুন বলরামবাবু !' 

খবরটা শুনে ফেলুদ) যদি হতাশও হয়ে থাকে, সে ভাবটা যে সে 
এর মধ্যে কাটিয়ে উঠে আবার নতুন এনার্জি পেয়ে গেছে সেটা তার 
ট্াক্সির উদ্দেশে দৌড় দেখেই বুঝলাম । আমরাও দুজনে ছুটলাম 
তার পিছনে । কী আছে কপালে কে জানে ! 


৩০ 


যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই আবার ফিরে চলেছি। দেড়টা 
বেজে গেছে, কিন্তু খাওয়ার কথা মনেই নেই। যশোহর রোডে 
পড়ে বলরামবাবু একবার বলেছিলেন, "চা খাবেন নাকি স্যার ? 
গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে...” ফেলুদা সে কথায় কান দেয়নি । 
জন কাপর এট কে গছ দরে 
আর চায়ের কথা বলেননি । 

গাড়ি পার কিলোমিটার স্পিডে ছুটে চলেছে আর আমি 
ভাবছি কী অল্পের জন্যেই না মাথাটা ফসকে গেল । সকালে যদি 
লোডশেডিংটা না হত, আর রেডিয়োর ববরট। যদি ঠিক সময়ে 
শুনতে পেতাম, তা হলে এতক্ষণে হয়তো আমরা মূর্তি সঙ্গে নিয়ে 
আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের আপিসে ছুটে চলেছি । কিংবা হয়তো 
সোজা ভুবনেশ্বর । মন্দিরের গায়ে ভাঙা মূর্তি আবার জোড়া লেগে 
যেত, আর ফেলুদা তার জোরে হয়তো পদ্মশ্রী-টদ্মশ্রী হয়ে যেত । 

এই এক ঘণ্টার রোদেই রাস্তা অনেকটা শুকিয়ে গেছে, মনে মনে 
ভাবছি বলরামবাবু আরেকটু স্পিড তুললে পারেন, এমন সময় হঠাৎ 
একটা জিনিস চোখে পড়ায় পালস রেট-টা ধাঁ করে বেড়ে গেল । 

একটা গ্রাড়ি-মেরামতের দোকানের সামনে একটা নীল 
জ্যাম্বাসাডর দাঁড়িয়ে আছে । 

বলরামবাবু যে সিদিকপুরের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনেছিলেন 
সেটা তার প্রশ্ন থেকে বুঝতে পারলাম । গাড়ি থামাক স্যার ?' 

“সামনের চায়ের দোকানটায়', ফেলুদা চাপা গলায় জবাব দিল। 


বলরামবাবু স্টাইলের মাথায় মেরামতির দোকানের দুটো 
দোকানের পরে ট্রাক্সিটাকে রাস্তার ডানদিকে নিয়ে গিয়ে ঘ্যা-হ করে 
ব্রেক কৰলেন। ফেলুদা গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তিন কাপ চা 
অডরি দিল । কাপ তো নয়, কাচের গেলাস । 

"আর কী আছে ভাই ?' 

“বিস্কুট খাবেন ? ভাল বিস্কুট আছে। ' 

কাচের বোয়ামের মধ্যে গোল গোল নানখাটাই- টাইপের বিস্কুট, 
“ফেলুদা তারই দুটো করে দিতে বলল । 

আমার চোখ নীল আ্যাম্বাসাডরের দিকে ॥ পাংচার সারানো 
হচ্ছে। একটি ভদ্রলোক, মাঝারি হাইট, মাঝারি রং, বয়স 
চদ্লিশ-টল্লিশ, ঘন ভুরু, ঘন হাতের লোম, কানের পাশ দিয়েও 
বোধহয় লোম বেরিয়েছে, মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো । 
গাড়ির পাশে ছটফট ভাব করে পায়চারি করছেন আর ঘন ঘন টান 
দিচ্ছেন আধপোড়া সিগারেটে । বাঙালি কি? কথা না বললে 
বোঝার উপায় নেই 

চা তৈরি: হচ্ছে. ফেব্রদা চারমিলার বার করে একটা সুখে পুরে 
পকেট চাপড়ে দেশলাই মা-পাওয়ার ভান করে ভদ্রলোকের দিকে 
এগিয়ে গেল । আমি আমাদের ট্যাক্সির কাছেই রয়ে গেলাম। দুই 
গাড়ির মধ্যে তফাত বিশ-পচিশ হাত । বলরামবাবুর আড়চোখ নীল 
গাড়ির দিকে। 

'এক্সকিউজ মি, আপনার কাছে কি... 

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা লাইটার বার করে দ্বালিয়ে 
ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন । 

“খ্যান্কস্‌ £ ফেলুদা ধোঁয়া ছাড়ল ॥ *টেরিবল ব্যাপার !' 

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিলেন । 

“আপনি তো ক্রাশের ওখানে রহিত ফেলুদা 


টাকি হল হাসনাবাদের কাছেই একটা শহর । 

আমরা কি তা হলে ভুল করলাম ? গাড়ির নম্বরটা যদি দেখে 
রাখতাম তা হলে খুব ভাল হত। 

"আর কতক্ষণ লাগবে হে ? ভদ্রলোক অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন 
মেরামতির লোকটাকে । 

“এই হয়ে গেল স্যার । পাঁচ মিনিট ।” 

চায়ের দোকান থেকে বলরামবাবু হাঁক দিয়ে জানালেন চা 
রেডি। ফেলুদ! নীল গাড়ি ছেড়ে আমাদের হলদে গাড়ির দিকে 
এগিয়ে এল । হাতে গেলাস নিয়ে তিনজনে দোকানের সামনের 
বেঞ্ষিতে বসার পর ফেলুদা চাপা গলায় বলল, 'ডিনাই করছে। 
ডাহা মিথোবাদী ।' 

আমি বললাম, ‘কিন্তু নীল আযাস্বাসাডর তো আরও অনেক 
আছে। এ রংটা তো খুব কমন, ফেলুদা)” 

“লোকটার জুতোয এখনও কালো ছাইয়ের দাগ লেখে আছে। 
তোর নিজের স্যাগযালটর দিকে চেয়ে দোখেছিস একবার ?' 

তো । লাশ্ডার্জোর কটাই বদলে (হছে নাশের জায়গায় 

য়। আর ওই ভদ্রলোকেরও তাই। ব্রাউন জুতোয় কালোর 
ছোপ। 

ফেলুদা যে ইচ্ছে করেই ধীরে সুষ্ছে বিস্কুট খাচ্ছে সেটা বেশ 
বুঝতে পারছিলাম । পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট পরে 
অন্য গাড়িটা সুস্থ অবস্থায় মেরামতির দোকান থেকে বেরিয়ে 
যশোহর রোড দিয়ে কলকাতার দিকে রওনা দিল। আর তার 
পরমুহূর্তেই আমাদের গাড়িও ধাওয়া করল তার পিছনে । দুটোর 
মাঝখানে বেশ অনেকখানি ফাঁক, কিন্তু ফেলুদা বলল সেই ভাল; 
লোকটার সন্দেহ উদ্রেক করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। 

দমদমের কাছে এসে হঠাৎ আরেক পশলা বৃষ্টি নামল | সামনে 
সব ধোঁয়াটে হয়ে গেছে, ভাল দেখা যাচ্ছে না, তাই বলরামবাবুকে 
বাধ্য হয়েই স্পিড বাড়িয়ে নীল গাড়ির আরেকটু কাছাকাছি গিয়ে 
পড়তে হল । ভদ্রলোক বেশ রসিক ; বললেন, “হিন্দি ফিলিমের 
মতন মনে হচ্ছে স্যার ॥ সেদিন শক্রুঘনের একটা বইয়ে দেখলুম 


এইভাবে গাড়ির পেছনে গাড়ি ফলো করছে। অবিশ্যি সেখানে 
পেছনের গাড়িটা একটা পাহাড়ের গায়ে ক্রাশ করল |" 

ফেলুদা বলল, ‘একদিনে একটা ত্রনাশই যথেষ্ট । আপনি স্টেডি 
থাকুন ! কলকাতায় পাহাড় না থাকলেও__ 

‘কী বলচেন স্যার : থাটিন ইয়ারস গাড়ি চালাচ্ছি-_এখনও 
পর্যন্ত একটিও নট এ সিঙ্গল আত্িভেন্ট ।' 

"ডৰ এম এ ফাইভ ঘ্রি ফোর নাইন', ফেলুদ! বিড়বিড় করে 
বলল । আমিও নম্বরটা মাথায় রেখে দিলাম. আর বার বার 
নয়-_পাঁচ তিন চার আর ন'য়ের প্রথম অক্ষরগুলো দিয়ে তৈরি। 
নম্বর মনে রাখার দুতিন রকম উপায় ফেলুদা শিখিয়ে দিয়েছে, তার 
মধ্যে এটা একটা । 
ভরা গিজগিজে রাস্তা দিয়েও ঠিক নীল গাড়িকে সামনে রেখে 
চলেছেন। কোথায় যাচ্ছে গাড়িটা কে জানে । 

'মূর্তিটা ময়ে কী করবে বলো তো লোকটা ₹' শেষ পর্যন্ত 
জিজ্ঞেস করলাম ফেলুদাকে। 

ভুবনেশ্বরে ফেরত নিয়ে যাবে না নিশ্চয়ই । যে জাতের ধুরন্ধর, 
তাতে মনে হয় আবার আরেকজন বিদেশি খন্দের জোগাড় করার 
চেষ্টা করবে । একই জিমিস উপরো-উপরি দুবার বিক্রি করার এমন 
সুযোগ তো চট করে আসে না।" 

নীল গাড়ি শেষ পর্যন্ত দেখি আমাদের পার্ক স্ট্রিটে এনে 
ফেলেছে। পুরনো গোরস্থান ছাড়িয়ে, লাউডন সিট, ক্যামাক স্ট্রিটের 
মোড় ছাড়িয়ে শেষে গাড়ি দেখি হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে কুইনস 
ম্যানসনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। 

“যাব স্যার ?' 

‘আলবৎ ৷" 

আমাদের ট্যাক্সিও গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল । একটা প্রকাণ্ড 
খোলা জায়গা ; তার মাঝখানে একটা পার্ক, আর চারদিকে ঘিরে 
রয়েছে পাঁচ-ছ'তলা উচু সব বাড়ি । পার্কের চারদিকে গাড়ি পার্ক 


করা রয়েছে, তার মধ্যে আবার দু-একটা সুটারুও রয়েছে৷ আমাদের 
ভান দিকে কুইন্স ম্যানসন। আমরা ট্যাক্সি দাঁড় করালাম, নীল 
গাড়ি কিছু দূরে একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে থামল । আমরা গাড়ির 
ভিতরে বসে আছি কী হয় দেখার জন্য । 

ভদ্রলোক একটা কালো ব্যাগ হাতে নিয়ে নামলেন, দরজার কাচ 
তুললেন, দরজা লক করলেন, তারপর ভান দিকে গিয়ে একটা বড় 
দ্রজা দিয়ে কুইন্স ম্যানসনে ঢুকে গেলেন । 

এক মিনিট অপেক্ষা করে ফেলুদাও ট্যাক্সি থেকে নামল আমি 
তার পিছনে । সোজা চলে গেলাম সেই দরজার দিকে । একটা ঘড় 
ঘড় শব্দ আগেই কানে এল ; গিয়ে দেখি দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা 
আদ্যিকালের লিফট, সেটা সবেমাত্র নীচে নেমেছে। ঝটপটাং শব্দ 
করে লোহার কোলাপ্‌সিব্ল দরজা খুলে বুড়ো লিফটম্যান খাঁচা 
থেকে বেরিয়ে এল । ফেলুদা হঠাৎ একটা ব্যস্ততার ভাব করে তাকে 
জিজ্ঞেস করল, “মিস্টার সেনগুপ্ত এইমাত্র ওপরে গেলেন না ?' 
“সেনগুপ্ত কৌন ₹' by 

'অইমান্ধিনি ওপরে গেলেন 7: 

'আভভি গিয়া পাঁচ সম্বরক৷ “মিস্টার “মল্লিক । সেনগুপ্তা ইহা 
কোই নেহি রহৃতা।” 

“ও | আমারই ভুল।" 

পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাট । মিস্টার মল্লিক । এগুলো মনে রাখতে হবে । 
ফেলুদা খাতা আনেনি ; বাড়ি গিয়ে নোট করে নেবে নিশ্চয়ই । 

কিন্তু বাড়ি ফিরতে যে এখনও দেরি সেটা একটু পরেই 
বুঝলাম । ফেলুদা বলরামবাবুকে ভাড়া চুকিয়ে ছেড়ে দিল, 
ভদ্বলোক যাবার সময় একটা স্লিপ দিয়ে বলে গেলেন, ‘এটা আমার 
পাশের বাড়ির টেলিফোন, আপনি বললে আমায় ডেকে দেবে। 
দরকার-টরকার পড়লে একটু খবর দেবেন স্যার । একঘেয়ে কাজের 
মধ্যে যদি মাঝে মাঝে... ।" 

পার্ক স্রিট থানার ও সি মিস্টার হরেন মুসুদ্দির সঙ্গে ফেলুদার 
আলাপ ছিল। দু বছর আগে হ্যাপি-গো-লাকি বলে একটা রেসের 
খোড়াকে বিষ খাইয়ে মারার রহস্য ফেলুদা আন্ত্যভাবে সমাধান 


করেছিল ; তখনই মুৎসুদ্দির সঙ্গে আলাপ হয়'। আমরা এখন তাঁর 
আপিসে ৷ ভদ্রলোক মূর্তি চুরির খবরটা কাগজে পড়েছেন! 
ফেলুদা সেইখান থেকে শুরু করে আজকের পুরো ঘটনাটা তাঁকে 
বলে বলল, 'যদ্দুর মনে হয় এই মল্লিক চুরির ব্যাপারটা নিজে না 
করলেও, চোরাই মাল উদ্ধার করে সেটাকে পাচার করার ভারটা 
নিজেই নিয়েছে। তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইনফরমেশন, আর একটি 
লোক তার পিছনে রাখা__এই দুটো অনুরোধ করতে আমি 
এসেছি। তার কার্যকলাপের দিকে একটু নজর রাখা দরকার। 
মিস্টার মল্লিক, পাঁচ নম্বর কুইন্স ম্যানসন, নীল আযাশ্বাসাডর, নশ্বর 
ডন্থু এম এ ফাইভ খ্রি ফোর নাইন ।” 

মুৎসুদ্দি এতক্ষণ একটা পেনসিল কানের মধ্যে গুজে বসেছিলেন, 
এবার সেটাকে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'হবে। 
আপনি যখন বলছেন তখন হবে। একটা স্পেশাল কনস্টেবল 
লাগিয়ে দিচ্ছি, সে ওকে চোখে চোখে রাখবে । আর আমাদের 
ফাইলে যদি কিছু খাকে হাও দেখছি । থাকবেই য়ে এম্বন কোনও 
কথা দেই, যদি লা লোকটা এর আগে কোল্ড গৃ্জবগাল করে 
পুলিশের নজরে এসে থাকে ৮ 
“ব্যাপারটা খুব আর্জেন্ট কিন্তু । মূর্তি আবার বেহাত হলেই 
মুশকিল]? 

মুৎসুদ্দি মুচকি হেসে বললেন. “কেন, মুশকিল কেন ? আমরা 
তো আর ঘোড়ার ঘাস কাটি না, মিস্টার মিস্তির। আপনি একা 
ম্যানেজ করতে না পারলে আমাদের সাহায্য চাইলে আমরা কি আর 
রিফিউজ করব ? আমরা আছি কীসের জন্য ? পাবলিককে হেলপ 
করার জন্যেই তো £ তবে একটা কথা বলি-_একটা আ্যাডভাইস, 
আজ এ ফ্রেন্ড-_এই সব র্যাকেটের পেছনে মাঝে মাঝে এক একটা 
দল থাকে-_গ্যাং__এবং তারা বেশ পাওয়ারফুল হয়। গায়ের 
জোর বলছি না। পয়সার জোর । পোজিশনের জোর । শিক্ষিত 
অবস্থাপন্ন লোকেরা যখন নোংরা কাজে নামে, তখন সাধারণ 
ক্রিমিন্যালদের চেয়ে তাদের বাগে আনা অনেক বেশি শক্ত হয়, 
জানেন তো £ আপনি ইয়াং, ট্যালেন্টেড, তাই আপনাকে এগুলো 


ওয়লডর্ফে চীনে খাবার অর্ডর দিয়ে ফেলুদা ম্যানেজারের ঘর, 
থেকে কুইনস ম্যানসন পাঁচ নম্বরে একটা টেলিফোন করে, হ্যালো 
শুনেই ফোনটা রেবে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, “লোকটা 
এখনও ঘরেই আছে। " 


আমরা বাড়ি ফিরলাম পৌনে তিনটেয় ॥ চারটের কিছু পরে 
মিস্টার মুৎসুদ্দির টেলিফোন এল । প্রায় পাঁচ মিনিট কথা হল, সেটা 
সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা তার খাতায় নোট করে নিল । তারপর আমি না 
জিজ্ঞেস করতেই আমার কৌতুহল মিটিয়ে দিল । _... 

“লোকটার পুরো নাম জয়ন্ত মল্লিক । দিন পনেরো হল কুইন্স 
ম্যানসনে এসে রয়েছে। ফ্র্যাটটা আসলে মিস্টার অধিকারী বলে 
একজন ভদ্রলোকের । ইনি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এক রেস্টোরেন্টের 
মালিক । বোধহয় মল্লিকের বন্ধু। অধিকারী এখন দার্জিলিঙে। 
তার অধর্তখানে “মল্লিক ফ্ল্যাটটা বাধহর করছে ।. গিটাও 
অধিকারী; এলই গাড়ি করেই স্টিক আশু তিনটে নাগাদ গ্রান্ড 
হোটেলে গিয়েছিল । ভিতরে ঢুকে পাঁচ মিনিট পরে বেরিয়ে এসে 
বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর 
আবার ভিতরে ঢোকে! দশ মিনিট পরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে 
করে ভালহৌসি যায়। সেখানে কিছুক্ষণের জন্য মুৎসুদ্দির লোক 
ওকে হারিয়ে ফেলে, তারপর ফেয়ারলি প্লেসে রেলওয়ে বুকিং 
আপিসের বাইরে গাড়ি দেখে ভিতরে ঢুকে দেখে, মল্লিক কিউয়ে 
দাঁড়িয়ে টিকিট কিনছে। এখান থেকে মনমড, সেখান থেকে 
আওযরঙ্গাবাদ । সেকেন্ড ক্লাসের রিজার্ভ টিকিট । আরও খবর 
থাকলে পরে টেলিফোন করবে 1” 

“আওরঙ্গাবাদ যাচ্ছে ?' আমি জায়গাটার নামই শুনিনি। 

“আওরঙ্গাবাদ', ফেলুদা বলল । ‘আর আমরা এখন খাচ্ছি সদরি 
শঙ্কর রোড, শ্রীসিদ্ধেশ্বর বোসের বাড়ি। একটা কনসালটেশনের 
দরকার ।* 
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“আওরঙ্গাবাদ !' 

সিধুজ্যাঠার চোখ কপালে উঠে গেল ।-__এ যে সব্বোনাশের 
মাথায় বাড়ি ! জায়গাটার তাৎপর্য বুঝতে পারছ ফেলু ? আওরঙ্গাবাদ 
হল এলোরায় যাবার ঘাঁটি । মাত্র বিশ মাইলের পথ, চমৎকার 
রাস্তা। আর এলোরার মানে বুঝতে পারছ তো? এলোরা হল 
ভারতের সেরা আর্টের ডিপো । পাহাড়ের গা থেকে কেটে বার করা 
কৈলাসের মন্দির__যা দেখে মুখের কথা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে 
যায়। আর তা ছাড়া পাহাড়ের গায়ে লাইন করে দেড় মাইল জায়গা 
জুড়ে আরও তেত্রিশটা গুহা-_হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন-_তার প্রত্যেকটা 
মূর্তি আর কারুকার্যে ঠাসা । আমার তো ভাবতেই রক্ত হিম হয়ে 
যাচ্ছে।....কিন্ত প্লেন থাকতে ট্রেনে যাচ্ছে কেন লোকটা ?' 
হম, স্তিট' ও হাতের কাছে বাখদত চাইছে | (লে 
গেলে সিকিউরিটি (েক-এর ব্যাপার আছে হাতের ব্যাগ খুলে 
দেখে পুলিশ । টবে পে কামলা নেই? 

আওরঙ্গাবাদের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমারও গলা শুকিয়ে 
গেল । ফেলুদা হাতের ঘড়ির দিকে দেখে তড়াক করে মোড়া ছেড়ে 
উঠে পড়ল । 

“কী ঠিক করলে ?' সিধুজ্যাঠা জিজ্ঞেস করলেন। 

“আমাদের প্লেলেই যেতে হবে ।' 

সিধুজ্যাঠা যে ভাবে ফেলুদার দিকে চাইলেন তাতে বুঝলাম গর্বে 
ওঁর বুকটা ভরে উঠেছে। মুখে কিছু না বলে তক্তপোশ থেকে উঠে 
গিয়ে আলমারি থেকে একটা চটি বই বার করে ফেলুদার হাতে দিয়ে 
বললেন, 'এটা তোমায় হেলপ করবে ॥ ভাল করে একবারটি পড়ে 
নিয়ো।” 

বইটার নাম ‘এ গাইড টু দ্য কেভস অফ এলোরা ।* 


ফেলুদা বাড়ি এসেই জুপিটার ট্যাভেলসের মিস্টার বকসীকে 
ফোন করে জিজ্ঞেস করল আগামী কাল সকালের বস্বে ফ্লাইটে 


টিকিট আছে কি না ; ওর তিনটে সিট দরকার ৷ তিনটে শুনে আমি 
বেশ অবাক হয়ে গেলাম । সিধুজ্যাঠাও যাবেন নাকি সঙ্গে ? 
ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করাতে ও শুধু বলল, “দলে আরেকটু ভারী হলে 
সুবিধে হয় ।” 

বকসী বললেন, ‘এমনিতে জায়গা নেই, তবে ওয়েটিং লিস্টে 
ভাল পোজিশন । আমি টিকিট ইস্যু করে দিচ্ছি । আপনারা সকালে 
সাড়ে পাঁচটা মধ্যে এয়ারপোর্টে এসে যাবেন। মনে হয় হয়ে 
যাবে।” 

সকালের ফ্লাইট নটার মধ্যে বন্ধে পৌছে যাবে; তারপর সেখান 
আমাদের আওরঙ্গাবাদ পৌঁছে দেবে। এই পরের টিকিটটাও 
জুপিটার করে দেবে, আর করে দেবে আমাদের আওরঙ্গাবাদ ও 
এলোরায় থাকার বাবস্থা । আমরা পৌছে যাব কালই, মানে শনিবার, 
আর মল্লিক পৌছবেন রবিবার । 

বুকিংএর ৰমেশ! মিটি ফেলুদা আরেকটা নম্বর ডায়াল 
করছে, এসন সময় কলিং বেল বেজে উঠল । দরজ' খুলতেই দেখি 
সাশ্বার ওয়ান জনপ্রিয় রহস্যরোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক লালমোহন 
গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু । ফেলুদা যেন ভূত দেখেছে এমন ভাব করে 
রিসিভারটা রেখে দিয়ে বলল, 'আশ্চর্য_এই মুহুর্তে আপনার নম্বর 
ডায়াল করছিলাম 1 

জটায়ু তার ভাঁজ কর প্লাস্টিকের রেনকোটটা টেবিলের উপর 
রেখে সোফায় বসে পড়ে বললেন, “তা হলে আমার সঙ্গে আপনার 
একটা টেলিপ্যাথেটিক যোগ রয়েছে বলুন ! আমারও ক'দিন থেকেই 
আপনার কথা মনে হচ্ছে।' 

কথাটা আসলে হবে টেলিপ্যাথিক, কিন্তু লালমোহনবাবুর ইংরিজি 
ওইরকমই। ভদ্রলোকের চেহারা বেশ খোলতাই হয়েছে; দেখে 
মনে হল বই লিখে বেশ দু' পয়সা রোজগার হচ্ছে । 

“বেশ করে একটু লেবুর সরবত করতে বলুন তো আপনার 
সারভেন্টটিকে_ বড্ড গুযোট করেছে । আর ফ্রিডিজেয়ার থেকে 
যদি একটু বরফ দিয়ে দের... 


সরবতের অডরি দিয়ে ফেলুদা কাজের কথায় চলে গেল । 

“খুব ব্যস্ত নাকি ? নতুন উপন্যাসে হাত দিয়েছেন £ 

“হাত দিলে কী আর এখানে আসতে পারি ? ছক কেটিচি। খুব 
জমবে বলে মনে হয়। ভাল ফিলিম হয়। অবিশ্যি হিন্দি 
পাযাটার্নের । পাঁচখানা ফাইট আছে । বেলুচিন্তানের ব্যাকশ্রাউন্ডে 
ফেলিচি আমার হিরো প্রথর রুত্রকে । আচ্ছা__অর্জুন মেরহোত্রাকে 
কেমন মানায় বলুন তো হিরোর পার্টে ? অবিশা আপনি যদি 
আকটিং করতে রাজি হন তা হলে তো_' 

“আমি হিন্দি জানি না। যাই হোক, আপাতত আমাদের সঙ্গে 
আসুন__কৈলাসটা ঘুরে আসি । ফিরে এসে না হয় বেলুচিস্তানের 
কথা ভাববেন |? 

“কৈলাস ! সে কী মশাই-_আপনার কি তিব্বতে কেস পড়ল না 
কী ? সেখানে তো শুনিচি চীনেদের রাজত্ব ।” 

“কৈলাস পাহাড় নয়। কৈলাস মন্দির। এলোরার নাম 
শুলেছেন-£ 
হো হো সাই বলুন তা-লে-তো শুনিচি-সব'মন্দির আর 
ূর্তিুর্ভির ব্যাপার । আপনি হঠাৎ পাথর নিয়ে পড়লেন কেন? 
আপনার তো মানুষ নিয়ে কারবার |" 

“কারণ, কতগুলো মানুষ ওই পাথর নিয়ে একটা কারবার ফেঁদে 
বসেছে। বিশ্রী কারবার । সেটা বন্ধ করা দরকার ।* 

লালমোহনবাবু ফ্যাল ফাল করে চেয়ে আছেন দেখে ফেলুদা 
ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল । সব শুন্টেনে লালমোহনবাবুর গোল চোখ 
আরও গোল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ছোট 
নোটবুক বার করে কী সব লিখেটিখে নিয়ে বললেন 

“এ এক নতুন খবর দিলেন আপনি । এই সব পাথরের মূর্তির 
এত দাম ? আমি তো জানতুম হিরে পানা চুনি__এই সব হল দামি 
পাথর । যাকে বলে প্রেশাস স্টোনস। কিন্তু এও তো দেখছি কম 
প্রেশাস নয়)" 

"আরও বেশি প্রেশাস। চুনি পান্না পৃথিবীতে হাজার হাজার 
আছে, ভবিষ্যতে সংখ্যায় আরও বাড়বে । কিন্তু কৈলাসের মন্দির বা 


সাঁচির সপ ব! এলিফান্টার গুহা__এ সব একটা বই দুটো নেই। 
হাজার দু' হাজার বছর আগে আমাদের আর্ট যে হাইটে উঠেছিল সে 
হাইটে ওঠার কথা আজকের আর্টিস্ট ভাবতেই পারে না । সুতরাং 
সে যুগের আর্ট দেশে যা আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে । যারা 
তাকে নষ্ট করতে চায় তারা ক্রিমিন্যাল । আমার মতে ভুবনেশ্বরের 
যক্ষীকে হত্যা করা হয়েছে । যে করেছে তার কঠিন শাস্তি হওয়া 
দরকার |? 

লালমোহনবাবুকে তাতাবার জন্য এ-ই যথেষ্ট । এমনিতেই 
ভদ্রলোকের নতুন দেশ দেখার শখ, তার উপর ফেলুদার সঙ্গে 
একজন অপরাধীর পিছনে ধাওয়৷ করা--সব মিলিয়ে ভদলোক 
ভারী উত্তেজিত হয়ে পড়লেন । প্লেনের টাইম, জামা-কাপড় কী 
নিতে হবে, মশারি লাগবে কি লা, সাপের ওষুধ লাগবে কি না 
ইত্যাদি জেনে নিয়ে উঠে পড়ে বললেন, ‘আমার আরও এক্সাইটেড 
লাগছে কেন জানেন. তো ? কৈলাস নামটার জন্য । কৈলাস__কই 
লাশ ঠবুঝতেরারিছেনঠতার 


ফ'দিনের জন্য যাচ্ছি জানা নেই, তবে £ ন সাতেকের বেশি হবে 
না আন্দাজ করে প্যাকিং সেরে ফেলতে বেশি সময় লাগল না। 
ফেলুদাকে প্রায়ই তদন্তের ব্যাপারে বাইরে যেতে হয়, তাই ওর 
একটা আলাদা সুটকেশে কিছু জরুরি জিনিস আগে থেকেই প্যাক 
করে রেডি করা থাকে । তার মধ্যে ওষুধপত্র, ফার্্ট-এড বক্স, 
মেক-আপ বক্স, বাইনোকুলার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ক্যামেরা, 
ইস্পাতের তৈরি পঞ্চাশ ফুট টেপ, একটা অল-পারপাস নাইফ, 
নানারকম সরু সরু তার_যা দিয়ে দরকার হলে চাবি ছাড়াই 
তালা-টালা খোলা যায়, একট! নিউম্যান কোম্পানির ব্র্যাভশ---তা 
রেল-প্লেন-বাসের টাইম টেবল, একটা রোড ম্যাপ, একটা লঙ্বা দড়ি, 
এক জোড়া হান্টিং ঝুট 1 এতে জায়গা যে খুব একটা বেশি নেয় তা 
নয়; তাই একই স্যুটকেসে ওর বাকি জিনিসও ধরে যায়। 
জামা-কাপড় বেশি নেয় না । এককালে পোশাকের শব ছিল, এখন 
কমে গেছে। সিগারেট খাওয়াও দিনে বিশটা থেকে দশে নেমে 


গেছে? স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ওর চিরকালই যত্র । যোগব্যায়াম করে, 
একগাদা খায় না, তবে নতুন শুড়েরু সন্দেশ বা খুব ভাল মিহিদানা 
পেলে সংযমের তোয়াক্কা রাখে না। 

ফেলুদার কাছে টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের অনেকগুলো চটি বই ছিল, 
তার মধ্যে এবার যেগুলো লাগতে পারে তার কয়েকটা নিয়ে আমি 
উলটেপালটে দেখে নিলাম । দশটা নাগাদ শোবার আগে ফেলুদা 
ঘড়িতে আলাম দিল, আর যদি কোনও কারণে আ্যালার্ম না বাজে 
তাই ওয়ান সেভেন প্রিতে টেলিফোন করে সকালে চারটের সময় 
ঘুম ভাঙিয়ে দেবার কথা বলে দিল। 

তার ঠিক দশ মিনিট বাদে মিস্টার মুৎসুদ্দির কাছ থেকে ফোন 
খল। বললেন, মল্লিক বছ্ধে থেকে একটা ট্রাক কল পেয়েছিল 
কিছুক্ষণ আগে । মল্লিক যে কথাগুলো বলে তা হল এই মেয়ে 
শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসে গেছে। বাপ তাকে সঙ্গে নিয়ে 
যাচ্ছে বিশ পঁচান্তর ৷ ' তাতে বস্থের লোক ইংরিজিতে বলে, “ক্যারি 
অন। বেস্ট অফ লাক ।' 

আমি কথাগুল্যের যাথামু্ বুঝতে পারলাম নাঁ। সেটা 
ফেলুদাকে বলাতে ও বলল, “তোর মধ্যমনারায়ণ তেলের দরকার * 
হয়ে পড়েছে।” 

ভাগ্যিস এই তেলের ব্যাপারটা আমার জানা ছিল, তা না হলে 
এটারও মানে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে হত । মধ্যমনারায়ণ তেল 
মাথায় লাগালে নাকি মাথা ঠাণ্ডা হয় আর বুদ্ধি বাড়ে । 


বন্ধের প্লেন সাড়ে ছটায় না ছেড়ে ছাড়ল প্রায় এক ঘণ্টা পরে । 
বেশ কয়েকটা ক্যানসেলেশন ছিল, তাই আমাদের জায়গা পেতে 
(কোনও অসুবিধা হয়নি | 

বাক্স-রহসোর ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে জীবনে প্রথম প্লেনে 
চড়েছিলেন লালমোহনবাবু । এটা বোধ হয় দ্বিতীয়বার । এবার 
দেখলাম টেক-অফের সময় দাঁত-টাঁত খিচিয়ে সেই বিশ্রী ব্যাপারটা 
আর করলেন না। কিন্তু প্রথম দিকটা যখন আমরা মেথের মধ্যে 
দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন প্লেনটা বেশ ধড়ফড় করছিল, আর 


লালমোহনবাবুর অবস্থা আরও অনেকেরই মতো বেশ শোচনীয় বলে 
নে হচ্ছিল। একবার একটা বড় রকম ঝাঁকুনির পর ভদ্রলোক আর 
থাকতে না পেরে বললেন, ‘এ যে মশাই চিৎপুর রোড দিয়ে ছ্যাকড়া 
গাড়িতে করে চলছি বলে মনে হচ্ছে ! নাটব্টু সব খুলে আসচে না 
তো? 

আমি আর ফেলুদা দুটো পাশাপাশি সিটে বসেছিলাম, আর 
লালমোহনবাবু বসেছিলেন প্যাসেজের ওদিকে ফেলুদার ঠিক 
পাশেই । ব্রেকফাস্ট খাবার কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোক একবার ফেলুদার 


দিকে ফিরে বললেন, 'দাঁত-খড়কের ইংরিজি কী মশাই £ তারপর 
সেটা জেনে নিয়ে ভদ্রলোক নিজেই বোতাম টিপে এয়ার 


আদায় করে নিলেন । তারপর ঘণ্টা খানেক পরে বন্ধে সম্বন্ধে একটা 
বাঁদর মশাই £ 

ফেলুদা এলোরার গাইড বুকটা চোখের সামনে থেকে নামিয়ে 
বলল, ‘বাঁদর নয়, বন্দর । পোর্ট 1” 

"ও, পোর্ট ! তা হলে ইংরিজিতে পোর্ট লিখলেই হয়, বান্দার 
লেখার কী দরকার ? ছু! 

আমরা তিনজনের কেউই আগে বন্ধে যাইনি । পশ্চিমে সবচেয়ে 
দূরে গেছি রাজস্থানের জয়সলমীর ৷ এবার এমনিতে বন্বেতে থাকার 
কথা নয়, তবে ফেলুদা বলেছে এলোরায় সব ঠিক ভাবে উতরে 
গেলে ফিরবার পথে দু-তিনদিন বস্থে থেকে আসবে। ওর এক 
কলেজের বন্ধু ওখানে থাকে, গ্ল্যান্সো কোম্পানিতে কাজ করে, সে 
অনেকদিন থেকেই নেমন্তন্ন করে রেখেছে। 

প্লেন ল্যান্ড করার আগে যখন বেল্ট বাঁধতে বলছে, তখন আমি 
ফেলুদাকে একটা কনা জিন্রেস না করে পারলাম শা | বললাম, 
মল্লিকের কাদা কারের (টলিসোংলেৰ খংপারটা একটু বুঝার দেবে ৮ 

ফেলুদা যেন আকাশ থেকে পড়ল । 

“সে কী রে-_তুই ওটা সত্যিই বুঝিসনি ? 

ই, 

“মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। খেয়ে হল 
যক্ষীর মাথা, শ্বশুরবাড়ি হল সিলভারস্টাইন--যে মাথাটি কিনেছিল, 
আর বাপের বাড়ি হল মল্লিক--যার কাছে মাথাটা ছিল" 

বুঝিয়ে দিলে সত্যিই জলের মতো সোজা ; বললাম, “আর 
বিশ-পঁচাত্তর ?' 

ওটা ল্যাটিচিউড আর লঙ্গিচিউড ৷ ম্যাপ খুলে দেখবি ওটা 
আওরঙ্গবাদে পড়ছে। ' 

ম্যান্টাক্ুজ এয়ারপোর্টে নামলাম দশটার সময় । আড়াই ঘণ্টা 
পরে আবার প্লেন ধরতে হবে, তাই শহরে যাবার কোনও মানে হয় 
না--যদিও আকাশ থেকে শহরের গম্গমে চেহারা দেখে চোখ ট্যারা 
হয়ে গেছে। 


এয়ারপোর্টের বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে রেস্টোরান্টে ভাত আর 
মুরগির কারি বেয়ে আওরঙ্গাবাদ যাবার প্লেনে উঠলাম পৌনে 
একটায়। মাত্র এগারোজঞন যাত্রী । ফেলুদা বলল এটা টুরিস্ট 
সিজন নয় তাই এত কম লোক। আওরঙ্গযবাদে যারা যায় তারা 
অনেকেই নাকি অজস্তা-এলোরা দেখতেই যায় । 

এবার আমি আর লালমোহনবাবু পাশাপাশি, আর প্যাসেজের 
উলটো দিকে ফেলুদা, আর তার পাশে একজন মাঝবয়সী 
ভদ্রলোক-__তার চোখে মোটা কালো চশমা, নাকটা খাঁড়ার মতো 
লম্বা আর ব্যাকা, আর চওড়া কপালের পিছন দিকে একরাশ 
কাঁচাপাকা ঢেউ খেলানো চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো ৷ 
আওরঙ্গাবাদের খুদে এয়ারপোর্টে নেমে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ 
হল । হত না, কিন্তু তাঁর নাকি গাড়ি আসার কথা ছিল, আসেনি, 
তাই উনি আমাদের সঙ্গে এয়ারলাইনসের বাসে শহরে এলেন। 
বাঙালি বলে মনে হয়নি, তাই যখন ফেলুদার সঙ্গে বাংলায় কথা 
বললেন. তখন, বেশ,অবাক লাগল । 

“কোথায় উঠছেন ?' ফেলুদাকে/জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক । 

'আওরঙ্গাবাদ হোটেল।" 

“আমিও তাই। ...এদিকে কী ? বেড়াতে £ 

“হ্যাঁ, সেইরকমই । আপনি ?' 

‘আমি এলোরা নিয়ে একটা বই লিখছি । আগে আরেকবার 
গেছি, এটা দ্বিতীয়বার | ইন্ডিয়ান আর্ট হিস্ট্রি পড়াই মিশিগানে ।' 

“ছাত্রদের উৎসাহ আছে ?' 

“আগের চেয়ে অনেক বেশি । আজকাল তো ইন্ডিয়ার দিকেই 
চেয়ে আছে ওরা । বিশেষত ইয়াং জেনারেশন |” 

“বৈষ্ণব ধর্মের খুব প্রভাব শোনা যাচ্ছে ?' ফেলুদা একটু ঠাট্টার 
সুরেই প্রশ্নটা করেছিল । ভদ্রলোক হেসে বললেন, “হরেকৃষ্ণর কথা 
বলছেন তো? জানি । তবে ওরা কিন্তু খুব সিরিয়াস । মাথা 
মুড়িয়ে ফোঁটা কেটে ধুতির কোঁচাটা দুলিয়ে কেমন খোল করতাল 
বাজান দেখেছেন তো ? চোখে না দেখে দূর থেকে শুনলে খাঁটি 
কীর্তনের দল বলে ভুল হবে... 


এয়ারলাইনস আপিসের পাশেই আওরঙ্গাবাদ হোটেল, পৌছতে 
লাগল মাত্র পনেরো মিনিট । ছোট হোটেল, তবে থাকার ব্যবস্থা 
বেশ ভাল । খাতায় নামটাম লিখিয়ে আমরা দুজন গেলাম এগারো 
নশ্বর ঘরে, লালমোহনবাবু চোল্দয় ৷ ফেলুদা স্যান্টাক্রুজ থেকে 
একটা বন্থের কাগজ কিনেছিল, রেস্টোরান্টে খাবার সময় ওটা 
পড়তে দেখেছিলাম । একার ঘরে এসে চেয়ারে বসে মাঝখানকার 
মানে জানিস ?' পরিফার না জানলেও, আবছা আবছা জানতাম । 
গুণ্ডামি ধরনের কোনও ব্যাপার কি? ফেলুদা বলল, “পঞ্চম 
শতাব্দীতে যে বর্বর জাতি রোম শৃহরকে ধ্বংস করেছিল তাদের 
বলত ভ্যান্ডাল্স । সেই থেকে ভ্যান্ডালিজম বলতে বোঝায় কোনও 
সুন্দর জিনিসকে নির্মমভাবে ধ্বসে করা |" 

কথাটা বলে ফেলুদা কাগজটা আমার হাতে দিল তাতে খবর 
রয়েছে_'মোর ভ্যান্ডালিজম্ট । তার নীচে বলছে_ মধ্যপ্রদেশের 
খখুঝহোতে, স্ষিংশ শতাব্দীর কান্ডারির! মেহাদেও মন্দিরের গা 
কে পরনে মেঝের মৃক্তির মারা কে বা কার যেন ভেডে নিয়ে 
গেছে। বরোদার এক আর্ট স্কুলের চারজন ছাত্র মদ্দিরটা দেখতে 
গিয়েছিল, তারাই নাকি প্রথম ব্যাপারটা লক্ষ করে । গত এক মাসে 
এই নিয়ে নাকি তিনবার এই ধরনের ভ্যান্ডালিজমের খবর জানা 
গেছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই মূর্তির টুকরোগুলোকে নিয়ে ব্যবসা 
করা হচ্ছে। 

আমি খবরটা হজম করার চেষ্টা করছি এমন সময় ফেলুদা গণ্ভীর 
গলায় বলল, “যদ্দুর মনে হয়-_অক্টোপাস একটাই ৷ তার শুড়গুলো 
ভারতবর্ষের এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে এ-সন্দির ও-মন্দির থেকে মূর্তি 
সরাচ্ছে। যে-কোনও একটা শুড়কে জখম করতে পারলেই সমস্ত 
শরীরটা ধড়ফড় করে উঠবে । এই জখম করাটাই হবে আমাদের 
লক্ষ্য? 
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আরওরঙ্গাবাদ এতিহাসিক শহর । আবিসিনিয়ার এক 
ক্রীতদাস__নাম মালিক অস্বর__ভারতবর্ষে এসে তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে 
ক্রমে আমেদনগরের রাজার প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠেন । তিনিই খাড়কে 
নামে একটা শহরের পত্তন করেন, যেটা আওরঙ্গজেবের আমলে 
লাম পালটে হয়ে যায় আওরঙ্গাবাদ । মোগল আমলের চিহ্ন ছাড়াও 
এখানে রয়েছে প্রায় তেরোশো বছরের পুরনো আট-দশটা বৌদ্ধ 
গুহা_যার ভেতরে দেখবার মতো কিছু মুর্তি রয়েছে৷ যে 
ভদ্রলোকটির সঙ্গে আজ আলাপ হল, তিনি বিকেলে আমাদের সঙ্গে 
আরেকটু বেশি ভাব জমাতে আমাদের ঘরে এসেছিলেন । এক সঙ্গে 
চা খেতে খেতে ভদ্রলোক বললেন, এই সব গুহার মূর্তির সঙ্গে নাকি 
এলোরার মূর্তির খানিকটা মিল আছে। “আপনারা কাল যদি সময় 
পান একবার দেখে আসবেন । ' আজ অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে; কাল 
সকালে দিন আল থাকলে আমরা সেই গুলে, আব তার কাছেই 
আও্খসাকোবের বাদির 'সবৃতিস্তান্ত বিলিন্ক-মে'কশার। দেখে আসব । 
আমাদের কাল দুপুরটা পর্যন্ত থাকতেই হবে, কারণ এগারোটার সময় 
জয়ন্ত মল্লিকের আসার কথা । আমাদের বিশ্বাস তিনি এলোরা 
যাবেন, এবং আমরা যাব তাঁকে ফলো করে । 

রাত্রে খাবার পর ফেলুদা তার এলোরার গাইডবুক নিয়ে বসল । 
আমি কী করি তাই ভাবছি, এমন সময় জটায়ু এসে বললেন, “কী 
ক উপল আইনে হত ছে, দিযে 
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হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্সা । 
দুরে দক্ষিণ দিকে নিচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওরই গায়ে বোধ হয় 
বৌদ্ধ গুহাগুলো। কাছেই একটা পানের দোকান থেকে 
ট্রানজিসটারে হিন্দি ফিলমের গান বাজছে। রাস্তার উলটো দিকে 
একটা বন্ধ দোকানের সামনে দুটো লোক একটা বেঞ্চিতে বসে গলা 
উচিয়ে তর্ক করছে_কী নিয়ে সেটা বোঝার উপায় নেই, কারণ 
ভাষাটা বোধ হয় মারাঠি; দিনের বেলায় রাস্তাটায় বেশ লোকজন 


গাড়িটাড়ির চলাচল ছিল, এখন এই দশটার মধ্যেই সব কেমন যেন 
ঝিমিয়ে পড়েছে। দূর থেকে একটা ট্রেনের হুইসল শোনা গেল, 
একটা পাগড়ি পরা লোক সাইকেল করে বেল বাজাতে বাজাতে 
আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল, কোথেকে জানি একটা লোক 'এ 
ধুকর-_এ মধুকর ? বলে চেঁচিয়ে উঠল--সবই যেন কেমন নতুন 
নতুন, সব কিছুর মধোই যেন খানিকটা রহস্, খানিকটা রোমাঞ্চ, 
খানিকটা অজানা ভয় মেশানো রয়েছে। আর ভার মধ্যে 
লালমোহনবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে 
বললেন, “শুভক্কর বোসকে দেখে একটু সাস্পিশাস বলে মনে হচ্ছে 
না তোমার ? 

বলতে ভুলে গেছি ওই বাঙালি প্রফেসরটির নাম হল শুভঞ্চর 
বোস । আমি বললাম, 'কেন ?' 

“ওর সুটকেসের মধ্যে কী আছে বলো তো £ পয়ত্রিশ কিলো 
ওজন হয় কী করে ?' 

'পয়এশ কিলো ! --আমি তে অবাক । 

'রান্তোত্তে প্লেনে ওঠার আগে মাল ওজন করছিল | আমার 
সামনেই উনি ছিলেন । আমি দেখেছি । পঁ়ত্তিশ কিলো । যেখানে 
তোমার দাদারটা বাইশ, তোমারটা চোদ্দো, আমারটা যোলো। 
ভদ্রলোককে অতিরিক্ত মালের জন্য বেশ কিছু টাকা দিতে হল ।' 

এ খবরটা আমি জানতাম না । অথচ বাক্সটা বেশি বড় নয় 
ঠিকই । কী আছে ওটার মধ্যে ? 

“পাথর !' লালমোহনবাবু নিজেই ফিসফিস করে নিজের প্রশ্নের 
উত্তর দিয়ে দিলেন। __কিংবা পাথর ভাঙার জন্য লোহার সব 
যন্ত্রপাতি । তোমার দাদা বলছিলেন না--এইসব মূর্তি চুরির পেছনে 
একটা দল আছে ? আমি বলছি উনি. সেই দলের একজন | ওর 
নাকটা দেখেছ ? ঠিক ঘনশ্যাম কর্কটের মতে?।' 

“ঘনশ্যাম কর্কট ? সে আবার কৈ ?' 

“ও হো-_তোমাকে বলা হয়নি । আমার নতুন গল্পের ভিলেন 1 
তার নাকের বর্ণনা কীরকম দোব জান তো ? পাশ থেকে দেখলে 
মনে হয় ঠিক যেন জলের উপর বেরিয়ে থাকা হাঙরের ডানা |” 


জটায়ু আমার মাথাটা গণ্ডগোল করে দিলেন । আমার কিন্তু 
শুভ্র বোসকে একটুও সন্দেহ হয়নি । কারণ যে লোক আর্ট 
সম্বন্ধে এত জানেন... । অবিশ্যি এখন ভাবলে মনে হচ্ছে 
ভারতবর্ষের নাম-করা মন্দিরগুলো থেকে যার! মূর্তি চুরি করবে 
তাদেরও তো আর্ট সম্বন্ধে কিছুটা জানতেই হবে৷ ভপ্রলোকের 
চেহারার মধ্যে সত্যিই একটা ধারালো ভাব আছে। 
খালি একটু চোখে চোখে রেখো । আমাকে আজকে একটা 
ল্যাবেঞ্চুস অফার করেচিলেন, নিলুগ না। যদি বিষ-টিষ মেশানো 
থাকে ! তোমার দাদাকে বোলো ওঁর নিজের পরিচয়টা যেন গোপন 
রাখেন । উনি যে ডিটেকটিভ সেটা জানতে পারলে কিন্তু. 
রাত্রে ফেলুদাকে শুভক্কর বোসের বাক্সের ওজনের কথাটা বলাতে 
ও বলল, ‘পয়ত্ৰিশ নয়, সাইত্রিশ কিলো । জটায়ুকে বলে দিস যে 
শুধু পাথরেরই ওজন হয় না, বইয়েরও হয় । আমার বিশ্বাস লোকটা 
পড়াশুনো. করার জনা সঙ্গে. অনেক.রই এনেছে।' 


পরদিন সকালে সাড়ে ছটায় ট্যাক্সি করে বেরিয়ে আমরা প্রথমে 
এখানকার “নকল তাজমহল' বিবি-কা-মোক্বারা দেখে তারপর বৌদ্ধ 
গুহা দেখতে গেলাম । গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়ের গা দিয়ে 
অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে তারপর গুহায় পৌছানো যায়। আমাদের 
সঙ্গে শুভক্কর বোস রয়েছেন, সমানে আর্ট সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়ে 
চলেছেন, তার অর্ধেক কথা আমার এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে 
বেরিয়ে যাচ্ছে, বাকি কথা কোনও কানেই ঢুকছে না। লোকটাকে 
অনেক চেষ্টা করেও চোর-বদমাইস হিসাবে ভাবতে পারছি না, যদিও 
লালমোহনবাবু বার বার আড়চোখে তাকে দেখছেন, আর তার ফলে 
সিঁড়িতে হোঁচট খাচ্ছেন। 

আমরা ছাড়া আরও দুজন লোক আমাদের আগেই সিঁড়ি দিয়ে 
উঠে গেছেন। তার মধ্যে একজন রংচঙে হাইওয়ান শার্ট পরা এক 
টেকো সাহেব, আর আরেকজন নিশ্চয়ই টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের 
মাইনে করা গাইড । 


ফেলুদা তার নকশা করা ঝোলাটা থেকে তার পেনট্যাক্স 
ক্যামেরাটা বার করে মাঝে মাঝে ছবি তুলছে, কখনও পাহাড়ের 
উপর থেকে শহরের ছবি, কখনও বা আমাদের ছবি । আমাদের 
দিকে ক্যামেরা তাগ করলেই লালমোহনবাবু থেমে গিয়ে সোজা হয়ে 
দাড়িয়ে হাসি হাসি মুখ করে পোজ দিচ্ছেন । শেষটায় আমি বাধ্য 
হয়ে বললাম যে হাঁটা অবস্থাতেও ছবি ওঠে, আর না-হাসলে অনেক 
সময় ছবি আরও বেশি ভাল ওঠে । 

গুহার মুখে পৌছে ফেলুদা বলল, “তোরা দ্যাখ আমি কটা ছবি 
তুলে আসছি।' শুভস্করবাবু বললেন, ‘দু নম্বর আর সাত নম্বরটা 
মিস করবেন না। এক থেকে পাঁচ এই কাছাকাছির মধোই পাবেন, 
আর ছয় থেকে নয় হল এখান থেকে হাফ-এ-মাইল পুব দিকে । 
পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা পাবেন ।' 

একে জুন মাস, তার উপর ঝলমলে রোদ, তাই বাইরেটা বেশ 
গরম লাগছিল। কিন্তু গুহার ভিতরে ঢুকে দেখি বেশ ঠাণ্ডা । এক 
নম্বরটায়, বিশ্রেয কিছু নেই, আর দেখেই, খোখা যায় সেটার কা 
অর্ধেক কলে, বন্ধ হুয়ে গিয়েছিল, আর যেটুকু রি ছিল. তারও 
খানিকটা অংশ ভেঙে পড়ে “গেছে৷ শুভস্করবাবু তাও ভারী 
আগ্রহের সঙ্গে বারান্দার থাম, সিলিং ইত্যাদি দেখে খাতায় কী সব 
নোট করে নিতে লাগলেন । আমি আর লালমোহনবাবু দু নম্বর 
গুহায় গিয়ে চুকলাম। ফেলুদা আমার সঙ্গে একটা টর্চ দিয়ে 
দিয়েছিল, বারান্দা পেরিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে টর্টটা জ্বালতে হল । 
বেশ বড় একটা হল ঘর, তার শেষ মাথায় একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধ মুর্তি । 
দু পাশের দেয়ালে টর্চ ফেলে দেখি সেগুলোতেও চমৎকার সব মূর্তি 
খোদাই করা হয়েছে। লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন, “তখনকার 
আর্টিস্টদের শুধু আর্টিস্ট হলে চলত না, বুঝলে হে তপেশ, সেই 
সঙ্গে গায়ের জোরও থাকতে হত। হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে 
পাহাড়ের গায়ের পাথর ভেঙে তৈরি করতে হয়েছে এ সব 
ুর্ি_চাট্রিখানি কথা নয় ॥” 


তিন নম্বরের ভিতরে ঢুকে দেখি আরও বড় একটা হল ঘর, আর 


সে ঘর সেই গাইডের বকবকানিতে এমন গম গম করছে যে 
সেখানে টেকা দেয় । বাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বললেন, 
“তোমার দাদ! গেলেন কোথায় ? তাকে তো দেখছি না ।” 

সত্যিই তো। ফেলুদা কোথায় গিয়ে ছবি তুলছে? 

আর শুভঙ্করবাবুহ ব! কোথায় ? 

“চলো, এগিয়ে চলো'. বললেন লালমোহনবাবু । 

পাশেই পর পর চার আর পাঁচ নম্বর গুহা রয়েছে, কিন্তু ফেলুদা 
না থাকায় কেমন যেন অসোয়ান্তি লাগছে। কাছাকাছির মধ্যে 
কোথাও নেই আন্দাজ করে আমরা পুব দিকের গুহাগুলোর পথ 
ধরলাম । প্রায় আধ মাইল হিতে হবে, কিন্তু যাওয়া ছাড়া কোনও 
উপায় নেই। পাহাড়ের গায়ে গাছপালার চেয়ে পাথর আর 
ঝোপঝাড়ই বেশি । ঘড়িতে মাত্র সোয়৷ আটটা, তাই রোদের তেজ 
এখনও তেমন বেশি নয়। দশটার বেশি দেরি করা চলবে না, কারণ 
এগারোটার গাড়িতে জয়ন্ত মল্লিক আসবেন। 

মিনিট পনেরে। হাটার. পর রাজ্য (খেকে, কিট উপর দিরেএকট। 
গুহা দেখতে পেলাম । এটা বোধ হু: সন্বর । গাঞছে ফেলুদার 
কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি । লালমোহনবাবু গোয়েন্দার ভঙ্গিতে 
মাঝে মাঝে রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়ে পায়ের ছাপ খোঁজার বৃথা চেষ্টা 
করছেন। এ ধরনের পাহাড়ে পথে এমনিতেই বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না, 
তার উপরে সকাল থেকে এক টানা দু ঘণ্টা রোদ হয়ে রয়েছে । 
রাস্তা একেবারে শুকনো খটুখটে । 

আর এগোনোর কোনও মানে আছে কি ? তার চেয়ে ওর নাম 
ধরে ডাকলে কেমন হয় £ 

“ফেলুদা ! ফেলুদা ! 

প্রদোষবাবু ! ফেলুবাবু-_ ! ও মিস্টার মিত্তি__র !' 

কোনও উত্তর নেই। 

আমার পেটের ভিতরটা খালি খালি লাগছে। 

পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে ওপর দিকে কোথাও চলে গেল নাকি £ 
কোনও কিছুর সন্ধান পেয়েছে কি ? জরুরি কিছু £_যার ফলে 
আমাদের কথা ভুলে গিয়ে তদন্তের কান্ডে লেগে যেতে হয়েছে ? 


লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ‘এদিকে নেই। থাকলে 
ডাক শুনতে পেতেন। নিশ্চয় ওদিকেই আছেন । চলো ফিরে 
চলো । এবার দেখা পাব নিঘতি। তোমার দাদা তো আর 
খামখেয়ালি নন, বা কাঁচা কাজ করার লোক লন । চলো ৷” 

আমরা উলটোমুখে ঘুরলাম | কিছু দূর গিয়েই সেই সাহেব আর 
তার গাইডের সঙ্গে দেখা হল। এরা এক থেকে পাঁচ শেষ করে 
ছয়ের দিকে চলেছে। বেশ বুঝলাম গাইডের কথার ঠেলায় 
সাহেবের অবস্থা কাহিল । 

“ওই তো শুভঙ্করবাকু £ লালমোহনবাবু বলে উঠলেন! 
ভদ্রলোক অন্যমনক্কভাবে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন । 
জটাযুর গলা শুনে মুখ তুললেন । আমি ব্যস্তভাবে ভদ্রলোকের 
দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “আমার দাদাকে দেখেছেন 
কি? 

“কই না তে । উনি যে বললেন ছবি তুলতে যাবেন ৮ 

“কিন্তু ওকে তো দেখছি না । আপনি গুহাথলো.. ?' 

“কেভেন মধ্যে নেই । আছি সবগুলে! দেখে আসছি, 1? 

আমার ভয় ভয় ভাব দেখেই বোধ হয় ভদ্রলোক সাত্ববনা দেবার 
সুরে বললেন, ‘কোথায় আর যাবেন-_পাহাড়ের ওপর দিকে 
কোথাও গেছেন হয়তো । শহরটার একটা ভাল ভিউ পাওয়া যায় 
ওপর থেকে । একটু এগিয়ে গিয়ে জোরে ডাক দাও-_ঠিক শুনতে 
পাবেন’ 

শুভঙ্কর বোস ছ নম্বর কেভের দিকে চলে গেলেন। 
না তপেশ । এলোরা না যেতেই একটা চিন্তার কারণ ঘটবে এট 
ভাবিনি ।” 

মনে সাহস আনার চেষ্টা করে এগিয়ে চললাম ৷ হাঁটার ম্পিড 
আপনা থেকেই দ্বিগুণ হয়ে গেছে। খালি মনে হচ্ছে সময়ের ভীষণ 
দাম, এগারোটার মধ্যে হোটেলে ফিরতে হবে, মল্লিক এল কি না 
জানতে হবে। অথচ ফেলুদাই বেপাণ্ডা ৷ ফেলুদা ছাড়া...ফেলুদা 


উঠলাম ॥ 

সামনেই পাঁচ নম্বর গুহার থামগুলো দেখা যাচ্ছে। তার বাইরে 
একটা কাঁটা-ঝোপের পাশে একটা হলদে রঙের সিগারেটের প্যাকেট 
গড়ে আছে। যাবার সময় সেটা হয় ছিল না, না হয় চোখে 
শড়েনি। খালি প্যাকেট কি ? নাকি সিগারেট থাকা অবস্থায় পকেট 
থেকে পড়ে গেছে ? কিংবা হাত থেকে +... 

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে তুললাম । খুলে দেবি খালি ! 
ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ‘দেখি দেখি' বলে 
লালমোহনবাবু সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আরও বেশি 
করে খুলতেই ভিতরের সাদা কাগজের গায়ে একটা ডট পেনের 
লেখা বেরিয়ে পড়ল । ফেলুদার হাতের লেখা 

হোটেলে ফিরে যা।' 

যদিও ফেলুদার একটা চিহ্ন পেয়ে হাঁপ ছাড়ার একটা কারণ হল, 
কিন্তু রী কারে কী অবস্থায় সেটা,লিখহত হয়েছে নাঃজেলে পেটের 
ভিতরে-খালি-ভাবটা পুরাপুকি গেল না । লালমোহনবাবু বললেন, 
“তা না হয় হোটেলে ফিরে গেলুম, কিন্তু মিস্টার বোসের কী হবে £ 
তাঁর তো আরও চারটে গুহা দেখতে বাকি।' 

আমি বললাম, ‘এক কাজ করি_আমর। ফিরে গিয়ে ট্যাক্সিটা 
ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিই।" 

“এখানে থেকে গুর গতিবিধি একটু লক্ষ করলে হত না ?₹' 

“মিস্টার বোসের ?' 

শা 

“আমার কিন্তু মনে হয় ফেলুদার আদেশ মানা উচিত ।* 

“তবে চলো যাই হোটেলে ফিরে ।” 

লালমোহনবাবু নিজে রহস্যের গল্প লেখেন বলেই বোধহয় মাঝে 
মাঝে ওুঁর গোয়েন্দাগিরির ঝোঁক চাপে । বেশ বুঝতে পারছিলাম 
উনি শুভঙ্করবাবুকে ফলো করতে চাচ্ছেন, কিন্তু বাধ্য হয়েই বাধা 
দিতে হল। ট্যাক্সি আমাদের দুজনকে হোটেলে পৌছে দিয়ে আবার 
গুহায় ফিরে গেল । এখন মাত্র নটা । এইভাবে ফেলুদার অপেক্ষায় 


কতক্ষণ বসে থাকতে হবে জানি না । 

ঘরে থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই দুর্জনে হোটেলের বাইরে 
রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলাম ॥ সকালে আকাশ পরিষ্কার ছিল, 
এখন আবার মেঘ করে আসছে। এক হিসেবে ভাল। গরমটা 
কমবে। 

পৌনে দশটা নাগাদ শুভচ্করবাবু ফিরে এসে ফেলুদা তখনও 
আসেনি শুনে খুব অবাক হয়ে গেলেন । অথচ আমর! যে একটা 
ক্রাইমের তদন্ত করতে এসেছি, বিপদের আশঙ্কা আছে, এটাও ইক 
বলা যায় না, কারণ এখনও সেরকম আলাপ হয়নি, আর 
লালমোহনবাবুর এখনও বিশ্বাস উনি শত্রুপক্ষের লোক ! তাই বুদ্ধি 
খাটিয়ে কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই এটা বোঝানোর জন্য বললাম, 
“ও ওইরকমই লোক । ভীষণ ভুলো আর খামখেয়ালি । আগেও 
অনেক বার এরকম করেছে।” 

প্রায় এক ঘণ্টা রাস্তায় পায়চারি করে ঘরে ফিরে এসে টিনটিনের 
বইটা খুলে তুষার মানবে রোমাঞ্চকর ঘটনায় মন দিডে চেষ্টা 
করলায়। এখাক্সেটার কিছু পান্ছে একবার মলে হজ্জ যেন একটা 
ট্রেনের হুইসল শুনতে পেলাম। পৌনে বারোটার সময় বাইরে 
একটা গাড়ির শব্দ পেলাম । গিয়ে দেখি একটা ট্যাক্সি থেকে দুজন 
ভদ্রলোক নামলেন। একজন মাঝারি হাইট, কাঁধ চওড়া, 
ঘাড়ে-গদানে চেহারা, দেখেই কেন জানি মনে হয় কড়া সাহেবি 
মেজাজের লোক । অন্যজন লম্বা, বেলবটম প্যান্ট, ফুলকারি করা 
পাতলা শার্ট, গলায় চেন, লম্বা চুল, এলোমেলো গোঁফ দাড়ি । এরা 
দুজন ট্যাক্সি শেয়ার করে এসেছেন, এক জোটে ভাড়া চুকিয়ে 
দিলেন। লম্বার সঙ্গে একটা নতুন ক্যানভাসের ব্যাগ, আর 
ঘাড়ে-গদর্নের সঙ্গে পুরনো চামড়ার সুটকেশ | মাল নিয়ে দুজনে 
হোটেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ট্যাক্সি এসে পড়ল । 

দরজা খুলে নামলেন জয়ন্ত মলিক। 

তাকে দেখে যতটা নিশ্চিন্ত হলাম, তার চেয়েও বেশি অবাক 
হলাম ফেলুদার কাণ্ড দেখে । 


এরকম অবস্থায় কি এর আগে পড়েছি কখনও ? মনে তে পড়ে 
না। 


৬ম 


আরও দশ মিনিট ফেলুদার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে শেষটায় 
অগত্যা হোটেলে ফিরে গিয়ে লালমোহনবাবুর ঘরের দরজায় টোকা 
মারলাম । উনি দরজা খুলেই চোখ গোল করে বললেন, 'আমি 
এতক্ষণ বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। দারুণ সাসপিশাস সব 
লোকেরা এসে পড়েছে । এরা সবাই কি এলোরা যাবে নাকি ? 
একটা তো একেবারে হিপি না হিপো না কী বলে ঠিক সেইরকম 
নিৰ্ঘাত গাজা-টাজ: খায় । লম্বা চুল, এলোপাথাড়ি দাড়ি গৌফ |” 

আমি জানি লালমোহনবাবু কার কথ! বলছেন। আমি বললাম, 
“মিস্টার মল্লিকও এসে গেছেন ।" 

“বটে ঃ কীরকম দেখতে রলো তো & 

আমি বর্ণনা দিতেই ভদ্রলোক বললেন, লোকটা আমার পাশের 
ঘরে রয়েছে । আমি দেখেই ডাউট করেছিলুম, কারণ ওর সুটকেসটা 
বইতে হোটেলের বেয়ারার কাঁধ বেঁকে গেল। ওর মধ্যেই তো 
যক্ষীর মাথাটা রয়েছে ?' 

আমি ফেলুদার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না, তাই 
বললাম, ‘যক্ষীর মাথার চেয়েও দরকার ফেলুদার সন্ধান পাওয়া । 
এলোরায় যাবার কোনও ব্যবস্থা এখনও হয়নি । অথচ মল্লিক 
নিশ্চয়ই বসে থাকার জন্য আসেনি । আমরা যাবার আগে সে যদি 
গিয়ে আরেকটা মূর্ত-ূর্তি ভেঙে_' 

এওটাকী? 

লালমোহনবাবু চাপা গলায় প্রশ্নটা করে আমার কথা থামিয়ে 
দিলেন। তিনি চেয়ে আছেন দরজার দিকে । আমি ঘরে ঢুকেই 
দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম । এখন দেখছি তার তলা দিয়ে কে 
যেন একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ ঢুকিয়ে দিয়েছে। 

এক লাফে গিয়ে কাগজ তুলে ভাঁজ খুললাম । তিন লাইনের 


চিঠি । ফেলুদার হাতের লেখা 

“দেড়টার সময় সব মাল নিয়ে দুজনে হোটেলের বাইরে গিয়ে 
পাঁচশো ত্রিশ নম্বর কালো আ্যা্থাসাডর ট্যান্সির জন্য অপেক্ষা 
করবি। লাঞ্চ সেরে নিস । হোটেলের ভাড়া আআডভাঙ দেওয়া 
আছে!” 

চিঠিটা পড়েই দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। 
কেউ নেই। একটুক্ষণ দাঁড়াতেই পাশের ঘর থেকে মল্লিক বেরিয়ে 
ব্স্তভাবে আপিসের দিকে চলে গেল। আমার সঙ্গে একবার 
চোখাচোখি হল, কিন্তু মনে হল না যে ভদ্রলোক চিনতে 
পেরেছেন । 

“ঘর খালি। দরজা খোলা | একবার যাব নাকি ! যক্ষীর মাথাটা 
খদি.. 

লালমোহনবাবুর সাহস বড্ড বেড়ে গেছে! বললাম, 'একটা 
বাজে । আমার মনে হয় আপনার তৈরি হয়ে নেওয়া উচিত। 
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একটা পঁচিশে লাখ" সেরে ফেলুদার 'সু্টকেস“সমেভ আমাদের 
মাল নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম । লালমোহনবাবু এই ফাঁকে 
রাস্তার উলটো দিকের একটা দোকান থেকে পান কিনে আনলেন। 
মিঠে পান পাওয়া যায় না ; এ হল সাদা মগাই পান ৮ কলকাতায় 
কক্ষনও খাই না, কিন্তু এখানে দিব্যি লাগছে! 

একটা ট্যাক্সি এল । কালো নয়, সবুজ । নম্বরও মিলছে না। 
ভ্রাইভারটা বাইরে বেরিয়ে হাত দুটো মাথার উপর তুলে আড় 
ভাঙল । 

তিন মিনিট পরে আরেকটা ট্যাক্সি ! কালো আ্যাস্থাসাডর | নম্বর 
পাঁচশো ত্রিশ । আমরা দুজনে মাল নিয়ে এগিয়ে গেলাম । 

“মিস্টার মিটারকা পার্টি £ পাঞ্জাবি ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল। 

“হ্যাঁ হ্যাঁ!’ জটায়ু বেশ ভারিকি চালে হিন্দি মেজাজে উত্তর 
দিলেন। ড্রাইভার গাড়ির পিছনটা বুলে দিল, সুটকেস তিনটে 
ভিতরে চলে গেল । 

হোটেল থেকে লোক বেরোচ্ছে । মিস্টার মল্লিক আর শুভক্কর 


বোস। এদের একটু আগেই এক টেবিলে বসে লাঞ্চ খেতে 
দেখেছি। সবুজ ট্যাক্সিতে উঠলেন দুজন । ট্যার্সিটা দুবার গোঁ গো 
করে স্টার্ট নিয়ে আদালত রোড দিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা দিল। 
এলোরা যেতে হলে ওই দিকেই যেতে হয়। 

সাসপেন্সে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল । মাঝে মাঝে 
ফেলুদার উপর যে একটু রাগও হচ্ছিল না তা নয়। অথচ মল 
বলছে ফেলুদা খামখেয়ালি লোক নয়, যা করে তা অত্যন্ত ঠাণ্ডা 
মাথায় সব দিক বিবেচনা করে করে । 

আবার লোক। এবার সেই দিশি হিপি, হাতে ক্যানভাসের 
ব্যাগ। সোজা আমার দিকে এসে চাপা গলায় বলল, উঠে পড় !' 
কিছু বোঝবার আগেই দেখলাম প্রায় ম্যাজিকের মতো আমি 
গাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছি, সামনের দরজাটা খুলে দিয়ে 
লালমোহনবাধুর কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে হিপি তাকেও গাড়ির 
ভিতর ঢুকিয়ে দিল, আর নিজে এসে আমার পাশে ধপ করে বসে 
দরজাটা এক টানে বন্ধ করে বলল, 'চলিয়ে দীনদয়ালজি ৷’ 
ফেদা ভাল মক সাপ করতে পারে জানি, কিন্তু এনন আশ্চর্য 
রকম ভাল পারে, গলার স্বর হাঁটা চলা চোখের চাহনি--সব কিছু 
এমনভাবে পালটাতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। 
লালমোহনবাবু অবিশ্যি এর মধ্যেই পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে 
ফেলুদার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছেন। চমক লাগার ফলে বুক 
ধড়ফড়ানির সঙ্গে সঙ্গে পুরে! ঘটনাটাও জানতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু 
ফেলুদ। মুখ খুলল একেবারে শহর ছাড়িয়ে খোলা রাস্তায় পড়ে । 
“সেই বারাসতের কারখানায় মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ; ও 
যদি দেখত সেই একই লোক তার সঙ্গে এলোরা যাচ্ছে তা হলে 
গণ্ডগোল হয়ে যেত । তাই এই মেকআপ ৷ তোদের বলিনি, কারণ 
তোরা দেখে চিনতে পারিস কি না সেটা জানা দরকার ছিল। 
পারলি না, কাজেই নিশ্চিন্ত হলাম । 

“ঝোলার মধ্যে সব ছিল ; ছবি তোলার নাম করে ছ নম্বর কেভে 
চলে যাই ৷ ওটা একটু ওপর দিকে বলে বিশেষ কেউ যায় না । 
মেক-আপ হলে পর সেই অবস্থায় হেটে শহরে ফিরে আসি। 


জন্যে অপেক্ষা করি মল্লিককে নামতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ওকে 
ফলো করে ওর পিছনের ট্যাক্সিটায় উঠি । আরেকজন আসছিল 
হোটেলে, তাকে সঙ্গে তুলে নিই ভাড়াটা শেয়ার করতে পারব 
বলে। ...শুভঙ্কর বোস জিজ্ঞেস করলে বলিস দাদা একটা বিশেষ 
কাজে বন্ধে চলে গেছে, কারণ এই মেক-আপ কেবল রাত্রে শোবার 
আগে ছাড়া খোলা যাবে না। তোতে আমাতে আলাপ আছে এটা 
জানলেও মুশকিল । তুই আর লালমোহনবাবু একসঙ্গে এসেছিস, 
আমি আলাদা । তোরা এক ঘরে থাকবি, আমি আলাদা ঘরে!" 

“তুমি বাঙালি তো ৮__আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম । 
ফেলুদার সঙ্গে অন্য ভাষায় কথা বলতে হবে ভাবতে ভাল লাগছিল 
না। 

"বাংলা জানি এটুকু বলে রাখছি । নাম জানার দরকার নেই ৷ 
পেশা ফটোগ্রাফি ; হংকং-এর এশিয়া ম্যাগাজিনের জন্য ছবি তুলতে 
এসেছি;৮? 

'আরআমরা £ 

'মামা-ভাগনে । উনি সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক । 
তুই সিটি স্কুলের ছাত্র । ছবি আঁকার শখ আছে। সামনের বছর 
কলেজে ঢুকবি। ইতিহাসে অনার্স নিবি! তোর পদবি মুখার্জি । 
লালমোহনবাবুর নাম চেঞ্জ হচ্ছে না । আপনি এলোরা সক্ধে একটু 
পড়াশোনা করে নেবেন। মোটামুটি মনে রাখবেন যে, কৈলাসের 
মন্দির তৈরি হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের রাজা 
কৃষ্ণের আমলে ।' 

লালমোহনবাবু কথাটা বিড়বিড় করে আওডে নিয়ে চলন্ত 
গাড়িতেই কোনওমতে তাঁর খাতায় নোট করে নিলেন। ভীষণ 
দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে ফেলুদা আমাদের উপর । এখন বুঝতে 
পারছি ফেলুদা কেন নিজে গরজ্র করে লালমোহনবাবুকে সঙ্গে নিতে 
চাইছিল। ও জানত যে মল্লিকের সন্দেহ এড়াবার জন্য ওকে 
ছদ্মবেশ নিতে হবে, আমার থেকে আলাদা থাকতে হবে। 
লালমোহনবাবু থাকলে দলটা ভারীও হবে, আর আমার একজন 


অভিভাবকও হবে ॥ লালমোহনবাবুকে মামা বলতে আপত্তি নেই, 
কিন্তু ফেলুদাকে ভাল করে চিনি না এটা বোঝাতে গেলে সত্যিই 
আযাকটিং করতে হবে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী £ 

আওরঙ্গাবাদ থেকে এলোরার রাস্তা চমৎকার । দূরে 
পাহাড়__যদিও বেশি উচু না__আর রাস্তার দু-পাশে রুক্ষ জমি। 
একটা নতুন ধরনের মনসার ঝোপ দেখতে পাচ্ছি যেটা ফণিমনসা 
নয়। রাজস্থানেও এরকম লম্বা মনসার পাতা দেখেছি। এর এক 
একটা ঝোপ প্রায় দেড মানুষ উঁচু । 

পিছনে কিছুক্ষণ থেকেই একটা গাড়ি হর্ন দিচ্ছিল, আমাদের 
ড্রাইভার সিগন্যাল করাতে সেটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। তাতে 
রয়েছে সেই টেকো সাহেব, আর ফেলুদার সঙ্গে যে ট্যাক্সি থেকে 
নেমেছিল সেই ঘাড়ে-গদানে লোকটা । 

আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটা পাহাড় ক্রমে কাছে এগিয়ে এল। 
রাস্তা পাহাড়ের গা ঘেষে খানিকটা উপর দিকে উঠে, ডান দিকে 
গাহাড়টাকে রেখে এগোতে লাগল ; বাঁ দিকে দুরে একটা ছোট 
শহরে -মততাঁ দেগা যাচ্ছে: ভার বলল সেটা খুলধটরাদ, আর 
খুলদাবাদেই নাকি এলোরার গুহা । আমরা ডাক বাংলোতে থাকব । 
অন্য সময় হলে হয়তো এত চট করে জায়গ! পাওয়া যেত না, কিন্ত 
আগেই বলেছি এটা অফ-সিজন ; তার মানে টুরিস্টদের সংখ্যা 
কম। আর সেই কারণেই অবিশ্যি মূর্তি-চোরদেরও সুবিধে । 

আরও খানিকটা যেতেই ভান দিকে পাহাড়ের গায়ে প্রথম 
গুহাগুলো দেখতে পেলাম । ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, “পহিলে কেভ 
দেখনা, ইয়া বাংলোষে যানা ৮ 

ফেলুদা বলল, ‘পহিলে বাংলো |" 

বাঁ দিক দিয়ে একটা রাস্তা খুলদাবাদের দিকে চলে গেছে! গাড়ি 
সেই রাস্তা দিয়ে ঘুরে গেল । আমি তখনও অবাক হয়ে পাহাড়ের 
গা থেকে কেটে বার করা সারি সারি গুহাগুলোর দিকে দেখছি। 
এর মধ্যে কৈলাস কোনটা কে জানে! 

খুলদাবাদে দুটো থাকার জায়গা আছে_একটা টুরিস্ট গেস্ট 
হাউস__সেটা ভাড়া বেশি-_আর একটা ডাক বাংলো । আমরা 


বাংলোতেই দুটো ঘর বুক করেছি। যাবার পথে আগে গেস্ট 
হাউসটা পড়ে । সেটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম সামনের 
বাগানের পাশে সবুজ ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে জয়ন্ত 
মল্লিক এটাতেই উঠেছেন। গেস্ট হাউসের পরের বাডিটাই বাংলো, 


দুটোর মাঝখানে বেড়া দিয়ে ভাগ করা । সাইজে বাংলেটা অনেক . 


ছোট, বাহারও কম, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । ফেলুদ৷ ট্যাক্সির 
ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে বলল সে যেন মিনিট পনেরো 
অপেক্ষা করে। আমরা জিনিসপত্র রেখে কৈলাসে যাব, ও 
আমাদের নামিয়ে দিয়ে আওরঙ্গাবাদ ফিরে যাবে । 

ডাক বাংলোয় সবসুক্ধ চারটে ঘর, প্রতোকটায় তিনটে করে 
খাট । ফেলুদা ইচ্ছে করলে আমাদের ঘরে থাকতে পারত, কিন্ত 
থাকল না। ও নিজের ঘরে যাবার সময় চাপা গলায় বলে গেল, 
সেভেনথ সেঞ্চুরি, রাজার নাম কৃ্...আমি দশ মিনিটের মধ্যে রেডি 
হয়ে আস্ছি.. ' 

আমাদের: ছেড়ে-ফেলুদা তার নিজের ঘরে গিয়েহ.:টৌকিদার' 
বলে হাঁক দিল এমন একটা গলায় যার সঙ্গে ওর নিজের গলার 
কোনও মিল নেই। 

আমরা দুজনে তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে মাঝখানের ডাইনিং 
রুমটায় এসে বুঝতে পারলাম যে আরেকজন লোক বাংলোয় এসে 
উঠেছেন। ইনিই ফেলুদার সঙ্গে স্টেশন থেকে এসেছিলেন, আর 
একেই আমরা একটু আগে ট্যাক্সতে সেই সাহেবটার সঙ্গে 
দেখেছি। তখন দেখে বক্সার বা কুস্তিগির বলে মনে হয়েছিল, এখন 
দেখছি চোখের কোণে একটা বুদ্ধিভরা উজ্জ্বল হাসি হাসি ভাব 
রয়েছে, যাতে মনে হয় ভদ্রলোক বেশ লেখাপড়া জানেন--এমনকী 
হয়তো কবি বা সাহিতাক বা শিল্পী-টিস্পীও হতে পারেন। আমাদের 
দুজনকে দেখে বললেন, “বেঙ্গলি ? হু 

ইয়েস স্যার” লালমোহনবাবু জবাব দিলেন । ফ্রম 
ক্যালকাটা । আই আযম দি কী বলে প্রোফেসার অফ হিষ্ট্ি ইন দি 
সিটি কলেজ । আ্যান্ড দিস ইজ কী বলে মাই নেফিউ ।” 


“কৈলাস দেখতে আসা হয়েছে £--পরিষার বাংলায় বললেন 
ভদ্রলোক । 

“হো হোঁ আপনিও বাঙালি £ 

“একশো বার । তবে কলকাতার নয় । এলাহাঝাদের ৷” 

ভদ্রলোকের বাংলায় একটা টান আছে যেটা অনেক প্রবাসী 
বাঙালির মধোই থাকে । 

আমাদের আর কিছু না বললেও চলত, কিন্তু ইংরিজি বলতে হবে 
না জেনে বোধ হয় খুশি হয়েই লালমোহনবাবু আরও একগাদা! কথা 
বলে ফেললেন। 

ভাবনুম রাষ্ট্রপুট বংশের অতুল কীর্তিটা একবার দেখে আসি, হেঁ 
হে । আমার ভান্নেটির আবার আর্টের দিকে খুব ইয়ে । বলছে বি এ 
পড়ে আর্ট কলেজে ঢুকবে। দিব্যি ছবি আঁকে। ভূতো, তোমার 
'ডুইং-এর খাতাটা সঙ্গে করে নিয়ে নিয়ো !' 

আমি চুপ করে রইলাম, কারণ ড্রইং-এর খাতা আমি আনিনি। 
ফেল্লুদণ এই, ফাঁকে কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। 
ক্যামেরাঁট; ঝসুণে বেল কারে গলায় কুলিয়ে দিয়েছে, কীবণ ছবি 
তাকে তুলতেই হবে। আমাদের তিনজনের উপর একবার চোখ 
বুলিয়ে নিয়ে সে তার নতুন গলায় নতুন উচ্চারণে বলল, 
“আপনাদের যদি কেভ দেখার ইচ্ছে থাকে তো আমার সঙ্গে আসতে 
পারেন । ট্যাক্সিটা এখনও রয়েছে। 

“বাঃ খুব সুবিধেই হল !' লালমোহনবাবু বললেন । “আপনি 
যাবেন নাকি ওদিকে ?' 

প্রশ্নটা করা হল এলাহাবাদের বাঝুটিকে | বাবু বললেন, “আমি 
পরে যাব । আই মাস্ট হ্যাভ এ বাথ ফার্স্ট ।" 

বাইরে এসেই লালমোহনবাবু শুকনো গলায় বললেন, ‘আরও 
কিছু ছাড়ুন মশাই । ইতিহাসের স্টকটা আরেকটু না বাড়ালে চলছে 


“এই যেমন মৌর্য, সুঙ্গ, শুপ্ত, কুষাণ, চোল-_বা এদিকে পাল 
বংশ, সেন বংশ__এগুলো জানেন ?' 

লালমোহনবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল? ট্যার্সিতে উঠে 
বললেন, “একটা কথা বলব মশাই £_এমনও তে) হতে পারে যে 
আমি কানে খাটো । কেউ কথা বললে যদি ঠিকমত্যে না শোনার 
ভান করি তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায় ।” 

“আপত্তি নেই--যদি অভিনয়টা ঠিক হয়, আর যদি সেটা 
মেনটেন করে যেতে পারেন ।' 

“সেটা মশাই ইতিহাস-আওড়ানোর চেয়ে ঢের সহজ । দেখলেন 
তো কুট বলতে পুট বেরিয়ে গেল ।' 

গেস্ট হাউসের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম জয়ন্ত মল্লিক 
ধাইরে বেরিয়ে এসে পকেটে হাত দিয়ে বাংলোর দিকে চেয়ে আছে, 
আর সবুজ ট্যার্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ফেলুদা যেন মল্লিককে 
দেখেই তার ঝোলাটায় হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্র চিরুনি বার করে 
আমায় দিয়ে বল্ল, 'সিখিি। ডান দিকে করে নে তে: পোল্টটা 
একটু (৮৬% এলে। উইস্ুস্তিরনর আনায় দো. চুলটা অন্য দিকে 
ফিরিয়ে নিন । শুধু সিঁধির এদিক ওদিকেই যে মানুষের চেহারা 
এতটা বদলে যায় সেটা আমার ধারণা ছিল না। 

বাংলোয় যাবার রাস্তাটা যেখানে এসে বড় রাস্তায় পড়েছে, 
সেখান থেকে আরেকটা রাস্তা পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা পাক 
খেয়ে খানিকটা গিয়েই সামনে বিখ্যাত কৈলাসের মন্দির ৷ ফেলুদা 
বলেই দিয়েছিল যে আজ আর বেশি ঘোরা হবে না, কারণ কৈলাস 
দেখতে দেখতেই আলো পড়ে যাবে । ট্যাক্সি আমাদের নামিয়ে দিয়ে 
আওরঙ্গাবাদ চলে গেল । 

কৈলাস থে কী ব্যাপার সেটা বাইরে থেকে তেমন বুঝতে 
পারিনি । সামনের প্রকাণ্ড পাথরের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই হঠাৎ 
যেন মাথাটা বাই করে ঘুরে গেল ৷ মূর্তিচোর, যক্ষীর মাথা, মিস্টার 
মল্লিক, শুভন্কর বোস-__সব যেন ধোঁয়ায় মিলিয়ে গিয়ে শুধু রইল 
একটা চোখ-ট্যারানো মন-ধাঁধানো অবাক হওয়ার ভাব। কল্পনা 
করতে চেষ্টা করলাম, তেরোশে বছর আগে হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে 


দাক্ষিশাতোর একদল কারিগর পাহাড়ের গা কেটে এই মন্দিরট। বার 
করেছে : কিন্তু পারলাম না । এ মন্দির যেন চিরকালই ছিল ; কিংবা 
(কোনও আদ্যিকালের যাদুকর কোনও আশ্চর্য মন্ত্রবলে এক সেকেন্ডে 
এটা তৈরি করেছে: কিংবা ফেলুদার সেই বইটাতে যেমন 
আছে-_হয়তো মানুষের চেয়েও অনেক বেশি জ্ঞানীগুণী কোনও 
প্রাণী অন্য কোনও গ্রহ থেকে এসে এটা তৈরি করে দিয়ে গেছে। 

তিন দিকে পাহাড়ের দেয়ালের মাঝখানে কৈলাসের মন্দির 1 
মন্দিরের এক পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে 
অন্য দিক দিয়ে আবার সামনে ফিরে আসা যায়। এই রাস্তা বা 
প্যাসেজ কোনওখানেই আট দশ হাতের বেশি চওড়া না। মন্দিরের 
'ভাইনে আর বাঁয়ে পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো গুহার মতো ঘর করা 
আছে, আর তার মধ্যেও অনেক মূর্তি রয়েছে । 

আমরা ডান দিকের প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি, আর 
ফেলুদা বিড়বিড় করে ইনফরমেশন দিয়ে চলেছে 

"জায়গাটা তিনশো ফুট লম্বা, দেড়শো. ফুট চওড়া, মন্দিরের হাইট 
একসেন কুট... দ লক্ষ উন-পাথর কেটে সবালো হয়েছিল.এপ্রথমে তিন 
দিকে পাথর কেটে খাদ তৈরি করে তারপর চুড়ো থেকে শুরু করে 
কাটতে কাটতে নীচ পর্যন্ত নেমে এসেছিল...দেব দেবী মানুষ 
জানোয়ার রামায়ণ মহাভারত কিছুই বাদ নেই এখানে। 
ক্যালকুলেশনের কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ...আর্ট ছেড়ে দিয়ে শুধু 
এঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকটা দ্যাখ..." 

ফেলুদা আরও বলত, কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে থেমে 
আমাদের দুজনের থেকে পাঁচ হাত পিছিয়ে গিয়ে একটা গহুরের 
মধ্যে রাবণের কৈলাস নাড়ার মূর্তিটা দেখতে লাগল । 

পায়ের শব্দ । মন্দিরের পিছন থেকে শুভক্কর বোস বেরিয়ে 
এলেন। তাঁর হাতে একটা নোটবুক, কাঁধে একটা ঝোলা ) ভারী 
মন দিয়ে মন্দিরের কারুকার্যগুলো দেখছেন তিনি । এবার মূর্তি 
ছেড়ে আমাদের দুজনের দিকে এল তাঁর দৃষ্টি । প্রথমে একটা হাসি, 
তারপরেই একটা উদ্বেগের ভাব । 

“তোমার দাদার কোনও খবর পেলে না ? 


যতদূর পারি স্বাভাবিকভাবে বললাম, ‘উনি একটা জরুরি কাজে 
হঠাৎ বন্ধে চলে গেছেন । আজকালের মধ্যেই ফিরবেন ৷” 

a: 

শুভস্কর বোসের চোখ আবার পাথরের দিকে চলে গেল । 
পিছনে একটা খচ শব্দ পেয়ে বুঝলাম ফেলুদা একটা ছবি তুলল । 
ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ফেলুদা আবার আমাদের দিকে এগিয়ে 
আসছে । আমরা দুজন মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে উলটো 
দিকে গিয়ে পড়লাম । এবার আরেকজন লোককে দেখতে 
পেলাম । গায়ে নীল শাট, সাদা প্যান্ট । মিস্টার জয়ন্ত মল্লিক । 
ইনি সবেমাত্র এসে ঢুকেছেন। চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের 
দেখেই মন্দিরের দেয়ালে একটা হাতির মূর্তির দিকে এগিয়ে 
গেলেন । এর হাতের ব্যাগটা কলকাতাতেও দেখেছি । বারাসত 
থেকে ফেরার পথে এই ব্যাগ তার গাড়িতে ছিল, এই ব্যাগ নিয়ে 
উনি কুইনস ম্যানসনে নেমেছিলেন । ওটাতে কী আছে জানবার 
অন্য প্রত পেকিহল ইল । কেুদ। আনাতর কাছাল্মছি এসে 
গেছে। এক এফ > ফল ই কমছে ফুল (সজ গিৰ মঞ্জিকের 
কলারটা চেপে ধরে বলুক-কই, বার করুন মশাই যক্ষীর 
মাথা !-কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে ও ও-রকম কাঁচা কাজ 
করবে না। মল্লিক সিদিকপুরে গিয়েছিল সেটা ঠিক; এখন 
এলোরায় এসেছে সেটা ঠিক, আর বহ্েতে কাকে জানি ফোন করে 
বলেছিল, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলে 
এসেছে--সেটাও ঠিক। কিন্তু এর বেশি কিছু ওর সম্বন্ধে এখনও 
জানা যায়নি । আরেকটু না জেনে, আরেকটু প্রমাণ না পেয়ে 
ফেলুদা কিছু করবে ন! । 

যেটা এখনই করা যায় সেটা অবিশ্যি ফেলুদা করল। মল্লিকের 
পাশ দিয়ে যাবার সময় নিজের শরীর দিয়ে ভদ্রলোকের ব্যাগটায় 
একটা ধাক্কা দিয়ে 'সরি' বলে একটা মূর্তির দিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে 
ফোকাস করতে লাগল । 

ধাক্কা খেয়ে ব্যাগটা যেভাবে নড়বড় করে উঠল, ভাতে মনে হল 
না তার ভিতরে কোনও ভারী জিনিস রয়েছে। 


কৈলাস থেকে বেরিয়ে এসে দুজন লোককে দেখতে পেলাম । 
একজন আমাদের বাংলোর এলাহাবাদি বাবু, আরেকজন হলেন সেই 
টেকো সাহেব । বাবু হাত নেড়ে কথ্য বলছেন, সাহেব মাথা নেড়ে 
শুনছেন। হঠাৎ কেন জানি মনে হল-_-আমরা তিনজন ছাড়া যত 
জন লোক এখানে এসেছে সবাই গোলমেলে, সবাইকেই সন্দেহ করা 
উচিত। ফেলুদাও কি তাই করছে? 


Dan 


কৈলাস থেকে ফেরার পথে ফেলুদার হঠাৎ কেন জানি গেস্ট 
হাউসে খাবার ইচ্ছে হল। কারণ জিজ্ঞেস করতে বলল, ‘একবার 
খোঁজ করে আসি এখানে খবরের কাগজ আসে কি না।' আমরা 
বাংলোয় চলে গেলাম । আমাদের দুর্জনেরই খিদে পাচ্ছিল, তাই 
লালমোহনবাবু চৌকিদারকে হাঁক দিয়ে চা আর বিশু. অডারি 
দিলেন । সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই ডাইনিং রুম । তার ডান 
দিবে এক নম্বরের ঘরটা আমাদের / আমাদের পরের ঘরটা দু 
নম্বর, সেটা খালি । ডাইনিং রুমের উলটো দিকে আরও দুটো ঘর । 
তার মধ্যে আমাদের ঠিক উলটো দিকের ঘরটায় থাকেন এলাহাবাদি, 
আর তার পাশের চার নম্বরে ফেলুদা । 

আগেই বলেছি, লালমোহনবাবুকে মাঝে মাঝে গোয়েন্দাগিরিতে 
পেয়ে বসে। তুর এখন বোধ হয় সেই রকম একটা মেজাজ 
এসেছে। থরে বসে চা খেতে খেতে বললেন, “সাহেবকে না হয় 
ছেড়েই দিলাম ; অন্য যে তিনজন আছে তার মধ্যে দুজনের বিষয় 
তো তবু কিছু জানা গেছে_সত্যি হোক মিথ্যে হোক_ কিন্তু 
আমাদের বাংলোর বাবুটির তো নাম পর্যন্ত জানা যায়নি । ওঁর 
ঘরটায় একবার উকি দিয়ে এলে হত না £ মনে হল দরজায় চাবি 
লাগায়নি !' 

আমার আইডিয়াটা ভাল লাগছিল না, তাই বললাম, “চৌকিদার 
যদি দেখে ফেলে ৮ 

লালমোহনবাবু বললেন, "আমি যাই, তুমি পাহারা দাও । 


চৌকিদার এদিকে আসছে মনে হলে গলা খাক্রানি দিলেই আমি 
চলে আসব। তোমার দাদার কাজ একটু এগিয়ে রাখতে পারলে 
উনি খুশিও হবেন । এলাহাবাদির সুটকেসটাও রীতিমতো ভারী 
বলেই মনে হল।" 

আমি এরকম ব্যাপার কখনও করিনি । অন্তত ফেলুদা ছাড়া অন্য 
কারুর জন্য নয়। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে একটা আযাডভেপ্জারের গন্ধ 
থাকায় শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম । আমি চলে গেলাম পিছনের 
বারান্দায় । সামনে একটা খোলা জায়গার পরেই বাবুর্টিখানার পাশে 
চৌকিদারের ঘর। চৌকিদারের একটা সাইকেল আছে আগেই 
দেখেছি, এখন দেখলাম তার দশ বারো বছরের ছেলেটা খুব মন 
দিয়ে সেটাকে পরিষ্কার করছে। একটা ক্যাচ শব্দ পেয়ে ঘাড় 
ফিরিয়ে আড় চোখে দেখলাম, লালমোহনবাবু চোরের মতো তিন 
নম্বর ঘরে ঢুকলেন। মিনিট তিনেক পরে আমার বদলে উনিই 
একটা গলা খাক্রানি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে ওঁর তদন্তের কাজ 
শেষ | ঘরে ফিরে যেতে ভদ্রলোক বললেন, “পুরনো সুটকেস, 
ভাবলুম হয়ততা চাৰি লাগে না, বিশ্ট টান দিয়ে খুলল না । টেবিলের 
ওপর দেখলুম একটা চশমার খাঁপ--তাতে কলকাতার স্টিফেন 
কোম্পানির নাম, একটা সোডা মিস্টের বোতল, আর একটা 
ওডোমসের টিউব । আলনায় সবুজ ডোরা-কাটা শার্ট আর 
পায়জামা, মেঝেতে এক জোড়া পুরনো চটি_-কোম্পানির নাম উঠে 
গেছে। এ ছাড়া আর কিচ্ছু! 

লালমোহনবাবুর কথা থেমে গেল । ফেলুদা প্রায় নিঃশব্দে ঘরে 
ঢুকেছে। 

“কার জিনিসের ফিরিস্তি দেওয়া হচ্ছে £ 

ওকে ব্যাপারটা বলতেই হল। ও কিন্তু শুনে বিশেষ রাগটাগ 
করল লা, খালি বলল, “লোকটাকে সন্দেহ করবার কোনও কারণ 
ঘটেছিল কি ?' 

লালমোহনবাবু আমতা আমতা করে বললেন, কিছুই তে জানা 
যায়নি ওর সন্বন্ধে। এমন কী নামটাও না । এদিকে কী রকম 
ষশ্ামাকাঁ চেহারা...একটা গ্যাঙের কথা বলছিলেন না ?_ ভাই 


“সন্দেহের কারণ না থাকলে এগুলো করতে যাওয়া অযথা রিস্ক 
নেওয়া । ভদ্রলোকের নাম আর এন রক্ষিত । সুটকেসের বাঁ ধারে 
ফ্যাকফেকে সাদা অক্ষরে লেখা, চোখ থাকলেই দেখা যায়। 
আপাতত এর বেশি ভানার কোনও দরকার আছে বলে মনে করি 
না।' 

লালমোহনবাবু বললেন, “তা হলে বাকি রইল এক সাহেব * 

ফেলুদা বলল, ‘সাহেবের নাম স্যাম ল্যুইসন । এও ইহুদি, এও 
ধনী । নিউ ইয়র্কে এর একটা আর্ট গ্যালারি আছে।' 

“কী করে জানলে ?' আমি বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম । 

“গেস্ট হাউসের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ হল। বেড়ে 
লোক । ডিটেকটিভ গল্পের পোক! । মূর্তি চুরির কথা কাগজে পড়ে 
অথধি দিন গুনছে কবে এইখানে সেই চোরের আবিভবি হবে।” 

“তোমার পরিচয় দিলে £ 

ফেলুদা মাথা! নেড়ে হা জানিয়ে বলল, "ওকে হাতে রাখা 
দরকার ৪লাকটা আনেক হেলপ-করতে পারবে? ভুলে চলবে 
না, মল্লিক গেস্ট হাউসে থাকে । সে নাকি অলরেডি বন্ধেতে একটা 
কল বুক করেছিল, লাইন পায়নি ।' 

রাত্রে ডিনার আমর! চারজনে একসঙ্গে বসে খেলাম । ফেলুদা 
একটাও কথা বলল না। সেটা তার ছন্মবেশের জনা, না মাথায় 
কোনও চিন্তা ঘুরছে বলে, তা জানি না। মিস্টার রক্ষিত একবার 
লালমোহনধাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ইন্ডিয়ান হষ্টির 
কোনও বিশেষ পিরিয়ড নিয়ে তিনি চর্চা করেন কি না। তার উত্তরে 
লালমোহনবাবু অড়র ডালে ভেজানো হাতের রুটি চিবোতে চিবোতে 
বললেন খে পিরামিড নিয়ে তাঁর বিশেষ পড়াশুনো নেই, যদিও 
সেটা যে মিশরে রয়েছে সেটা তিনি জানেন । এতে রক্ষিতরা একটু 
থতমত খেয়ে আমার দিকে চাইলে আমি নিজের কানের দিকে 
দেখিয়ে লালমোহনবাবু যে কানে বাটো সেটা বুঝিয়ে দিলাম । এর 
পরে ভদ্রলোক আর ‘মেজো মামাকে’ কোনও প্রশ্ন করেননি । 

খাওয়ার পরে আমি আর লালমোহনবাবু যখন বাংলোর বাইরে 


এসে দাঁড়ালাম (ফেলুদা তার ঘরে চলে গিয়েছিল) তখন একটা 
ঝোড়ো হাওয়্য দিচ্ছে, আর টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে একটা 
ফিকে জ্যোৎস্না এসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথেকে জানি 
হাসনাহানা ফুলের গন্ধ আসছে, মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে, 
লালমোহনবাবু আ-আ-আ করে একটা ক্র্যাসিক্যাল তান দিতে গিয়ে 
একদম বেসুরে চলে গেছেন, এমন সময় দেখলাম গেস্ট হাউসের 
দিক থেকে একজন লোক আমাদের দিকে আসছে । আরেকটু কাছে 
আসতেই চিনতে পারলাম । শুভক্কর বোস । জটায়ু গান থাষিয়ে 
টান হয়ে দাঁড়ালেন । ফিসফিস করে বললেন, ‘তোমার দাদা 
থাকলে ভাল হত ।" 

“আপনারাও হাওয়া খেতে বেরিয়েছে দেখছি !' 

শুভম্করবাবুর মধ্যে একটা উসখুসে ভাব লক্ষ করলাম ৷ দুবার 
গলা খাকরালেন তিনবার পিছন দিকে চাইলেন, তারপর দুপা এগিয়ে 
এসে গলা নামিয়ে বললেন, “ইয়ে-_আপনারা নীল শার্টপরা বাঙালি 
ভদ্রলোকট্রিকে-চেনেন ?' 

এর কাচ্ে লালমোহনবাবুর কালা সাজা চলবে 'া; কারণ, আগে 
অনেক কথা হয়েছে। বললেন, ‘কই না তো। কেন, উনি কি 


ইন্টারেস্টেড, অথচ কৈলাস দেখে একটিবার পর্যন্ত তারিফ করল না, 
আহা উহু করল না । আমি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এলাম, অথচ সেই 
প্রথমবারের মতোই গ্রিল অনুভব করলাম | ভালই যদি না লাগে 
তো আসাই বা কেন, আর ভান করাই বা কেন! 

আমরা দুজনে চুপ । এই কথাটাই কি বলতে এলেন ভদ্রলোক ? 

কাছেই একটা গাছ থেকে একটানা বিবি ডাকতে আর 
করেছে। ছোট্র শহরটা মনে হচ্ছে এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, অথচ 
বেজেছে মাত্র দশটা । 

ইয়ে, ইদানীং খবরের কাগজ পড়েছেন £ শুভর প্রশ্ন 
করলেন। 


কেন বলুন তো £ জটায়ু ক্রিজ্ঞেস করলেন । 

“ভারতবর্ষের শিল্পসম্পদ নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে। মন্দির 
থেকে মূর্তি লোপাট হয়ে যাচ্ছে ॥” 

“সত্যি ? খবরটা জানতুম না তো ! কী অন্যায় ! ছিছিছি।* 

লালমোহনবাবুর আযাকটিং খুব পাকা নয়, তাই একটু অসোয়াস্তি 
লাগছিল । কিন্তু শুভক্ষর বোসের সেদিকে লক্ষই নেই । আরেক পা 
এগিয়ে এসে বললেন, ‘ভদ্রলোক কিন্তু গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে 
গেছেন । 

“কোন ভদ্রলোক ? 

মিস্টার মল্লিক | 

“বেরিয়ে গেছেন ৮ 

প্রশ্নটা আমরা দুজনে একসঙ্গে করলাম । সত্যি, ফেলুদার এখানে 
থাকা উচিত ছিল। 

“একবার যাবেন নাকি? শুভম্কর বোসের চোখ জ্বলজ্বল 
করছে। . 

'অখন ₹ কোথায় ৯ বালমোহনবাবুর গলা শুকিয়ে গেছে। 

“গুহার দিকে ।' 

“গুহায় পাহারা নেই ?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন । 

“আছে, তবে চৌত্রিশটা গুহার জন্য মাত্র দুর্জন লোক । কাজেই 
বুঝতেই পারছেন... । আর ভদ্রলোক একটা ব্যাগ নিয়ে 
ঘোরেন_ লক্ষ করেছেন তো £ উলি আর আপনাদের বাংলোর 
হিপি-টাইপের লোকটি-_দুজনেই ব্যাগ নিয়ে ঘোরেন। ওরও কিন্তু 
ভাবগতিক ভাল না । উনি কে সেটা জানতে পেরেছেন? 

লালমোহনবাবু বিষম খেতে গিয়ে সামলে নিলেন। 

‘উনি ? উনি ফটোশ্রাফ তোলেন । ফার্স্ট ক্লাস ফটো। 
আমাদের দেখিয়েছেন ৷ এলোরার ফটো তুলছেন। চুংকিং-এর কী 
একটা পত্রিকার জন্য ।* 

বাংলো থেকে কে বেরোল্‌ £ মিস্টার রক্ষিত । এক হাতে লাঠি, 
অন্য হাতে টর্চ, গায়ে ঢাউস রেনকোট । ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর 
কানের কাছে এসে তারম্বরে ‘আফটার ডিনার ওয়ক এ 


মাইল ৮__বলে হেসে গেস্ট হাউসের দিকে চলে গেলেন। 
শুভঙ্কর বোসও 'শুড নাইট' বলে রক্ষিতের পথ ধরলেন । 
লালমোহনবাবু ভুকুটি করে বললেন, 'এক মাইল হাঁটতে বললে কেন 
বলো তো লোকটা £ 

আমি বললাম, ‘ভাল হজম হবে বলে ৷ ...চলুন, এখন তো 
বাংলো খালি, একবার ফেলুদার খোঁজ করা যাক । ওকে খবরগুলো 
দেওয়া দরকার । এরা সবাই গুহার দিকে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ভাল 
লাগছে না।* 

একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে বাংলোয় ঢুকলাম ৷ মিস্টার বোস 
সত্যি বললেন কি মিথ্যে বললেন জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে 
একবার গুহার দিকে যাওয়া উচিত । যদি কিছু ঘটে তা হলে রাত্রেই 
ঘটবে । এখনও আলো রয়েছে, গুহার আশেপাশে কেউ ঘোরাফেরা 
করলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে । 

বাংলোর ভিতরে অন্ধকার । বাইরের টৌকিদারের ঘরে বোধহয় 
একটা লষ্টন বলছে । আর. কোথাও আলো নেই। কোনও শব্দও 
নেই. ক লা 
রক্ষিতের ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে সেটা স্বাভাবিক, কিন্ত 
ফেলুদার দরজাও বন্ধ কেন ? আর দরজার তলার ফাঁক দিয়ে আলো 
দেখা যাচ্ছে না কেন ? ও কি এই সাড়ে দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল 
নাকি? 

বারান্দার দিকে ঘরের জানালা । পা টিপে টিপে গেলাম 
সেদিকে । জানালার পর্দা টানা । এগিয়ে গিয়ে পর্দা ফাঁক করে 
দুবার চাপা গলায় ফেলুদার নাম ধরে ডাকলাম । কোনও উত্তর 
নেই। ও যদি বেরিয়েও থাকে, সামনের দরজা। দিয়ে বেরোয়নি 
সেটা আমরা জানি। তা হলে কি টৌকিদারের ঘরের পাশে খিড়কি 
দরজাটা দিয়ে বেরোল ? 

আমরা দুজন আমাদের ঘরে ফিরে এলাম | বাতিটা স্বালাতেই 
জানালার সামনে মেঝেতে পড়ে থাকা কাগজটা দেখতে পেলাম ।- 
তাতে ফেলুদার হাতে লেখা দুটো কথা_ 

"ঘরে থাকিস ৷ 


“একটা কথা বলব তোমায় ৮ লালমোহনবাবু বললেন । “এবার 
কিন্তু তোমার দাদাটিই আমাদের সবচেয়ে বেশি ভীবাচ্ছেন। আমি 
তো এমনিতে আর বিশেষ কোনও রহস্য খুঁজে পাচ্ছি না, তবে 
তোমার দাদার কার্যকলাপ পদে পদে রহসাময় বলে মনে হচ্ছে।” 

ফেলুদা ঘরে থাকতে বলেছে, কিন্তু কখন ফিরবে সেটা বলে 
যায়নি । অথচ ও যতক্ষণ না ফেরে ততক্ষণ ঘুমোনোর কোনও 
কথাই ওঠে না। কী আর করি_ আধ ঘণ্টা কোনওরকমে 
লালমোহনবাবুর সঙ্গে কাটাকুটি খেলে কাটিয়ে দিলাম । তারপর 
লালমোহনবাবু বললেন যে গুর লেটেস্ট গল্পের প্টটা আমায় 
বলবেন ৷ --'এবার একটা নতুন রকমের ফাইট ইন্ট্রোডিউস করিচি 
যাতে হিরোর হাত-পা বাঁধা রয়েছে__কিন্তু তাও শুধু মাথা দিয়ে 
ভিলেনকে ঘায়েল করে দিচ্ছে।" 

মাথা দিয়ে মানে বুদ্ধি দিয়ে না মাথার গুঁতো দিয়ে সেটা জিজ্ঞেস 
করতে যাব এমন সময় দেখি ফেলুদা হাজির । আমরা দুজনেই চুপ, 
কারণ-্লানি ও নিজে, রেকে-কিছ-রলতে চানেহরলরে, জিজ্ঞেস 
করে কোনও হকেবা । 

ফেলুদা গন্তীর গলায় বলল, 'লালমোহনবাবু, অন্যান্যবারের মতো 
এবারও কি আপনার সঙ্গে কোনও অস্ত্র আছে নাকি ?' 

এখানে বলে রাখি লালমোহনবাবুর অস্ত্র সংগ্রহ করার বাতিক 
আছে। সোনার কেল্লার ব্যাপারে ওর সঙ্গে একটা ভূজালি ছিল, 
আর বাক্স-রহস্যের ব্যাপারে ছিল একটা বুমেরাং । ফেলুদার প্রশ্ন 
শুনে ভদ্রলোকের চোখ জুল জ্বল করে উঠল । বললেন, “এবার 
আছে একটা বন্ধ ! 

‘বন্ব ? আমি আর ফেলুদা একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলাম । কথাটা 
বিশ্বাস হচ্ছিল না । 

বম । বোমা।” 

লালমোহনবাবু তাঁর সুটকেসের দিকে এগিয়ে গেছেন। 
__'আমাদের পাড়ার দ্বিজেন তরফদারের ছেলে উৎপল আর্মিতে 
আছে। সে মার্চ মাসে এসেছিল । এইটে আমায় এনে দিয়ে 
বললে-_কাকাবাবু দেখুন আপনার জন্য কী এনিচি ! বড় বড় যুদ্ধে 


ব্যবহার হয় । -_ছোঁড়া আমার লেখার খুব ভক্ত ।* 

একটা মাঝারি সাইজের টর্চলাইটের মতে৷ লম্বা খয়েরি রঙের 
একটা বেশ ভারী পাইপ জাতীয় জিনিস লালমোহনবাবু সুটকেস 
থেকে বের করে ফেলুদার হাতে দিলেন । ফেলুদা সেটা কিছুক্ষণ 
নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল, “এটা আমার কাছেই থাক । আপনার 
পক্ষে জিনিসটা বড় বেশি ডেঞ্জারাস 1” 

“কত মেটাগন হবে বলুন তো ?' 

কথাটা আসলে মেগাটন, আর সেটা ব্যবহার হয় আটমবোমা 
সম্পর্কে। এক মেগাটন মানে দশ লক্ষ টন। ফেলুদা 
লালমোহনবাবুর প্রশ্নে কান না দিয়ে বোমাটা ঝোলায় পুরে বলল, 
“একবার বেরোনো দরকার । সবাই বেরিয়েছে, আমাদের ঘরে বসে 
থাকার কোনও মানে হয় না।" 

ডাক বাংলো থেকে যখন বেরোলাম তখন সাড়ে এগারোটা । 
বিবিটা এখনও ডাকছে। চাঁদের আলো কমছে-বাড়ছে, কারণ 
আকাশ টুকরো টুকরো চলস্ত মেঘে. ছেয়ে গেছে। খেস্ট হাউসের 
একটা ঘরে দেখলাম আলো. আলছে। সেটা নাকি সেই 
আমেরিকানের ঘর কে কোন ঘরে থাকে সেটাও নাকি ফেলুদা 
ম্যানেজারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। মল্লিক আর শুভন্কর 
ফিরেছে কি না বোঝা গেল না। 

কিছুক্ষণ থেকেই ঘন ঘন মেঘ ভাকছিল ; যখন বড় রাস্তার উপর 
এসে পড়েছি তখন একটা বড়রকম গর্জন শুনে আকাশের দিকে 
চেয়ে দেখি পুব দিকটা কালো হয়ে আসছে । ‘এই মরেছে! বৃষ্টি 
আসবে নাকি £ বলে উঠলেন লালমোহনবাবু 1 

“এত গুহা থাকতে বৃষ্টি এলে আশ্রয়ের অভাব হবে না', বলল 
ফেলুদা । 

কৈলাসের দিকে উঠে গিয়ে মন্দিরে ঢোকার কোনও চেষ্টা না 
করে ফেলুদা বাঁ দিকের পথ ধরল । কিন্তু সে পথেও বেশি দূর 
না। খানিকটা গিয়েই সে দেখি পথ ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে 
উপরে উঠতে আর করেছে। ওর কায়দাকানুন একটু আংটু জানি, 
বলে আন্দাজ করলাম যে সামনের দিক দিয়ে ছাভা গুহায়” টু 


কোনও রাস্তা আছে কি না সেটাই ও একটু ঘুরে দেখতে চাইছে। 
আশেপাশে ঝোপঝাড় আর পাথরের টুকরো, কিন্তু এখনও চাঁদের 
আলো থাকায় সেগুলো কোনও বাধার সৃষ্টি করছে না । 

এইবার ফেলুদা ডান দিকে মোড় নিল। বুঝলাম যে-দিক থেকে 
এসেছি সেদিকেই ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু রাপ্তা দিয়ে নয়; পাহাড়ের গা 
দিয়ে_ রাস্তা থেকে অনেকটা ওপরে । 

খানিকটা গিয়েই ফেলুদা হঠাৎ থেমে গেল। তার দৃষ্টি ডান 
দিকে । আমরা থেমে সেইদিকে দেখলাম । 

দুরে পশ্চিম দিকে ঠিক যেন মনে হচ্ছে জমির উপর একটা 
সিক্ষের ফিতে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। আসলে সেটা শহরে যাবার 
রাস্তা, চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে। 

সেই রাস্তা দিয়ে একজন লোক দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে গেস্ট 
হাউসের দিকে । অথবা বাংলোর দিকে । কারণ রাস্তা একটাই। 

“মিস্টার রক্ষিত নন', ফিসফিস করে বললেন লালমোহনবাবু । 

‘কী করে বুঝলেন ?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল ফেলুদা ॥ 

'রক্ষিতের গায়ে রেনকোট ছিল)” 

কথাটা ঠিকই বলেছেন লালমোহনবাবু । 

লোকটা একটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল । আমর৷ আবার 
এগিয়ে চললাম । 

একটা অদ্ডুত আওয়াজ শুনে আমরা তিনজন আবার থেমে 
গেলাম । কোথেকে আসছে আওয়াজটা ? 

ফেলুদা বসে পড়ল । আমরাও | সামনে একটা প্রকাণ্ড মনসার 
ঝোপ । সেটা আমাদের আড়াল করে রেখেছে । 

আওয়াজটা আরও কিছুক্ষণ চলে থামল । তারপর সব চুপ । 

এ কী- চারদিক হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল কেন ? আকাশের 
দিকে চেয়ে দেখি সেই কালো মেঘটা চাঁদটাকে ঢেকে ফেলেছে। 
আমরা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চললাম | খানিকটা 
হাঁটার পর ডানদিকে কৈলাসের খাদটা পড়ল । খাদের পাশেই...ওই 
যে মন্দির । মন্দিরের চুড়ো এখন আমাদের সঙ্গে সমান লেভেলে । 


ডোর পিছনে বেশ খ্নিকটা ন্ডিতে একট: ছাত --তার মাথায় 


চারটে স্গিহ চারিদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওহ যে নীচে দুরে 
হাতি দুটো দেখা যচ্ছে। 


আওয়াওটা এদিক থেকেই 
হ৬নক কিউই চোখে গড়ল 
না। হয়তো আছে, অন্ধকার বলে দেখ! যাচ্ছে না । আনি জামি 
ফেলুদা টচ জ্বলাবে শা, কারণ ভা হলে অন্য লোক আমাদের কা 
ডেনে যাদব 
কৈলাসের খাদের পর কিছু দূর গিয়ে আরেকটা খাদ । এটা 
পনেরে! নম্বর গুহা | সেট ছাড়িয়ে তাৰ পরের গুহাট'র দিকে 
এসেছি। এমন স্ময় ফেলুদা হঠাৎ থেছে টান হয়ে গেল । তারপূৰ 
ফিসফিস কথা 
"চিচ খেলেছে । পনেরো নহব গুহার ভিতরে । ভার ফলে 
ঝাইরের আপোটা একট বেড়েছে ।? 
আমি ব্াপারড। লক্ষ করিনি । লালমো: 
te আলাদা । + জং 
দু মিনিট প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম | ডাগর 
কেন একট ব্যাপাৰ করল । একটা ছোড় পুড়ি পাথর কুড়িয়ে 
নিয়ে সেটাকে ওপর (থেকে গুহার সামনের চ'তালটায় ফেলল। ট্রুপ 
করে একটা শব্দ (পলৰে । 
তারপর বুঝতে পাবলান চাতালটা হঠাৎ যেন আরও বেশি 
অন্গকাণ হয়ে গেল । তাৰ মানে টচটা নিভল | আর তার পরেই 
একট! লোক চোখে নাতো গুহা থেকে বেরিয়ে 
গেল । 
সিস্টার বক্ষিত না, আবর ফিসফিস করে বললেন 
লালমোহনবাৰু । লোকটাকে চিনতে শা পারলেও, ভর গায়ে যে 
রেনকোট নেই সেট! আমিও বুঝেছিলাম | 
এবপর এল আমার জীবনের সবচেয়ে লেমেখাডা করা সময় । 
দুশ! ইতিমধ্যে শীচে যাবার একটা রাস্তা বার করে ফেশেছে। 
রস্তে না বেধে হয় উপায় বল! উচিত । খানিকটা লাফিয়ে, 


গুহ 


মাটির উপর ঘসটে, সে দেখতে দেখতে নীচে গুহার সামনেটায় 
পৌছে গেল। লালমোহনবাবু চাপা গলায় বললেন, 
*গোয়েন্দূগিরিতে ফেল করলে সাকর্সের চাকরি বাঁধা ।* পরমুহূর্তেই 
দেখলাম সে অদৃশা হয়ে গেল। তার মানে গুহার ভিতর ঢুকেছে। 
আমার কিন্তু ঘাম ছুটে লোমটোম ঝাড়া হয়ে গেছে। 

প্রায় তিন মিনিট (মনে হচ্ছিল তিন ঘণ্টা) পরে আবার দেখতে 
পেলাম ফেলুদাকে । তারপর আরম্ত হল উলটো কসরত । উপর 
থেকে নীচের বদলে নীচের থেকে উপরে । এক হাতে টর্চ কাঁধে 
ব্যাগ আর কোমরে রিভলভার নিয়ে কীভাবে এরকম ওঠা নামা সম্ভব 
তা ও-ই জানে । উপরে উঠে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘এটার 
নাম দশাবতার শুহা। দোতলা । দুদত্তি সব মূর্তি আছে। 
লোভনীয় ।' 

“লোকটা কে ছিল বুঝলে ?'-_ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম | 
যেপুদার সুখ গার এবে ০৮০ বলল, যত সংগ ভাপছিলাম, 
তা নয় } পাঁচ আহে * রতদা আনছে সাপ খাটাতে হাৰ |? 
পাহাড় থেকে নেমে এসে বুঝলাম তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। 
ফেলুদা কৈলাসের সামনে গিয়ে পাহারাদারের সঙ্গে দেখা করল। 
তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল সে গত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে 
কোনও গোলমেলে ব্যাপার লক্ষ করেনি । অবিশ্যি ও যেখানে 
পায়চারি করছে সেখান থেকে খাদের উপরটা দেখা যায় নাঃ 
মন্দিরের চুড়োয় ঢাকা পড়ে । 

“কোনও শব্দটন্দ শোনোনি ?'_-ফেলুদা হিন্দিতে জিজ্ঞেস 
করল । 

না, শব্দও শোনেনি । এমনিতেই মেঘ ডাকছে ঘন ঘন, শব্দ কী 
করে শুনবে? 

“একবার মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখতে পারি ?' 

জানতাম লোকটা না বলবে, আর বললও তাই। 

“নেহি বাবু, অডারি নেহি হ্যায় । 

ফেরার পথে বাংলোর কাছাকাছি এসে একটা অদ্ভুত জিনিস 


দেখলাম | আমরা আসছিলাম পুব দিক দিয়ে। বাংলোর পুব 
দিকের দেয়ালে দুটো জানালা রয়েছে _একটা রক্ষিতের ঘরের, 
একটা ফেলুদার ঘরের । ফেলুদার ঘরটা অন্ধকার । কিন্তু রক্ষিতের 
ঘরের ভেতর একটা আলোর তাণ্ডব চলেছে । বেশ বোঝা যাচ্ছে 
সেটা টর্চের আলো, কিন্তু সেটা কেন যে পাগলের মতো এদিক 
ওদিক করছে সেটা বোঝা মুশকিল । একবার আলোটা জানালার 
কাছে এল। বুঝলাম সেটা গেস্ট হাউসের দিকে ফেল! হচ্ছে। 
'আলোটা ঝোপঝাড়ের উপর ঘোরাফেরা করে আবার ঘরে ফিরে 
গেল। ফেলুদা চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'হাইলি ইন্টারেস্টিং ॥* 

আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম বাংলোর দিকে । ফোঁটা ফোঁটা 
বৃষ্টি পড়ছে। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার । 
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আমি অনেক. সময় দেখেছি যে আমাদের আডভেপগরগুলো 
কখন য়ে কোন রাস্তায় চলবে সেটা আগে থেকে বোঝা ভারী 
মুশকিল হয়। কিছুদূর হয়তো আন্দাজ-মাফিক গেল, তারপর হঠাৎ 
এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য রাস্তার মোড় গেল ঘুরে ; 
ফেলুদার মাথা আশ্চর্য ঠাণ্ডা বলে ও বাধা পেলেও বা বেকায়দায় 
পড়লেও কখনও দিশেহারা হয় না। কিন্তু আজ একটা ব্যাপারে 
তাকে বেশ বিরক্ত হতে দেখলাম । 

কাল রাত্রে কৈলাসের ওপরে গিয়ে যে শব্দটা শুনেছিলাম, সে 
ব্যাপারে একটু তদস্তের দরকার বলে আমরা ঠিক করেছিলাম ভোরে 
ভোরেই কৈলাস চলে যাব । ফেলুদা রাত্রে মেক-আপ তুলে 
শুয়েছিল, আজ সকালে আমাদেরও আগে উঠে সে তৈরি হয়ে 
নিয়েছে, আর আমিও সিঁথিটা ডান দিকে করে নিয়েছি। 
লালমোহনবাবুও কোনও একটা কিছু মেক-আপ করতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু ফেলুদা বারণ করাতে চুপ করে গেলেন। 
সূযেদিয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুহা খুলে যায়, লোক চুকে দেখতে পারে ) 
সাড়ে পাঁচটায় চা যেয়ে বেরিয়ে হ'টার মধ্যে গুহায় পৌছে বাইরে 


বড় বড় গাড়ি আর লোকজনের ভিড় দেখে একেবারে তাজ্জব বনে 
গেলাম । 

আরেকটু কাছে গিয়েই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কী । ফিল্ম 
কোম্পানি এসেছে, কৈলাসে শুটিং হবে ! একবার ভিক্টোরিয়া 
মেযোরিয়ালের সামনে সুটিং দেখেছিলাম, তখন রিফ্রেক্টর জিনিসটা 
দেখে চিনে রেখেছিলাম ; এবারও সেই রিফ্রেক্টর দেখেই শুটিং-এর 
ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম | ফেলুদা বলল, “সেরেছে__এরা আর 
জায়গা পেল না ? শেষটায় কৈলাসের শ্রাদ্ধ করতে এসেছে ?' 

জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে দলটা বোম্বাই থেকে এসেছে, 
হিন্দি ফিল্মের শুটিং হচ্ছে। যার। আ্যাকটিং করবে তারা নাকি 
এখনও এসে পৌছয়নি, তবে অন্য সব কাজের লোক বেশির ভাগই 
এসে পড়েছে। 

একজন ইয়ং ছেলের প্যান্টের পকেট থেকে একটা বাংলা ফিল্ম 
পত্রিকার খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে দেখে লালমোহনবাবু তাকে 
ডেকে ক্রিজ্ঞেম-.কররৌন, (কী রই হচ্ছে,ভাই2:+ছেলেটি,বলল, 
'ক্রোড়পঁতি 1৯ 

‘কে কে পার্ট করচে £ 

টপ কাস্টিং। এখানে আসছে রূপা, অর্জুন মেরহোত্রা আর 
বলবন্ত চোপরা । হিরোইন, হিরো আর ভিলেন। * 

অর্জুনের নাম শুনেই বোধহয় লালমোহনবাবু হঠাৎ সোজা হয়ে 
দাঁড়ালেন । জিজ্ঞেস করলেন, “গান হবে নাকি ভাই ?' 

“না। ফাইট। স্টানটম্যান, ডাবল--সব এসেছে। হিরো 
ভিলেনকে চেজ করবে, ভিলেন গুহা থেকে মন্দিরের ভেতর ঢুকে 
যাবে ।” 

“আর হিরোইন ?' 

“হিরোইন সাইডের একটা কেভের মধ্যে রয়েছে। ওখানে 
ভিলেন ওকে আযাটাক করছে। হিরো এসে পড়ছে, ভিলেন 
পালাচ্ছে। ক্রাইম্যাক্স মন্দিরের চুড়োয় |” 

'ছিড়োয় £ 

ছিড়োয়।' 


“পরিচালক কে ?' 

“মোহন শর্ম্য । কিন্তু এই শুটিংটায় থাকছে ফাইট ডাইরেক্টর 
আগ্লারাও |" 

আরও জিজ্ঞেস করে জানলাম যে শুটিং হতে হতে দশটা, আর 
দুপুরেই কাজ শেষ। তার মানে আজকের দিনটা এরাই কৈলাসটা 
দখল করে রাখবে । 

"তাজ্জব ব্যাপার !' ফেলুদা বলল। --'এই পারমিশনটা পাওয়া 
কীভাবে সম্ভব হল জানতে ইচ্ছে করে । টাকায় কীই না করে।" 

ভেতরে না চুকতে পারলেও কাল রাত্রে যেখানে পাহাড়ের 
উপরে খাদের পাশটায় গিয়েছিলাম, সেখানে যেতে আশা করি 
কোনও অসুবিধা নেই। তাই ভেবে কৈলাসের বাঁ দিক দিয়ে আমরা 
উপরে উঠতে লাগলাম: । 

কিন্তু সে গুড়েও বালি । আমাদের আগেই ফিল্মের দলের কিছু 
লোক সেখানে হাজির হয়ে গেছে। তার মধো একজন বোধহয় 
ব্যামেরামারে, কারী সে ডান হাতের আড়লুগুলো ফুটোস্কোপের 
মতোরুরে-চাবের শ্ায়মে 'পর্ফোয়েটব্যর মন্দিরে, টুড়োর দিকে 
দেখছে। মন্দিরের ভিতর কিন্তু এখনও কোনও লোক ঢোকেনি। 
নীচে থাকতেই জেনেছিলাম পারমিশনের চিঠিটা নাকি অন্য গাড়িতে 
আসছে। দারোয়ান যতক্ষণ না চিঠিটা দেখছে ততক্ষণ কাউকে 
ভিতরে ঢুকতে দেবে না। 

ফেলুদা জিভ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে বলঙগ, ‘সময় 
নষ্ট করে লাভ নেই। এরা আমাদের কাজটা পণ্ড করতেই 
এসেছে। চল. একবার পনেরো নম্বর গুহাটায় যাই__ভাল মূর্তি 
আছে। এই উদাত্ত পরিবেশে ফিল্ম কোম্পানির কচকচি ভাল 
লাগছে লা।” 

আমরা যেদিক দিয়ে উঠেছিলাম তার উলটোদিক দিয়ে নেমে 
পনেরো নম্বর গুহার দিকে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম মেন রোড 
দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হলদে আমেরিকান গাড়ি কৈলাসের দিকে 
আসছে। বুঝলাম হিরো হিরোইন ভিলেন আর ফাইট ডাইরেক্টর 
এসে গেছেন। 


পনেরো নম্বর গুহাই হল দশাবতার শুহা। তার সামনে 
পৌছানোর আগেই দুই অবতারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একজন 
হলেন মিস্টার রক্ষিত, আর অন্যজন মিস্টার ল্যুইসন। গুহার 
মুবটাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন দুজন, তার মধ্যে দ্বিতীয়টিকে বেশ 
উত্তেজিত বলে মনে হল । আমরা একটু এগিয়ে যেতেই কথা বন্ধ 
হয়ে গেল. আর আমেরিকানটি, 'আই সি নো পয়েন্ট ইন মাই স্টেইং 
হিয়ার এনি লঙ্গার' বলে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে 
গেলেন। 

মিস্টার রক্ষিত আমাদের দিকে এগিয়ে এসে ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে 
কমপ্লেন করছিল । বলছে ডিমটা পর্যন্ত ঠিক করে ভাক্ততে জানে 
না, আর আশা করে যে আমরা এখানে এসে ডলার ঢেলে দিয়ে 
যাব । টাকার গরম আর কী !' 

ফেলুদা বলল, ‘আশ্চর্য তো। শুনেছিলাম আর্টের সমঝদার, 
১৮৮৮৪ to 0 
লালমোহুলরাকু বললেন, "আমেরিকায়: চিন্‌, কী ক্রে' কাজে 
মশাই ?' 

রক্ষিত কী জানি একটা উত্তর দিতে গিয়ে আর দিতে পারলেন 
না। কৈলাসের দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার এসে আমাদের 
সকলেরই পিলে চমকে দিয়েছে। লালমোহনবাবু পরমুহূর্তেই 
নিজেকে সামলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, “ফাইট শুরু হয়ে 
গেছে মশাই ! ভিলেন চ্যাঁচাচ্ছে !' 

চিৎকারের পর আরও অন্য গলায় চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। 
ফাইট হলে এত লোক. চেচাবে কেন ? আমরা ফেলুদার পিছন 
পিছন ব্যস্তভাবে কৈলাসের দিকে এগিয়ে গেলাম । এত ছুটোছুটি 
গোলমাল কীসের জন্য ? 

যখন গেটের কাছাকাছি এসে গেছি তখন দেখলাম চার পাঁচজন 
লোক চ্যাংদোলা করে একটি বেগুনি হাওয়াইয়ান শার্ট পরা লোককে 
হলদে গাড়িটার দিকে নিয়ে গেল। তারপর বেরিয়ে এল হিরো 
হিরোইন আর ভিলেন । এদের তিনজ্রনেরই মুখ চেনা । রূপা 


অর্জুনের কাঁধে ভর করে এগিয়ে আসছে, বলবন্ত তাদের পাশেই 
মাথা হেট করে রূপার কাঁধে একটা হাত দিয়ে যেন তাকে সাস্তুনা 
দিচ্ছে। এবারে সেই বাঙালি ছেলেটিকে দেখে আমর! চারজনেই 
তার দিকে এগিয়ে গেলান ॥ 

“কী হয়েছে মশাই ?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন ৷ 

“লাশ পড়ে আছে মন্দিরের পেছন দিকে..হরিবল 
ব্যাপার...হাড়গোড সব..." 

'্যাংদোলা করে নিয়ে গেল কাকে ?' 

'আগ্লারাও । উনিই প্রথম দেখলেন, আর দেখেই সেন্সলেস |” 
ফেলুদা আর মিস্টার রক্ষিত আগেই মন্দিরে ঢুকে গিয়েছিল। 
এবার আমরা দূজনও গেলাম ॥ ফিল্মের লোকজন সব বেরিয়ে 
আসছে, বুঝপাম শুটিং আর হবে না। ১ 

মন্দিরের বাঁ দিকের প্যাসেজ দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি, 
ডানদিকে কৈলাসের নীচের দিকটায় সারি সারি হাতি আর সিংহের 
মূর্তি; মনে হয় তারাই যেন মন্দিরটাকে কাঁধে করে রয়েছে। 
সামনে (মাটি শুরে ডান. দিক ক্টিয়েই বোধহয় সৃতদেহ, কারণ 
সেখানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে রয়েছে। আমরা 
পৌঁছানোর আগেই মিস্টার রক্ষিত ভিড় থেকে বেরিয়ে আমাদের 
দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "ওদিকে যাবেন না। বিশ্রী ব্যাপার ।" 
আমারও যে খুব একটা যাবার ইচ্ছে ছিল তা নয়, কারণ এ ধরনের 
রক্তাক্ত দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে না ; তবু কে মারা গেছে জানার 
ভীষণ কৌতৃহল হচ্ছিল। সে কৌতৃহলটা মিটিয়ে দিল ফেলুদা । 
মিস্টার রক্ষিত চলে আসবার এক মিনিটের মধোই ফেলুদাও ফিরে 
এসে বলল, 'শুভস্কর বোস । মনে হয় পাহাড়ের উপর থেকে 
সোজা পড়েছেন পাথরের মাটিতে ।* 

লালমোহনবাবু শুনলাম বিড়বিড় করে বলছেন, ‘আশ্চর্য । ঠিক 
এইভাবেই মরবার কথা ঘনশ্যাম কর্কটের ॥* 

ফেলুদা আবার বাইরের দিকে চলেছে, আমরা দৃূজন তার 
পিছনে । মিস্টার রক্ষিত এগিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের আসতে 
দেখে থেমে বললেন, “কাল রাত্রে যখন এদিকটায় বেড়াতে আসি, 


তখনই দেখলাম ভদ্রলোক পাহাড়ের উপর উঠছেন। আমি বারণ 
করেছিলাম ? ভদ্রলোক আমার কথায় কানই দিলেন না । তখন কি 
জানি যে লোকটা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে ?₹ 

মিস্টার রক্ষিত চলে গেলেন । একট! নতুন কথা বলে গেলেন 
বটে ভদ্রলোক । আত্মহত্যার কথাটা আমার মনেই হয়নি । ফেলুদা 
মিস্টার রক্ষিতের কথায় যেন আমল না দিয়েই আবার কৈলাসের বাঁ 
দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করল । 

আধঘন্টা আগেই দেখেছিলাম খাদের পাশে লোকজন দাঁড়িয়ে 
আছে, এখন দেখছি একটি লোকও নেই । মলে মনে বললাম 
শুভস্কর বোস মরে গিয়ে আমাদের কাজের সুবিধে করে দিয়েছেন । 

ফেলুদা দেখলাম বেশ বেপরোয়াভাবে এগিয়ে গিয়ে খাদের ধারে 
দাঁড়িয়ে ঘাড় নিচু করে মন্দিরের পিছনে যেখানে মৃতদেহ পড়ে আছে 
সেখানটা দেখছে। যেখান থেকে পড়েছেন শুভদ্ধর বোস, সেই 
জায়গাটা আন্দাজ করে ও খাদের আশপাশটা খুব ভাল করে দেখতে 
লাগল 

মাটিতে একটা, গর্ত । লোক চলাচলে মাটি ঢুকে সেটা খানিকটা 
বুজে এসেছে, কিন্তু তাও ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা স্বেলটা খুলে তার 
মধ্যে ঢোকাতে সেটা প্রায় দেড় হাত ভেতরে চলে গেল। গর্তটা 
খাদ থেকে হাত তিনেক দূরে ॥ এবার ফেলুদা গর্তটার ঠিক সামনে 
খাদের ধারটা পরীক্ষা করতে লাগল । আমি আর লালমোহনবাবুও 
দেখছি আর বেশ বুঝতে পারছি কোন জিনিসটা ফেলুদার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে। 

খাদের ধারের মাটির উপর একটা গভীর খাঁজ পড়েছে। 

“কিছু বুঝতে পারছিস, তোপ্সে £ ফেলুদা জিক্রেস করল। 
আমি চুপ করে আছি দেখে সে নিজেই উত্তর দিল__ 

“এটা দড়ির দাগ । একটা শাবল গোছের জিনিস গভীরভাবে 
পুঁতে সেটায় একটা দড়ি বেঁধে খাদের ভিতর ঝুলিয়ে সেটা ধরে 
কেউ নেমেছিল বা নামতে চেষ্টা করেছিল। কাল রাত্রে খস খস 
শব্দটা মনে পড়ছে £ সেটা ছিল দড়িটাকে টেনে তোলার শব্দ । 
সামনে দিয়ে ঢোকার উপায় নেই, তাই পিছন দিয়ে ঢোকার এই 


ব্যবস্থা ।' 

লালমোহনবাবু বললে, ‘কিন্তু দড়ি হলে...একশো ফুট...মানুষ ধরে 
নামবে...সে তো মোক্ষম দড়ি হতে হবে মশাই !' 

“নাইলনের দড়ি । হালকা, অথচ প্রচণ্ড শক্ত', বলল ফেলুদা । 

আমি বললাম, ‘তার মানে তো শুভঙ্কর বোস ছাড়া আরেকজন 
লোক ছিল ” 

“ন্যাচারেলি । সেই লোকই দড়ি টেনে তুলেছে, সেই শাবল-দড়ি 
সরিয়ে ফেলেছে। সে শুভক্কর বোসের শক্ত বা মিত্র সেটা এখনও 
যোলো৷ আনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তবে একটা কারণে শক্ত 
বলেই মনে হয় ।' 

আমরা ফেলুদার দিকে চাইলাম | ফেলুদা তার শার্টের পকেটে 
হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট জিনিস বার করে হাতের তেলোয় ধরে 
আমাদের দেখাল । 

একটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ৷ নীল রঙের কাপড় । কাল 
কাকে দেখেছি নীল শা গায়ে ? 

মিস্টার জয়ন্ত সম্পিকও। 

“কোথায় পেলে ওটা £- কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম। 
ফেলুদা বলল, ‘উপুড় হয়ে পড়েছিল শুভঙ্কর বোস। হাত দুটো 
ছড়ানো ৷ বাঁ হাতটা মুঠো অবস্থায় । দু আঙুলের মাঝখান দিয়ে 
টুকরোটা বেরিয়ে ছিল । দুজনে ধবস্তাধ্বস্তি হয় খাদের ধারে । 
শুভদ্কর শার্ট খানচিয়ে ধরে । তারপর পড়ে যায়। টুকরোট। হাতে 
ছিড়ে আসে ।” 

“ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল কি £ লালমোহনবাবু প্রশ্ন 
করলেন । “তৃতার মানে তো ম্‌-মাডরি !' 

ফেলুদা লালমোহনবাবুর কথায় কোনও মন্তব্য না করে 
গস্তীরভাবে বলল, “একটা কথা বলতেই হবে--কৈলাস এবনও 
অক্ষত রয়েছে, আর সেটার জন্য দায়ী শুভস্কর বোস। তিনি 
মরলেন বলেই মূর্তি চোরকে কাজ না সেরেই পালাতে হল। আর 
সেই. সঙ্গে লালমোহনবাকুর ভবিষ্যদ্বাণীও ফলে গেল। কৈলাসে 
সত্যিই লাশ পাওয়া গেল!" 


৯৪ 


খাদের মাথা থেকে যখন নীচে নামলাম ততক্ষণে ফিল্ম 
কোম্পানির লোকেরা সরে পড়েছে । তার বদলে এখন স্থানীয় 
লোকের ভিড়! আর আমেরিকান গাড়ির বদলে রয়েছে একটা 
জিপ। একজন বছর পঁয়ত্রিশের স্মার্ট ভদ্রলোক ফেলুদাকে দেখে 
এগিয়ে এলেন । ইনিই নাকি মিস্টার কুলকার্নি_ টুরিস্ট গেস্ট 
হাউসের ম্যানেজার । ফেলুদার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা হল। 
ভদ্রলোক বললেন, 'কাল রাত্রে যে মিস্টার বোস ফেরেননি সেটা 
আজ ভোরে জানা গেছে । একটি বেয়ারাকে পাঠিয়েছিলাম ওর 
খোঁজ করতে, সে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে ।' 

‘এখন কী ব্যবস্থা হচ্ছে? ফেলুদা প্রশ্ন করল। কুলকার্নি 
বললেন, “আওরঙ্গাবাদে খবর পাঠানো হয়েছে। সি ডি ভ্যান 
আসছে, ডেডবডি মর্গে নিয়ে যাবে । মিস্টার বোসের ভাই আছেন 
দিলতে ৷ - লাখ মনাঞ করার পারে তাকে খবর পাঠানো 
হচ্ছে): ট্রি স্যাড 1 ভদ্রলোক সত্যিই পণ্ডিত ছিলেন । আগেও 
একবার এসেছিলেন_-সিকসটি এইটে । গেস্ট হাউসেই ছিলেন। 
এলোরার ওপর বই লিখছিলেন । 

“আপনাদের এখানে থানা নেই & 

একটা পুলিশ আউটপোস্ট আছে । ছোট জায়গা তো ! একজন 
জ্যাসিসস্ট্যান্ট সাব-ইনসপেষ্টর চার্জে আছেন। মিস্টার ঘোটে। 
আপাতত ডেডবডি ইনসপেক্ট করছেন ।”* 

‘আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারেন ? 

“সার্টেনলি !..ভাল কথা 

কুলকার্নি কী যেন একটা গোপনীয় কথ বলতে চাইছেন, কিন্ত 
আমরা দুজন বাইরের লোক রয়েছি বলে ইতস্তত করছেন । ফেলুদা 
বলল, ‘আপনি এদের সামনে বলতে পারেন।” কুলকার্নি আশ্বস্ত 
হয়ে বললেন, ‘আজ সকালে বস্বেতে একটা ট্রাঙ্ক কল হয়েছে ।” 

“মল্লিক £ 

হাঁ।? 


“কী বলল নোট করেছেন £ 

কুলকার্নি পকেট থেকে একটা কাগজের স্িপ বার করে সেটা 
থেকে পড়ে বললেন, ‘মে কালু আচে । আজ রওয়ানা হচি ।” 

মেয়ে ভাল আছে, আজ রওনা হচ্ছি। আবার সেই মেয়ের 
ব্যাপার ৷ 

“যাবার কথা বলেছে কিছু ? ফেলুদ। চাপা উত্তেজনার সঙ্গে প্রশ্ন 
করল। 
কিন্তু আমি আপনার কথা ভেবেই একটা ফন্দি বার করে যাওয়াটা 
পিছিয়ে দিয়েছি। ওর ট্যাক্সির ড্রাইভারকে টিপে দিয়েছি। 
ডিফারেনসিয়াল গণ্ডগোল-_গাড়ি সারাতে টাইম লাগবে ॥” 

“ব্রাভো ! আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন ।” 

ফেলুদার তারিফে কুলকার্নির চোখ খুশিতে জ্বলন্ধল করে 
উঠল। ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, ‘ভাল 
কথা-_আগ্রুনার এই. খোটে লোকটি কেমন ?' 

“বেশী (লোক তবে অনমরা হয়ে থাকে | এ জান তাপ ভাল 
লাগে না। কবে প্রোমোশন হবে, আওরঙ্গাবাদে পোস্টেড হবে, তাই 
দিন গুনছে । ...আসুন না, আলাপ করিয়ে দিই ।” 

মিস্টার ঘোটে কেভ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কাছাকাছির মধ্যেই 
ছিলেন, কুলকার্নি তাঁকে ডেকে এনে ফেলুদাকে 'বিখ্যাত প্রাইভেট 
ডিটেকটিভ' ধলে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক 
লম্বায় সাড়ে পাঁচফুট, চওড়াতেও প্রায় ততখানিই বলে মনে হয়, 
তার উপরে আবার চার্লি চ্যাপলিনের মতো গোঁফ | কিন্তু মোটা 
হলে কী হবে, হাঁটাচলা বেশ চটপটে । 

ঘোটের সঙ্গে কথা বলার আগে ফেলুদা আমাদের দিকে ফিরে 
বলল, “তোরা বরং বাংলোয় ফিরে যা-_আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে 
একটু কথা বলে আসছি ।” 

কী আর করি। গেলাম ফিরে বাংলোর । ভোরে শুধু চা খেয়ে 
বেরিয়েছিলাম, তাই বেশ খিদে পাচ্ছিল । বারান্দায় গিয়ে 
চৌকিদারকে হাঁক দিয়ে দুজনের জন্য ডিমরুটি করতে বলে 


দিলাম । 

ঘরে ফিরে এসে দেখি লালমোহনবাবু কেমন যেন বোকা বোকা 
ভাব করে খাটে বসে আছেন ॥ আমাকে দেখে বললেন, “আমরা কি 
বেরোবার সময় ঘরের দরজ! বন্ধ করে গিয়েছিলাম ?' 

আমি বললাম, “না তো । নেবার মতো কীই বা আছে বলুন ! তা 
ছাড়া এর! তো সকালবেলা ঘর ঝাড়পোঁছ করে, তাই...কেন, কিছু 
হারিয়েছে নাকি £ 

‘না, কিন্তু জিনিসপত্তর সব ওলটপালট হয়ে আছে। আমার 
খাটে বসে আমার বাক্স ঘেটেছে। এই কিছুক্ষণ আগে। খাট 
এখনও গরম হয়ে আছে । তোমার বাক্সটা দেখো তো।' 

সুটকেসটা খোলামাত্র বুঝতে পারলাম সেটা কেউ ঘাঁটাঘাঁটি 
করেছে। যেটা যেখানে ছিল সেটা সেখানে নেই। শুধু বাক্স না, 
বালিশ টালিশও এদিক ওদিক হয়ে আছে? এমন কী খাটের 
তলাতেও যে খুঁজেছে সেটা আমার চটি জোড়া যেভাবে রাখা হয়েছে 
তার থেকে বুঝতে পারছি 
লালমোহণষ/ বললেন কীসের জন অকচেয়ে ভয় ছিল জান ? 
আমার নোটবুকটা ৷ সেটা দেখছি নেয়নি ।" 

“অন্য কিছু নিয়েছে নাকি ?' 

“কই, কিছুই তো নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না । তোমার ?' 

আমারও তাই । কিছুই নেয়নি। যে এসেছিল সে বিশেষ 
কোনও একটা জিনিস খুঁজতে এসেছিল । সেটা পায়নি ।” 

একবার চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলে হয় না ?' 

কিন্তু টৌকিদারকে জিজ্ঞেস করে কোনও ফল হল না। সে 
বাক্তার করতে গিয়েছিল, তখন যদি কেউ এসে থাকে? এখানে 
কোনওদিন কিছু চুরিটুরি যায় না, কাজেই বাইরের লোক এসে ঘরে 
ঢুকে জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি করে যাবে এটা তার কাছে খুবই আশ্চর্য 
লাগল । 

হঠাৎ মনে হল ফেলুদার ঘরে লোক ঢুকেছিল কি না জানা 
দরকার । গিয়ে দেখি ফেলুদা দরজা লক করে গেছে। সেটার 
অবিশ্যি একটা কারণ আসছে । ও নিজে ছদ্মবেশে রয়েছে বলে ওর 


একটু সাবধান হতে হয় । লালমোহনবাবু বললেন, “একবার মিস্টার 
রক্ষিতকে জিজ্ঞেস করবে নাকি £ 

কাল রাত্রে জানালা দিয়ে টর্চের খেলা দেখে আমার এমনিই 
রক্ষিত সন্থক্কে একটা কৌতূহল হচ্ছিল, তাই লালমোহনবাবুর 
প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে দুজনে ভদ্রলোকের দরজায় গিয়ে আস্তে করে 
টোকা মারলাম । কয়েক সেকেন্ডের মধ্োই দরজা খুলে গেল । 

"কী ব্যাপার ? ভেতরে এসো |" 

ভদ্রলোক যে খুব একটা খুশি খুশি ভাব দেখালেন তা নয় ; তাও 
যখন ডাকছেন তখন গেলাম । 

“আপনার ঘরেও কি লোক ঢুকেছিল ?' লালমোহনবাবু ঢুকেই 
প্রশ্ন করলেন । 

ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে তাকাতেই বুঝলাম ভাবগতিক 
ভাল না। চাপা অথচ ঝাঁঝালো গলায় বললেন, “আপনাকে বলে 
তো লাভ নেই, কারণ আপনি কানে শোনেন না, কাজেই আপনার 
ভাগনেটিকেই বলছি $__লোক শুধু ঘোকেনি, আমার একটি. অত্যন্ত 
কাজের জিনিস সখতে তুলে নিয়ে গেছে)" 

“কী জিনিস ? আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম। 

“আমার রেনকোট । বিলিত রেনকোট | আজ পঁচিশ বছর ধরে 
ব্যবহার করছি !' 

মেজোমাম৷ চুপ । কালা সেজে আছেন । আমি খুব জোরে 
চেঁচিয়ে তাকে খবরটা দিয়ে দিলাম । লালমোহনবাবু বললেন, ‘কাল 
রাত্রে নিয়েছিল কি? কাল দেখলুম আপনি কী যেন খুঁজছেন। 
আপনার চটী... 

'না। কাল রাত্রে একটা চামচিকে ঘরে ঢুকেছিল । বাতি নিভিয়ে 
টর্চ জ্বেলে সেটাকে তাড়াতে চেষ্টা করছিলুম ৷ কাল আমার কোনও 
শর্জিনিস খোয়া যায়নি । গেছে আগ সকালে । আর আমার ধারণা 
সেটা নিয়েছে চৌকিদারের ওই ছেলেটা ।" 

এ কথাটাও চেঁচিয়ে মেজোমামাকে শুনিয়ে দিলাম । উনি 
বললেন, “শুনে দুঃখিত হলাম । ছেলেটির দিকে চোখ রাখতে হয় 
এবার থেকে ।” 


এর পরে আর কিছু বলার নেই । আমরা ভদ্রলোককে ডিসটার্ব 
করার জন্য ক্ষমা চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। 

চৌকিদার ডিমরুটি এনে দিয়েছিল, দুজনে খাবার ঘরে বসে 
খেলাম । আমেরিকার ডিম কী করে ভাজে জানি না, আমাদের এই 
খুলদাবাদের ডিম ফ্রাই বেশ ভালই লাগছিল । ঘরে কে ঢুকে 
থাকতে পারে সেটা ভাবতে মনটা খচ খচ করছিল, কিন্তু এখন মনে 
হচ্ছে সেটা হয়তো সত্যই চৌকিদারের ওই ছেলেটা ৷ ও মাঝে 
মাঝে বাংলোর পশ্চিমদিকের মাঠটায় পায়চারি করে, আর পদরি 
ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে আড়চোখে দেখে, সেটা লক্ষ করেছি। 
যদিও ফেলুদা বাংলোয় ফিরে যেতে বলেছিল, তার মানে যে 
ঘরেই বসে থাকতে হবে এমন কোনও কথা আছে কি ? চাবি দিয়ে 
ঘরের দরজা বন্ধ করে আমরা বাংলোর বাইরে রাস্তায় এলাম। 
বাংলোর ঠিক সামনে থেকে গেস্ট হাউসটা দেখা যায় না, একটা 
অচেনা গাছ সামনে পড়ে । গাড়ি স্টার্ট দেবার একটা শব্দ পেয়ে 
একটু এপিযয় : গেলাম | এবার €গস্ট হাউসটা দেখ্ট যাচ্ছে। 
আও্যঙ্গাবাদ পেকে বে ট্যান্সিটা মিস্টাফ রক্ষিত আলা লুইসকে নিয়ে 
এসেছিল, সেটা যাবার জন্য তৈরি, ছাতের উপর মাল চাপানো 
রয়েছে, আমেরিকান ক্রোড়পতি মিস্টার স্যাম লুইসন বেয়ারাকে 
বকশিশ দিচ্ছেন। 

কিন্তু ইনি আবার কে? 

আরেকটি লোক গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছেন, 
ল্যুইসনের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলছেন। ল্যুইসন দুবার মাথা 
নাড়ল। তার মানে কোনও একটা প্রস্তাবে রাজি হল । এবার অন্য 
ভদ্রলোকটি আবার গেস্ট হাউসে ঢুকে একটা সুটকেস হাতে নিয়ে 
বেরোলেন। ড্রাইভার গাড়ির পিছনের ডালা খুলে দিল। বাক্স 
[ভিতরে ঢুকে গেল। ডালা বন্ধ হল ; আমার বুকের ভিতর ভীষণ 
ধুকপুকুনি । লালমোহনবাবু আমার হাত খামচে ধরলেন । 

জয়ন্ত মল্লিক নিজের গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে 
আমেরিকানের সঙ্গ নিয়ে পালাচ্ছেন। 

ড্রাইভার তার জায়গায় গিয়ে বসল ॥ 


“চৌকিদারের সাইকেল আমি চেঁচিয়ে উঠলাম । 

ট্যাক্সি স্টার্ট দেবার শব্দ পেলাম | 

আমি উর্ধবস্বাসে দৌড়ে গিয়ে কোনও রকমে টেনে হিচডে 
সাইকেলটি বাইরে আনলাম । 

'ঠেপড়ন।” 
লানমোহনবাবুর ভাব দেখে মনে হল তিনি জীবনে এই প্রথম 
সাইকেলের পিছনে চাপলেন। আমি জানি অন্য সময় হলে 
চাপতেন না__কিন্তু অপরাধী পালিয়ে যাচ্ছে, এ ছাড়া গতি নেই । 
ট্যাক্সি বেরিয়ে চলে গেছে। আমি প্রাণপণে পেডাল করে 
চলেছি। জটায়ু আমার কোমর খামচে ধরেছেন । সাত বছর বয়সে 
সাইকেল চালাতে শিখেছি। ফেলুদাই শিখিয়েছিল। আ্যাদ্দিনে 
সেটা কাজে দিল । 

বিশ মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে পৌছে গেলাম । ওই যে 
ফেলুদা__ওই যে ঘোটে, কুলকার্নি। 

“ফেলুদা ₹ মিস্টার মল্লিক পালিয়েছেন-_সেই. আমেরিকানের 
ট্যান্সিড়ে---এইপাঁচ মিনিট আগে টি 

এই একটা খবরের দরুন কয়েক মুহুর্তের মধ্যে এত রকম ঘটনা 
ঘটে গেল যে, এখনও ভাবতে মাথা ভোঁ ভোঁ করে। জিপও যে 
ইচ্ছে করলে ঘণ্টায় বাট মাইল স্পিডে ছুটতে পারে সেটা এই প্রথম 
জানলাম । আমি আর জটায়ু পিছনে ঘাপটি মেরে বসে আছি, 
কাছে চলে আসছে, তারপর হর্ন দিতে দিতে সেটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে 
গিয়ে থামল, ক্রোড়পতি ল্যুইসনের চোখরাঙানি আর বাছাই বাছাই 
মার্কিনি গালির বিস্ফোরণ, আর তারই মধ্যে মল্লিকের ফ্যাকাসে মুখ, 
একবার বাধা দিতে গিয়ে কেঁচো হয়ে যাওয়া, আর তারপর ঘোটে 
তার সুটকেস খুলল, আর তা থেকে টার্কিশ টাওয়েলের পাঁচ খুলে 
বেরোল যক্ষীর মাথা, আর লালমোহনবাবুর হাঁফ ছেড়ে বলা এন্ডস 
ওয়েল দ্যাট অলস ওয়েল, আর নু'ইসনের হাঁ হয়ে যাওয়া আর 
দুবার 'বাট-..বাট' বলা, আর সবশেষে ল্যুইসন ট্যাক্সি করে 
আওরক্গাবাদ, আর আমরা বামাল সমেত চোর খ্রেপ্তার করে 


শুলদাবাদ । 

মল্লিক অবিশ্যি এখন ঘোটের জিস্ায়। অথাৎ তিনি এখন 
খুলদাবাদ পুলিশ আউটপোস্টের বাসিন্দা ! ভদ্রলোক এত হতভম্ব 
হয়ে গিয়েছিলেন যে, কোনও কথাই বলতে পারেননি ৷ 

ঘোটে আমাদের গেস্ট হাউসে নামিয়ে দিলেন, কারণ কুলকার্নি 
ওখানে উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিলেন । ‘মিশন সাকসেসফুল' 
শুনে কুলকার্নি অবিশ্যি দারুণ খুশি হলেন, কিন্তু ফেলুদা যেন তার 
উৎসাহে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলেই বলল যে, এখনও কাজ বাকি 
আছে। __আর তা ছাড়া আপনি বন্বের ওই নাম্বারটা নিয়ে কিন্ত 
এনকোয়ারিটা করবেন, আর খবর পেলেই আমাকে জানাবেন ।' 

শেষের ইনস্টাকশনটার ঠিক মানে বোঝা গেল না, তবে এটা 
নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন আছে বলেও মনে হল না। 

কুলকার্নি সকলের জন্য কফি বলেছিলেন, সেটা খেতে খেতে 

হঠাৎ মনে পড়ল আমাদের ঘরে যে লোক ঢুকে জিনিসপত্তর 
ঘাঁট্‌ঘাঁটি কারছে, অন রক্ষতের দর থকে রেনকোট চুরি (ছে, 
সে খবরটা সেলপুদাকে দেও হয়নি । (সেটা ওকে বলত ও ঝয়েক 
মূহুর্ত ভূকুটি করে ভাবল। তারপর কুলকার্নিকে জিজ্ঞেস করল 
চৌকিদার লোকটি কেমন | 

“কে, মোহনলাল ? ভেরি গুড ম্যান । সতেরো বছর চৌকিদারি 
করছে, কোনও দিন কেউ কমঞ্জেন করেনি ।' 

ফেলুদা আরেকটু ভেবে বলল, কোনও জিনিস নেয়নি 
বলছিস ? 

আমি বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে না বললাম, আর সেই 
সঙ্গে এটাও বললাম যে রক্ষিত চৌকিদারের ছেলেকে সন্দেহ 
করছে। 

“চলুন, লালমোহনবাবু_আপনি বলছেন লোকটা আপনার খাটে 
ধসে খাট গরম করে দিয়েছিল__আপনার বাক্সে কী আছে একবার 
দেখে আসি । আমরা চলি, মিস্টার কুলকার্নি। এটা আপাতত 
আপনার জিস্মাতেই থাক ।” 

তোয়ালেতে মোড়া বক্ষীর মাথাটা ফেলুদা কুলকার্নিকে দিয়ে 


দিল। তিনি সেটা তাঁর আপিসের সিন্দুকে ঢুকিয়ে দিয়ে তাতে চাবি 
দিয়ে দিলেন । ফেলুদা বলে এল সে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরবে । 

যাংলোয় এসে আমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে ফেলুদা আমার 
আর লালমোহনবাবুর জিনিস খুব ভাল করে ঘেঁটে দেখল। 
জামাকাপড় ছাড়া লালমোহনবাবুর সুটকেসে যা ছিল তা হল একটা 
হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স, দু খণ্ড অপরাধ-বিজ্ঞান, তাঁর নোটবুক, 
আর বেলুচিস্তানের বিষয়ে একটা ইংরিজি বই। নোটবুকটা ফেলুদা 
এতক্ষণ ধরে উলটে পালটে দেখল কেন সেটা বুঝতে পারলাস না । 
সব দেখাটেখা হয়ে গেলে বলল, ‘যা আন্দাজ করছি তা যদি ঠিক 
হয়, তা হলে এসপার ওসপার যা হবার আজই হবে । আর তাই যদি 
হয়, তা হলে মনে হচ্ছে তোদের একটা জরুরি ভূমিকা নিতে হবে । 
সব সময় মনে রাখবি যে আমি আছি পেছনে, ভয়ের কিচ্ছু নেই। 
মল্লিকের আ্যারেস্টের কথা কাউকে বলবি না, এখন ঘর থেকে 
বেরোবি না। এমনিতেও হয়তো বেরোতে পারবি না, কারণ, মনে 
হয় বৃষ্টি আসছে.।* 

ফেব্যুদা কথাঞ্িলে। ধলতে. বলতে জানালার' দিকৈ মুখ 
ফিরিয়েছিল, এখন দেখলাম ও নিঃশব্দে হেঁটে জানালার কাছটায় 
গিয়ে দাঁড়াল । আমারও চোখ গেল জানালার দিকে ! এটা পশ্চিম 
দিক ! এদিকে খানিক দূর ঘাস জমির পরে কতগুলো বড় বড় গাছ, 
তার মধো ইউক্যালিপটাস গাছটা আমার চেনা । একজন লোককে 
গাছপালার পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ঘাস পেরিয়ে আমাদের 
বাংলোর সামনের দিকে চলে আসতে দেখলাম । তার এক মিনিট 
একটা দরজা চাবি দিয়ে খোলা, আর তারপর সেটাকে ভিতর থেকে 
বন্ধ করার শব্দ পেলাম । 

ফেলুদা দুবার মাথা নেড়ে চাপা গলায় বলল--ঠিক আছে, ঠিক 
আছে।” 

লোকটা আর কেউ নন-_আমাদের প্রতিবেশী মিস্টার রক্ষিত । 

“আমার কাছ থেকে সময় মতো! নির্দেশ পাবি, সেই অনুযায়ী 
কাজ করবি ।" 


এই শেষ কথাৰ বলে ফেলুদা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল । 

আমরা দুজনে ঘরে বসে রইলাম । বাইরে মেঘের গঞ্জন শোনা 
যাচ্ছে । বেধহষ কালো মেলে সু্ঘটা ঢেকে দিয়েছে থলে আলো 
কমে এসেছে। 

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেন জানি মনে হল যে, মিস্টার 
বক্ষিতের চেয়ে বেশি রহস্যময় লেক আর কেউ নেই, কারণ ওর 
সন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানাতে পারিনি । 

আর মধ্িক ? মক সন্বক্গেও কি সব জেনে ফেলেছি ? 
ff £ হঠাং মানে হচ্ছে কিছুই জানি না। মনে হচ্ছে যে 
অন্ধকাৰে ছিল্লান, এখএ৩ সেই অগ্চকারেই আছি । 


lou 


বারোটার গর থেকেই ভুমুল বৃষ্টি শুরু হল, আর তার সঙ্গে 
নেদের গঞ্জন । ছেপুদা বলে গেছে আজকেই প্রদহম্যাক্স, আর 
তাতে আমাদের হয়ত: একটা ভুমিকা নিভে হকে। আমার কাছে 
সণঠ অঙ্কবার, লালনেহনবানূর কাছেও ভাই । কাজে ভুমিকটা যে 
সেটা ভেবে কোনও লাভ নেই । অঙ্গিণ আরেস্টেড, 
সিলুকে বন্দি, এব পরেও যে আর কী ঘন! থাকতে 
পারে সেটা ভেবে বর খরার সাধ্যি আমাদের নেই । 

একটার সময় চৌকিদার এসে বলল খানা তৈয়ার শ্যায়। 
ফেলুদাকে ছাড়হি খেতে গেলাম | সে নিশ্চয়ই গেস্ট হাউসের 
বাবুচির বানা খাচ্ছে । আমরা দুজনে টেবিলে বসার কয়েক মিনিটের 
মধাই মিস্টার রক্ষিত এসে পড়লেন | সকালে তাকে গোদড়া 
মনে হচ্ছিল, এবন দেখছি বেশ স্বাভাবিক মেজাজ | বললেন, 
“এমন দিশে চাই খিচড়ি । বাংলাদেশের খিচুড়ি কি আর এরা করতে 
জানে ? সাহে ইলিশ মাছ ভাজা, ডিমের বড়া, বেগুনি...এ খাওয়ার 
ভুড়ি (নই । এলাহাবাদেও আমি বাংলাদেশের অভ্যাস ছাড়িনি |” 
ভদ্বলোক যে খেতে ভালবাসেন সেটা বেশ বোঝা যায়। 
লালমোহননাবুগ্ তাঁর চেহারার অনুপ্যাতে ভালই খান, তবে এখানের 


চালে কাঁকরটা তাঁর একেবারেই বরদাস্ত হচ্ছে না। দাঁতে পড়লেই 
এমন ভাব করছেন যেন মাথায় বাজ পড়ল । 

ডালটা শেষ করে যখন মাংসটা পাতে ঢেলেছি তখন একটা 
গাড়ির আওয়াজ পেলাম । আর তারপরেই খ্যানখ্যানে গলায় 
“চৌকিদার' বলে একটা হাঁক। চৌকিদার ব্যস্তভাবে একটা ছাতা 
নিয়ে বাইরে চলে গেল । মিস্টার রক্ষিত হাতের রুটিতে মাংস পুরে 
মুখে দিয়ে বললেন, “এই দুযোগের দিনে আবার টুরিস্ট ।' 


সাদা গোঁফ সাদা ফ্রেঞ্থকাট দাড়িওয়ালা চশমা পরা একজন 
ভদ্রলোক বধাতি খুলতে খুলতে ভেতরে এসে ঢুকলেন । পিছনে 
চৌকিদার, তার হাতে কুমিরের চামড়ার একটা আদ্িকালের 
সুটকেস। ভদ্রলোক হিন্দিতে বলে দিলেন তিনি লাঞ্চ করে 
এসেছেন, তার জন্যে আর কোনও হ্যাঙ্গাম করতে হবে না। 
তারপর আমাদের দিকে ফিরে বাংলায় বললেন, “কাকে নাকি 
আারেস্ট করেছে শুনলাম ?' 

ফেলুদার বারণ, তাই আমরা বোকার মতো চুপ করে রইলাম । 
রক্ষিত যেন একটু অবাক হয়েই বললেন, ‘কাকে ? কখন £' 


"সাম ভ্যান্ডাল। গুহার ভেতর থেকে মূর্তির মু ভেঙে 
নিচ্ছিল-_ধরা পড়েছে । আপুর এসে যদি দেখি কেভে ঢুকতে 
দিচ্ছে না তা হলেই তো চিত্তির। আপনারা এখনও কিছু 
শোনেননি ৮ 

রক্ষিত বললেন, "এখনও খবরটা এসে পৌছয়নি বাংলোয় ।" 

“এনিওয়ে-ধরা যে পড়েছে সেইটেই বড় কথা । এখানকার 
পুলিশের এলেম আছে বলতে হবে ।" 

ভদ্রলোক তাঁর ঘরে ঢুকে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর অবধি 
শুনলাম তিনি আপন মনে বকবক করছেন । ছিঠগরস্ত । 

আড়াইটে নাগাদ বৃষ্টি থামল । 

তিনটের কিছু পরে পশ্চিমের জানালা দিয়ে দেখলাম সেই 
ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি দূরের ইউকালিপটাস গাছটার দিকে যাচ্ছে। 

পাঁচ মিনিট পরে দেখলাম তিনি ফিরে আসছেন । 

প্রায় সাড়ে চারটের সময় যখন চা নিয়ে এল তখন হঠাৎ খেয়াল 
করলাম,নে- দরজার লামনে. মেঝেতে.একটা ভাঁজ, করা, ফা কাগজ 
পড়ে আছে. খুলে দেখলাম সেটা,খোলুদারমেসেজ- 

“পনেরো নম্বর গুহায় যাবি সন্ধ্যা সাতটায় । দোতলায় দক্ষিণ পূর্ব 
কোণে অপেক্ষা করবি।' 

ফেলুদা নেপথো থেকে কামপেন চালিয়ে যাচ্ছে। এ এক নতুন 
ব্যাপার বটে । 

এ জিনিস এর আগে কখনও হয়নি । 


বৃষ্টি আর নামেনি । সাড়ে ছটায় যখন বাংলো থেকে বেরোচ্ছি 
তখন ফ্রেঞ্চকাট আর রক্ষিত দু-জনেই যে-যার ঘরে রয়েছে, কারণ, 
দুটো ঘরেই বাতি জ্বলছে । রাস্তায় বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বার 
আষ্টেক বিড়বিড় করে দুর্গা দুর্গা বললেন । আমার নিজের মনের 
ভাব আমি লিখে বোঝাতে পারব না, তাই চেষ্টাও করব না। হাত 
দুটো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল তাই পকেটের ভিতর গুঁজে দিলাম । 

সাতটা বাজতে দশ মিনিটে আমরা কৈলাসের কাছে পৌঁছলাম । 
পশ্চিমের আকাশে এখনও যথেষ্ট আলো রয়েছে, কারণ জুন মাসে 


এখানে সাড়ে ছটার পরে সূয্ডি হয় । যেদিকে পাহাড় আর গুহা 
সেদিকটা অঙ্গকার হয়ে এসেছে, তবে আকাশে মেঘ নেই । 

আমরা কৈলাস থেকে ডানদিকে মোড় নিলাম ! পরের গুহাটাই 
পনেরো নশ্বর গুহা ! দশাবতার শুহা । খাদের উপর থেকে এরই 
সামনে ফেলুদা নুড়ি পাথর ফেলেছিল । 

গুহার সামনে পাহারা নেই। আমরা দুজনে এগিয়ে গেলাম 
প্রথমে একটা প্রকাণ্ড চাতাল, তার মাঝখানে একটা ছোট্ট মন্দির । 
আশেপাশে দেখার সময় নেই, তাই আমর! চাতাল পেরিয়ে বেশ 
কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গুহার মধ্যে ঢুকলাম । 

এটা নীচের তলা । আমাদের যেতে হবে দোতলায় । সঙ্গে টর্চ 
আছে, কিন্তু এখনও তার প্রায়োজন হচ্ছে না। উত্তর-পশ্চিম কোণে 
দোতলায় ওঠার সিঁড়ি । আর কেউ গুহার মধ্যে আছে কি না জানি 
না, তাই যতটা সম্ভব শব্দ না করে আমরা দোতলায় উঠতে 
লাগলাম । 

দেড় উজ্ত একট; খোলা জায়গা ' গ্রুমানে দেয়ালের 
গায়ে ল্বেদ্জৌও সুতি রাহে । আরও হনিকটা ইষ্ট গিখে-আমগা 
তিন দিক বন্ধ একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে পৌছলাম। সারি সারি 
কারুকার্য করা থাম হলের ছাতটাকে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 
উত্তর আর দক্ষিণের দেয়ালে আশ্চর্য সব পৌরাণিক দৃশ্য খোদাই 
করা। 

ফেলুদার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে 
এগিয়ে চললাম । এদিকটা ক্রমে আলো থেকে দূরে সরে এসেছে, 
তাই টর্চ স্বালতে হল। নিশ্চয় আর কেউ নেই, অন্তত শত্রুপক্ষের 
কেউ নেই, না হলে ফেলুদা আমাদের আসতে বলত না__এই 
ভরদাতেই আমরা টর্চ ভ্বেলেছি। ওই যে থামের ডানদিকের পিছনে 
দেখা যাচ্ছে অন্ধকার ঘুপচি কোণ । 

আমরা এগিয়ে গেলাম । নীচে সিঁড়ি ওঠার আগেই পা থেকে 
স্যান্ডাল খুলে নিয়েছিলাম, এখন দেখছি পাথর বেশ ঠা । 
জায়গায় পৌছে আবার স্যান্ডাল পরে নিলাম ॥ তেরোশো বছর 
আগে পাহাড়ের গা কেটে তৈরি খোদাই করা পৌরাণিক দৃশ্যে ভরা 


গুহার ভেতর কী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তার কোনও ধারণা এখন 
পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি । 

কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না? একটানা দাঁড়িয়ে 
থাকলে পা ধরে যাবে বলে আমর! দুজনেই গুহার কোণে দেয়ালে 
ঠেন দিয়ে বসেছি, এমন সময় একটি জিনিসে চোখ পড়াতে বুকের 
ভিতরটা ধক করে উঠল । 

আমাদের সামনে হাত পাঁচেক দূরে একটা থামের পাশে আবছা 
অন্ধকারে একটা আলগা জিনিস পড়ে আছে । একটা লাল রঙের 
জিনিস। আর তার তলায় চাপা দেওয়া একটা টৌকো সাদা 
জিনিস! 

লালমোহনবাবু ফিস ফিস করে বললেন, ‘একটা কাগজ বলে 
মনে হচ্ছে।? 

দুজনে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তাতে মাথাটা বেশ কয়েকবার 
ঘুরে গেল, আর সেই সঙ্গে রহস্যটা আরও ভালভাবে জট পাকিয়ে 
গেল, he 

গপাখ/ জিনিসটা, কাগজই, বটে, আর পোষ্টার .ওয়েট-টা 
হল--ডুবনেশ্বরের যক্ষীর মাথা ।--যেটা আজই সকালে মল্লিকের 
সুটকেস থেকে বেরিয়ে কুলকার্নির সিন্দুকে লুকিয়ে ছিল। 
অন্ধকার বেশ বেড়েছে, তাই কাগজের লেখাটা পড়তে আবার 
টর্চ স্বালতে হল।_ 

“মাথাটা আপনার কাছে রাখুন । চাইলে দিয়ে দেবেন ।” 

এটা ফেলুদা লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ করে লিখেছে । 
লালমোহনবাবু ধরা গলায় ‘জয় মা তারা" বলে মাথাটাকে দুহাতে 
তুলে নিয়ে বগলদাবা করে নিজের জায়গায় নিয়ে এলেন। আমি 
কাগজটা পকেটে পুরলাম । 

বাইরে ফিকে চাঁদের আলো । থামের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের 
আকাশ দেখা যাচ্ছে, সে আকাশের রং এখন আশ্চর্যরকম বেগুনি । 
ক্রমে সে রং বদলাল । চাঁদ বোধহয় বেশ ভাল ভাবে উঠেছে। 
গুহার মধ্যে জমাট বাঁধা অস্ককারটা আর নেই । 

“আটটা £-__লালমোহনবাবু যেন অনেকক্ষণ চেপে রাখা নিশ্বাস 


ছেড়ে কথাটা বললেন। 

একটা অতি ক্ষীণ শব্দ । সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠছে। ধীরে 
মীরে অতি সাবধানে পা ফেলছে। এইবার শব্দ বদলাল। এবার 
সমতল মেঝেতে হাঁটছে । এবারে দুই থামের ফাঁক দিয়ে দেখা 
গেল। লোকটা থেমেছে__এদিক ওদিক দেখছে। একটা খচ 
শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা লাইটার জ্বলে উঠল । এক সেকেন্ডের 
আলো, কিন্তু তাতেই মুখ চেনা হয়ে গেছে। 

জয়ন্ত মল্লিক ৷ 

আবার মাথা গণ্ডগোল হয়ে গেল। এবার যদি মরা মানুষ 
শুভঙ্কর বোসও এসে হাজির হন তা হলেও আশ্চর্য হব না । 
মল্লিক এগিয়ে এলেন, তবে আমাদের দিকে নয়। তিনি অন্য 
দিকের কোণে যাচ্ছেন । উত্তর-পূর্ব দিক। ওদিকে গাঢ় অন্ধকার । 
ভদ্রলোক সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন । 
আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, আর আমার মন 
বলছে__ফেন্ুদা কোথায় ?...ফেলুদা কোথায় ?...ফেলুদা 
কোথায় ₹..লালসোহন্বাবু বাক্স রহসোর ঘটনার পর বলেছিলেন 
ডিকেটটিভ উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেবেন, কারণ বাস্তব জীবনে 
বানানো গল্পের চেয়ে আনেক বেশি অবিশ্বাস্য আর রোমাঞ্চকর সব 
ঘটনা ঘটে । এই ক্ষীর মাথার ঘটনার পরে উনি কী বলবেন কে 
জানে! 

চাঁদের আলো বেড়েছে । দূরে একটা কুকুর ডাকল । তারপর 
আরেকটা । তারপর থমথমে চুপ । 

তারপর আরেকটা শব্দ । 

আরেকজন উঠছে সিড়ি দিয়ে । 

এবার মেঝে দিয়ে হাঁটছে। এবার দুই থামের ফাঁক দিয়ে দেখা 
গেল তাকে । এখনও চেনা যাচ্ছে না। এবার সে লোক এগিয়ে 
এল । এবার আমাদেরই দিকে । প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। 
এক পা এক পা করে। 

হঠাৎ চোখের সামনে চোখধাঁধানো আলো 1 লোকটা টর্চ 
দ্বেলেছে। শুধু টর্চই দেখছি, লোকটাকে দেখছি না। টর্চটা 


আমাদের উপর ফেলা । সেটা এগিয়ে এল । থাষল। তারপর 
একটা চেনা গলার স্বর-_ চাপা, কিন্তু কথাগুলো ভীষণ স্পষ্ট__ 

“বামন হয়ে চাঁদে হাত ? আঁ, বাছাধন ? আবার হুমকি দিয়ে চিঠি 
লিখতে শেখা হয়েছে ?_-দশাবতার গুহার আটটার সময় 
আসিবেন...সঙ্গে পাঁচশত টাকা আনিবেন...তবে আপনার যাহা খোয়া 
গিয়াছে তাহ) পাইবেন, নতুব৷..এ সব কোথেকে শ্রেখা হল, 
ইতিহাসের অধ্যাপক ? কথাগুলো কানে ঢুকছে না, এখনও কালা 
সেজে বসে আছ ? এই ব্যাপারে তুমি জড়ালে কী করে ?₹ খাতায় 
আবার নোট করা রয়েছে দেখলাম__ফকার ফ্রেন্ডশিপ ক্র্যাশ, 
ভুবনেশ্বরের যক্ষী, কৈলাসের মন্দির, প্লেনের টাইম... । আবার সঙ্গে 
একটা নাবালককে রেখেছ কেন ? ও কি তোমার ধড়িগার্ড ? আমার 
ডান হাতে কী আছে দেখতে পাচ্ছ কি ? 

মিস্টার রক্ষিত । এক হাতে পিস্তল, এক হাতে টর্চ । 

লালমোহনবাবু দুবার 'আমি' *আমি' বলে থেমে গেলেন। 
রক্ষিতের ৮পা হমকিতে গুহার তেছরটা কেপে উঠল 

"আমি আমি গড়ে ২ আসল সীল একাখার ? 

“এই যৈ । আপনার জনাই. 

লালমোহনবাবু যক্ষীর মাথাটা রক্ষিতের দিকে এগিয়ে দিলেন। 
ভদ্রলোক পিস্তলের হাত ঠিক রেখে, টর্চের হাত দিয়ে মাথাটাকে 
বগলদাবা করে নিয়ে ঝাঁঝালো সুরে বললেন, 'এ সব ব্যবসা 
সকলকে মানায় না, বুঝেছ ? যেমন ছোট মুখে বড় কথ! মানায় না, 
তেমন ছোট বুকে বড় সাধ মানায় না।? 

মিস্টার রক্ষিতের কথা হঠাৎ থেমে গেল । কারণ, একটা আশ্চর্য 
ঘটনা ঘটছে গুহার ভিতর ৷ __বাইরের দিক থেকে একটা ধোঁয়ার 
কুগুলী গুহার ভিতর ঢুকে চারদিক ছেয়ে ফেলছে, আর তার ফলে 
কালো কালো থামগুলো৷ যেন তালগোল পাকিয়ে অদৃশ্য হয়ে 
আসছে। 

সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে হঠাৎ একটা গমগমে গলার স্বর শোনা 
গেল ৷ ফেলুদার গলা । পাথরের যতো ঠাণ্ডা আর কঠিন সে 
গলা__ 


“মিস্টার রক্ষিত, আপনার দিকে, একটি নয়, এক জোড়া পিস্তল 
সোজা তাগ করা রয়েছে। আপনি নিজের লিস্তলটা নামিয়ে 
ফেলুন ৷" 

‘কী ব্যাপার £ এ সবের অর্থ কী ? মিস্টার ব্রক্ষিত কাঁপা গলায় 
চেঁচিয়ে উঠলেন। 

“অর্থ খুবই সহজ', ফেলুদা বলল-_“আপনার অপরাধের শ্রাস্তি 
দিতে এসেছি আমরা । অপরাধ একটা নয়_অনেকগুলো ৷ প্রথম 
হল--ভারতের অমূল্য শিল্পসম্পদকে নির্মমভাবে ধ্বসে করা; 
দ্বিতীয়, এই শিক্পসম্পদকে অর্থের লোভে বিদেশিদের কাছে বিক্রি 
করা ,আর তৃতীয়--শুভঙ্কর বোসকে নির্মমভাবে হত্যা করা ।” 

“মিথ্যে ! মিথ্যে 1 রক্ষিত চিৎকার করে উঠলেন । --:শুভস্কর 
বোস খাদের উপর থেকে পা হড়কে... 

মিথোটা আমি বলছি না, বলছেন আপনি । যে শাবল দিয়ে 
আপনি তাকে মেরেছিলেন সেই শাবল রক্তমাখা অবস্থায় খাদ থেকে 
পঞ্জাশ হাত্র দূরে একটা সনসারু ঝোপের ভিতর পাওয়া গেছে। 
শুভক্কর বোস জ্যান্ত অবস্থায় খাদে পড়লে তিনি নিশ্চয় চিৎকার 
করতেন ; অথচ কৈলাসের পাহারাদার কোনও চিৎকার শোনেনি । 
আর তা ছাড়া আপনার একটা নীল শার্ট আপনি বাংলোর পৃবদিকে 
গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন । সেটা আমিই গিয়ে 
উদ্ধার করি। এই শার্টের একটা অংশ একটু ছেঁড়া । মিলিয়ে 
দেখলে দেখা যাবে যে শুভক্ষর বোসের-_' 

মিস্টার রক্ষিত হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে 
পালাবার চেষ্টা করতেই নিমেষের মধ্যে তিনজন জাঁদরেল লোকের 
হাতে বন্দি হয়ে গেলেন । ডানদিকে জয়ন্ত মল্লিকের টর্চ জ্বলে 
উঠল। সেই আলোতে দেখলাম মেক-আপ ছাড়া ফেলুদাকে, 
মিস্টার ঘোটেকে, আর আরেকটি লোক, যে মিস্টার ঘোটের হুকুমে 
রক্ষিতের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল । 
এবার আপনাকে একটা কাজ করতে হবে । ওই যে পিছনের গুহাটা 
দেখছেন, ওর মধ্যে গিয়ে দেখুন, বাঁদিকের কোনায় মিস্টার রক্ষিতের 


রেনকোটটা রয়েছে। ওটা নিয়ে আসুন। আয় তপ্‌্সে_ এই 
ধোঁয়ার মধ্যে আর বেশিক্ষণ থ্কা চলবে না। আসুন 
লালমোহনবাবু ! 


গেস্ট হাউসের ডাইনিং টেবিলে বসে ডিনার যেতে খেতে 
ফেলুদা আমাদের মনের ধোঁয়া দূন্ করছে। আমরা তিনজন ছাড়া 
রয়েছে মিস্টার মল্লিক, কুলকার্নি আর ঘোটে | হিন্দি আর ইংরিজি 
মিশিয়ে কথা হচ্ছে, আমি সেটা বাংলাতেই লিখছি! ফেলুদা 
বলল-_ 

“প্রথমেই বলে রাখি মিস্টার রক্ষিতের আসল নাম হল 
চট্টোরাজ । উনি একটি গ্যাং বা দলের সভ্য, যার ঘাঁটি হল দিল্লি 
এই দলের উদ্দেশ্য হল ভারতের ভাল ভাল মন্দির থেকে মূর্তি ঝা 
মূর্তির মাথা ভেঙে নিয়ে বিদেশিদের কাছে বিক্রি করা । এই ধরনের 
দল হয়তে। আরও আছে। আপাতত এই একটি দলকে শায়েস্তা 
করার বলাস্তা. আমরা পেয়েছি..কারণ চট্টোরাজকে আমরা এই ঘাঁটির 
হদিস এবং এর অন্যান্য সভ্যদের নাম' বলতে বাধ্য করেছি। 
ডুবনেশ্বরের যক্ষীর মাথা চট্টোরাভ্রই চুরি করেন, চট্টোরাজই সেটা 
কলকাতায় আনেন, চট্রারাজই সেটা সিলভারস্টাইনের কাছে বিক্রি 
করেন, আবার প্লেন ক্রাশ হবার পর চট্টোরাজই সিদিকপুরে গিয়ে 
পানু নামক ছেলেটির কাছ থেকে দশ টাকা দিয়ে সেটা উদ্ধার করে 
আনেন, এবং সেই মূর্তি সমেত চট্টোরাজই লুইসনকে ধাওয়া করে 
এলোরায় আসেন । এখানে আসার কারণ হল এক ঢিলে দুই পাখি 
মার! এক পাখি হল ল্যুইসনের কাছে সেটা বিক্রি করা, আর 
দ্বিতীয় হল কৈলাস থেকে আরেকটি কোনও টাটকা নতুন মাথা 
সরিয়ে নিয়ে যাওয়া । আমরা জানি এই দুটোর একটা উদদেশাও 
সফল হয়নি । ল্যুইসন মূর্তি কিনতে রাজি হন, কিন্তু সেটা তাঁকে 
দেবার আগেই চট্টরোরাজের হাত ছাড়া হয়ে খায়, ফলে তাকে 
লুাইসনের গালিগালাজ শুনতে হয়। আর মূর্তি চুরির ব্যাপারটা 
ভঞ্জুল হয় একবার শুভস্কর বোসের অতর্কিত আবিভাবে, আর তার 
কিছু পরেই দশাবতার গুহার সামনে একটি নুড়ি পাথর ফেলার 


দরুন।* 

ফেলুদা বোধহয় দম নেবার জন্য চুপ করল । আমার মাথা 
গুলিয়ে গেছে। আমি না বলে পারলাম না-_আর মিস্টার 
মল্লিক ? 

ফেলুদা ভার একপেশে হাসি হেসে বলল, “মিস্টার মল্লিকের 
ব্যাপারটা খুবই সহজ | এতই সহজ যে প্রথমে আমিও ধরতে 
পারিনি) মিস্টার মল্লিক চট্টোরাজকে ধাওয়া করছিলেন ।" 

'কেন? 

“যে কারণে আমি মিস্টার মল্লিককে ধাওয়া করছিলাম, ঠিক সেই 
একই কারণে । অর্থাৎ তিনিও মূর্তিটাকে উদ্ধার করতে চাচ্ছিলেন। 
অবিশ্যি এইখানেই মিলের শেষ নয়। গুঁর আর আমার পেশাও 
এক । উনিও আমারই মতো একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ 1" 

আমি অবাক হয়ে মিস্টার মল্লিকের দিকে চাইলাম ! ভদ্রলোকের 
ঠোঁটের কোণে হাসি, তাঁর দৃষ্টি ফেলুদার দিকে । 

ফেলুদা! বলে চলন, 'আবক্সা কোন কণে জেনেছি উনি বঙ্গের 
আগর এক্দেপি দামে একটা প্রাইভেট ডিডেকটিভ কোম্পানির সঙ্গে 
যুক্ত! এই কোম্পানির মালিক বাঙালি, নাম ঘোষ । এদেরই একটা 
তদন্তের ব্যাপারে মল্লিক কিছুদিন হল কলকাতায় আসেন, ওর এক 
বন্ধুর অবর্তমানে কুইন্স ম্যানসনে তাঁর ফ্ল্যাটে থাকেন, তাঁর গাড়ি 
ব্যবহার করেন। এই সব এজেন্সি সাধারণত মামুলি অপরাধের 
তদন্ত করে থাকে । কিন্তু মিস্টার মল্লিকের তাতে মন ভরছিল না । 
তিনি চাইছিলেন গোয়েন্দা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে । তাই না, 
মিস্টার মল্লিক ? 

মিস্টার মল্লিক বললেন, ‘ঠিক কথা । আর সেই সুযোগটা এসে 
যায় খুব আশ্চর্যভাবে । তদন্তের ব্যাপারেই গত বিয্যুদবার 
গিয়েছিলাম নগরমলের দোকানে । সেখানে আমারই সামনে একটি 
মার্কিন ভদ্রলোক নগরমলকে একটা মূর্তির মাথা দেখালেন । আমার 
আর্ট সম্বন্ধে একটু আধটু জ্ঞান আছে, কিন্ত মাথাটা তখন আমার 
মনে কোনও দাগ কাটেনি । শুধু জেনেছিলাম যে সাহেবের নাম 
সিলভারস্টাইন, আর উনি অত্যন্ত ধনী । পরদিন সকালে কাগজে 


ভুবনেশ্বরের মন্দিরের খবরটা পড়ি, আর তার আধ ঘণ্টার মধ্যে 
রেডিয়োতে শুনি যে সিলভারস্টাইন সিদিকপুরের কাছে প্রেন ক্র্যাশে 
মারা গেছে। তখনই মনে হয় সুর্তিটাকে উদ্ধার করতে পারলে 
আমার নাম হতে পারে ! সে কথা তক্ষুনি বন্ধেতে ফোন করে 
আমার বসকে জানিয়ে দিই। উনি তাতে রাজি হন । বলেন__কী 
হয় আমাকে ফোন করে জানিয়ো । আমি কাজে লেগে যাই। কিন্ত 
আমার ভাগ্য খারাপ । আমি সিদিকপুরে পৌঁছানোর পাঁচ মিনিট 
আগে আরেকটি ভদ্রলোক গিয়ে গ্রামের ছেলেদের কাছ থেকে মুর্তি 
আদায় করে নেন। ঘটনাটা ঘটে আমার চোখের সামনে, কিন্ত 
তখন আমার পক্ষে এ বিষয়ে কিছু করার উপায় ছিল না । আমি 
ঠিক করি ভদ্রলোককে ফলো করব ॥ কিন্ত_' 

‘ভদ্রলোকের গাড়ির রংটা মনে আছে ?-_ফেলুদা মল্লিকের 
কথার উপর প্রশ্ন করল । 

“আছে বইকী । নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি । সেটাকে ফলো 
করলাম, কিন্তু সেখ্চানেও বাড লাক-বারাসতের কাছকাছি, টায়ার 
পাং্ার- হয়ে গেল, ভদ্রলোক তলব মতো আমান হাতছাড়া হয়ে 
গোলেন। কিন্তু ততক্ষণে আমার গো চেপে গেছে। আমি জানি 
উনি আবার মুর্তিটা বেচবেন । চলে গেলাম গ্র্যান্ড হোটেলে | শেষ 
পর্যন্ত ভদ্রলোকের দেখা পেলাম, তাকে ধাওয়া করে রেলওয়ে 
আপিসে গিয়ে তার দেখাদেখি আওরঙ্গাবাদের টিকিট কিনলাম $ 
তার হাতের ব্যাগের ওজন দেখে মনে হচ্ছিল তিনি তখন পর্যন্ত 
মূর্তিটা বিক্রি করতে পারেননি । টিকিট কিনে বন্থেতে আমার 
'আপিসে খবরটা জানিয়ে দিলাম ।" 

ফেলুদা বলল, “জানি । আপনি বলেছিলেন মেয়ে বাপের বাড়ি 
চলে এসেছে। বাপ যে আসলে চট্টোরাজ, আপনি নন, সেটা তখন 
বুঝতে পারিনি )” 

মল্লিক বললেন, “যাই হোক এখানে এসে প্রথম থেকেই আমি 
সূর্তিটা হাত করার সুযোগ খুঁজি । আমি জানতাম যে চোরাই মাল 
উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে যদি চোরকে ধরে দিতে পারি তা হলে 
আরও বেশি নাম হবে; কিন্তু সেটা সাহসে কুলোল না । যাই 


হোক-__কাল রাত্রে কৈলাসের কাছে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম । যখন 
দেখলাম একে একে বাংলোর সবাই ঘুরতে বেরিয়েছে, তখন 
বাংলোয় গিয়ে জযাদারের দরজা দিয়ে চট্রোরাজের ঘরে ঢুকে মাথাটা 
নিয়ে আসি।” 

ফেলুদা বলল, “আপনার পেছনেও যে একজন গোয়েন্দা 
লেগেছে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন কি ?' 

“মোটেই না! আর সেজন্যেই তো হঠাৎ ধরা পড়ে এত বোকা 
হয়ে গিয়েছিলাম 

মিস্টার ঘোটে হো হো করে হেসে উঠলেন । ফেলুদ। বলল, 
“যখন দেখলাম আপনি এতখানি ল্যুইসনের সঙ্গে গিয়েও তাকে 
মুরতিটা গছাননি, তখনই প্রথম বুঝতে পারলাম যে আপনি নিদেষি। 
তার আগে পর্যন্ত, আপনি গোয়েন্দা জেনেও, আপনার উপর থেকে 
আমার সব্টুকু সন্দেহ যায়নি ॥" 

“কিন্তু আপনি তো চট্টোরাজকে সন্দেহ করেছিলেন, তাই 
না ?'>স্প্রশ্ন করল মিটার অলিক 

জর্দা ললল, "হ্যা, কিন্ত প্রথমে সেট: ছিল শুধু একটা খটকা । 
যখন দেখলাম একট! পুরনো সুটকেসে নতুন করে নাম লেখা 
হয়েছে আর এন রক্ষিত, তখনই সন্দেহ হল-_নামটা ঠিক তো? 
তারপর কাল রাত্রে উনি রেনকোট পরে বেরিয়েছিলেন সে কথা 
লালমোহনবাবুর কাছে শুনি । পনেরো নম্বর গুহাতে একজন লোক 
ঢুকেছে সন্দেহ করে ওপর থেকে গুহার সামনে একটা নুড়ি পাথর 
ফেলি। ফলে অন্ধকারে লোকটা পালায়! ভেতরে গিয়ে 
খোঁজাখুজি করতে পেছন দিকের একটা ছেটি গুহায় দেখি 
রেমকোট, আর তার বিরাট স্পেশাল পকেটে হাতুড়ি, ছেনি আর 
নাইলনের দড়ি । আমি ওগুলো সেইখানেই রেখে আসি । বুঝতে 
পারি চট্টোরাজ হলেন মূর্তিচোর । সেই রাত্রেই দেখলাম চট্রোরাজ 
তার ঘরে পাগলের মতো কী জানি খুঁজছেন । পরদিন সকালে 
শুনলাম আপনি বন্বেতে টেলিফোন করেছেন-_মেয়ে ভাল আছে। 
বুঝলাম মূর্তি এখন আপনার কাছে। অথচ মুশকিল এই যে, মূর্তিটা 
হাত ছাড়া হলে আদল চোরকে শায়েস্তা করা যাবে না। তাই 


আপনাকে আ্যারেস্ট করতে হল । 

“এ দিকে শুভঙ্কর বোসের অপথাত মৃত্যু হয়েছে । তার ডেডবডি 
দেখতে গিয়ে হাতের মুঠো থেকে নীল কাপড়ের টুকরো পাওয়া 
গেল। আপনি রাত্রে নীল শার্ট পরেছিলেন, কিন্তু এদিকে আমার 
সন্দেহ চট্রোরাজের উপর পড়েছে। আসলে আমারও আগে 
চট্টোরাজ পৌছেছিলেন ডেডবডির কাছে । উনিই নাড়ি দেখার ভান 
করে নিজের একটা নীল শার্ট থেকে ছেঁড়া টুকরো শুভঙ্করের হাতে 
গুঁজে দেন-_কারণ শুভঙ্করের মৃত্যুর জন্য অন্য কাউকে দায়ী করার 
প্রয়োজন ছিল ! উনি নিজের শার্টটি অবিশ্যি পরে বাংলোর পশ্চিম 
দিকে গ্রাছপালায় ভর্তি একট নিরিবিলি জায়গায় লুকিয়ে রাখেন, 
আর আমি গিয়ে সেটা উদ্ধার করি । 

“কিন্তু এত করেও যে সমস্যাটা বাকি রইল, সেটা হল কী করে 
চট্টোরাজকে ধর যায়; একটা পথ পেলাম যখন শুনলাম যে কে 
জানি লালযোহনবাবুর ঘরে ঢুকে বাক্স ঘাঁটাথাটি করেছে। এ ব্যক্তি 
নিঃসন্দে' চট্টারাজ বসরণ তারই একটি মৃল'এ ন নিল খে'ওয়া 
গেছে। লানমো:নলব্র বাক পাঙ্গমোহনবাবু” (নটটিবই দিল, এবং 
তাতে যক্ষীর মাথা, গ্লেন ত্র্যাশ ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। এই খাতা 
চট্টোরাজ না পড়ে পারেন না এই আন্দাজে আমি লালমোহনবাবুর 
হাতের লেখা নকল করে চট্টোরাজকে যে চিঠিটা লিখলাম সেটার 
কথা জানেন । তার আগেই আমি চট্টরোরাজকে নিশ্চিন্ত করার জন্য 
জানিয়ে দিলাম যে মূর্তি চোর ধরা পড়েছে__: 

“সেই গ্রেঞ্চকাট দাড়ি £__আমি আর লালমোহনবাবু একসঙ্গে 
চেঁচিয়ে উঠলাম ৷ 

হাঁ ফেলুদা হেসে বলল ।-_সেটা আমার দু নম্বর 
ছদ্মবেশ । তোদের কাছাকাছি থাকার দরকার হয়ে পড়েছিল, কারণ 
লোকটা ডেঞ্জারাস। যাই হোক-_চিঠির টোপ উনি বেমালুম গিলে 
ফেললেন। এবং তার ফলে যে কী হল সেটা আপনারা সকলেই 
জানেন । এবার এইটুকুই বলতে বাকি যে, এই যে গ্যাংটা ধরা হল, 
এর কৃতিত্বের অংশীদার ভার্গৰ এজেন্সির মিস্টার মল্লিক যাতে 
উপযুক্ত স্বীকৃতি পান সেটা আমি নিশ্চয় দেখব, আর- মিস্টার , 


ঘোটের যাতে পদোন্নতি হয় সেটাও একান্তভাবে কামনা করব 
মিস্টার কুলকার্নির ভূমিকাও যে সামান্য নয় সেটা বলাই বাহুল্য, 
আর সাহসের জন্য যদি মেডাল দিতে হয় তা হলে সেটা অবশ্যই 
পাবেন শ্রীমান তপেশ ও শ্রীযুক্ত লালমোহন গাঙ্গুলী ৷’ 

সকলের হাততালি শেষ হলে জটায়ু একটা কিন্তু কিন্তু ভাব করে 
বললেন, ‘আমার বোমটা তা হলে আর কোনও কাজে লাগল না 
বলছেন ৮ 

ফেলুদা চোখ গোল গোল করে বলল, “সে কী মশাই_এত যে 
ধোঁয়া হল সেটা এল কোথেকে £ ওটা তো আর এমনি এমনি বোমা 
ময়__একেবারে তিনশো ছাগ্লাল্ন মেগাটন খাস মিলিটারি 
ম্মোক-বন্ব !' 


ব্যাপারটা ঘটনার একট; পরের দিকে আসছে; তাই যখন জিগোস 
করলাম ওটা দিয়ে শুর করার কারণটা কী, তখন ও প্রথমে বলল, 
“ওটা একটা কায়দা ৷ ওতে পাঠককে সড়সহাড় দেবে।' উত্তরটা আমার 
পছন্দ হল না বুঝতে পেরেই বোধহয় আবার দ'মানট পরে বলল, 
“ওটা শ্দরূতে দিলে গল্পটা যারা পড়বে তারা প্রথম থেকে মাথা 
খাটাতে পারবে)” 

আমি ফেলুদার কথা মতোই সংকেতটা গোড়ায় দিচ্ছি বটে, কিন্তু 
এটাও বলে দিচ্ছ বে মাথা খাটিয়ে বোধহয় বিশেষ লাভ হবে না, 
কারণ সংকেতটা সহজ নয়। ফেলদাকে অবাধ পাঁচে ফেলে 'দিয়োছিল। 
অবশ্য ও বুঝিয়ে দেবার পর ব্যাপারটা আমার কাছেও বেশ সহজ 


এতদিন ফেলুদার সব লোমহর্ষক আডভেপ্ঠারগুলো লেখার সময় 
আসল লোক আর আসল জারগ্যর নাম ব্যবহার করে এসেছি, এবার 
একজন বারণ করার সেটা আর করছি না। নকল নামের ব্যাপারে 
আঁবাশা ফেলুদার সাহায্য নিতে হয়েছে। ও বলল, 'জায়গাটা যে 
ভূটান-সাঁমানার কাছে সেটা বলতে কোনো আপত্তি নেই নামটা করে 
দে লক্ষরণবাড়ি। যে ভদ্রলোক গল্পের প্রধান চার, তার পদবাটা 
সিংহরায় করতে পাঁরস। ও নামের জাষদার এদেশে অনেক ছিল, আর 
তাদের মধ অনেকেরই আদি নিবাস হিল রন্জপুতানায়, অনেকেই 


বাংলাদেশে এসে তোডরমল্লের মোগল সৈন্যের হয়ে পাঠানদের সঙ্গো 
যুদ্ধ করে শেষে বাংলাদেশেই বসবাস করে একেবারে বাঙাল” বনে 
লিরেছিল।" 


আম ফেলুদার ফরমাশ মতোই ঘটনাটা 'িখাঁছ। লামগুলোই 
শ বানানো, ঘটনা সব সাঁত্য। যা দেখেছিলাম, যা শুনেছিলাম, তার 


বাইরে কিছুই লিখছি না। 
ঘটনার আরম্ভ কলকাতায় । ২৭শে মে, বাবার, সকাল সাড়ে 
নটা। তাপমাত্রা একশো শ্রী 1 গরমের ছুটি চলেছে। 


“সে ত এক সুন্দরবন আর তেরাই অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও 
নেই। সব ত কেটে সাফ করে 'দিয়েছে।' 
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ইনভাইট ত আপনাকে করেছে, আমাকে ত করেনি 

লালোহনব্যব্‌ এবার যেন একট; 1বরক হয়েই তুরুটর, কুচকে 
বললেন, 'আরে মশাই, আপান একজন এলেমদার লোক, আপনার 
একটা ইয়ে আছে, আপনাকে না ডাকলে আপন যাবেন না এসব কি 
আর আমি জবান না? চার মঃসে বইটার চারটে এডিশন হওয়াতে 


“আপনার বন্ধু শ্রীপ্রদোষ মিত্র মহাশয়ের ধ্রম্ধর গোয়েন্দা 
হিসাবে খ্যাতি আছে বািয়া শৃনিয়াছি। আপন তাহাকে সম্পো 
কাঁরয়। আনিতে পারলে তিনি হয়ত আমার একটা উপকার কাঁরতে 
পারেন। কণ স্থির করেন পরপাঠ জানাইবেন। ইতি 

ফেলুদা কিছুক্ষণ চিভিটার দিকে চেয়ে দেখে বলল, “ভদ্রলোক 


“মে কি মশাই, মুস্তোর মতো লেখা ত!” 

পঁচি না, সই। চিঠিটা লিখেছে সম্ভবত ওর সেক্রেটারি)” 

ঠিক হল আগাম" বুধবার আমরা লক্ষ্ুণবাড়ি রওনা হব। নিউ 
জলপাইগুঁড় পর্যন্ত ট্রেন, তারপর ছেচল্লিশ মাইল যেতে হবে 
মোটরে। মোটগ্রের ব্যবল্থা আমাদের করতে হবে না, মহাঁতোষবাব, 
তাঁর নিজের গাড় স্টেশনে পাঠিয়ে দেবেন। 


অস্ালে যাবার কথা শুনে ফেলুদার মন যে নেচে উঠবে, আর 
সেই সঞ্গে আমারও, তাতে আশ্চর্ষের কিছ নেই. কারণ আমাদের 
বংশেও শিকারের একটা ইতিহাস আছে। বাবার কাছে শুনোঁছি বড় 
জ্যাঠামশাই নাকি রাঁতিমতো ভালো শিকারী ছিলেন? আমাদের 
দেশ ছিল ঢাকার বরুমপ্‌র পরগপার সোনাদণীঘ গ্রামে। বড় জ্যাঠা- 


মশাই ময়মনসিংহের একটা জমিদারী এস্টেটের মানেজ্জার ছিলেন? 


জোর যে আছে সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি। 
ফেল.দার প্রিয় বাংলা বই হল বিভূতিভূষণের আরণাক। করবেট 
আর কেনেথ আ্য্ডারসনের সব বই ও পড়েছে নিজে শিকার করেনি 


“ভাগ্যে আপাঁন যাচ্ছেন আমার সঙ্গে । এরকম একটা পার্সোনালিটির 
সামনে আমি ত একেবারে কোচো মশাই? 

লালনোহনবান্ুর হাইট পাঁচ ফুট বার ই প্রথমবার দেখে 
মনে হবে বাংলা ফিল্ম কিংবা থিয়েটারে হয়ত কাঁমক আঁভনয়- 
ঢাঁভনয় করেন। কাজেই উনি অনেকের সামনেই কোচো। ফেলুদার 
সামনে ত বটেই। 

ফেলুদা বলল, “সরকার আইন করে শিকার বন্ধ করে দেবার 
ফলেই হয়ত ভদ্রলোক লেখার দিকে কৃকেছেন।' 

“আশ্চর্য বলতে হবে", লালমোহনবাব্‌ বললেন, ‘পনণ্ডাশ বছর 


লিখিয়ে ৷” 

শীশকারীদের মধো এ জিনিসটা আগেও দেখাঁ গেছে। করবেটের 
ভাষণে আশ্চর্য সুন্দর । হয়ত এটা জংল? আবহাওয়ার গুণ পোঁরা- 
শিক যুগে যে সব ম্যন-ঝঁযরা বেদ-উপানিযদ লিখেছেন তাঁরাও 
জঙালেই থাকেন।' 

শেয়ালদা ছাড়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই লক্ষ্য করছিলাম মাকে 
মাঝে বিদ্যা চসকাচ্ছে। মাঝ রাত্তিরে যখন নিউ ফারাক্কা স্টেশনে 
গাড়ি থামল, তখন দম ভেস্সে গয়ে দেব বাইরে তেড়ে বৃষ্টি হচ্ছে, 
আর তার সপ ঘন দ্বন মেঘের গর্জন। সকালে নিউ জলপাইগ্‌' 
পে লন এরিক মেক হলেও দত কলের হরে হু 

। 

যে ভদ্রলোকটি আমাদের নিতে এলেন [তান অবশ্যি মহশীতোব- 
বাব; নন। তিশের নিচে বয়স, রোগা, ফরসা, মাথার চল উস্‌কো- 
খুস্‌কো, চোখে মোটা কাঁচের মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। ভদ্ুলোক 
আমাদের দেখে যে খুব একটা বাড়াবাঁড় রকম খাতিরের ভাব করলেন 
তা নয়. তবে তার মানে যে তান খ্ঁশ হননি সেটা নাও হতে পারে॥ 
মানুষের বাইরের ব্যবহার থেকে ফস করে তার মনের আসন ভাব 
সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়াটা যে কত ভুল, সেটা ফেল,দা বার 
বার বলে। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন তিনি মহণীতোষ- 
বাবুর সেক্রেটাঁর। নাম তাঁড়ৎ সেনগুপ্ত । আমাদের মধ্যে কোনজন 
প্রদোষ াত্তর আর কোনন্বন লালমোহন গাষচুলা সেট ভদ্রলোক 
দিবা আদ্দাক্সে ধরে কেললেন। 

স্টেশনের বাইরে মহখীতোববাকূর জীপ অপেক্ষা করাঁছল। আমরা 
দশ মিনিটের মধ্যে স্টেশনেই চা আর ডিমটোপ্ট খেয়ে নিয়ে জীপে 


গিয়ে উঠলাম। আমাদের তিনজনের দুটো সৃটকেস, আর ফেলুদার 
একটা কাঁধে-ঝোল্যনো ব্যাগ ছাড়া মাল বলতে আর কিছুই নেই, 
কাজেই জাপে জায়গার অভাব হল না। গাড়ি ছাড়ার মুখে ভাঁড়তবাবহ 
বললেন, “মহখতোববাব্‌ নিজে আসতে পারলেন না বলে দুঃখিত) 
ও'র দাদার শরীরটা ভালো নেই; ডাক্তার এসেছিল, ভাই ওকে থাকতে 
হল।' 

মহশতোববাকূর যে দাদা আছে সেটাই জানতাম না। ফেলুদা 
বলল, 'বেশি অসুখ বি?’ আমি বুঝতে পারছিলাম অসুখের বাড়িতে 
গত হয়ে রে হাজির হতে ফের একট বিনটু কি্ডু ভাব 

। 

তাঁড়তবাব্‌ বললেন, 'না। দেবতোববাবূর অসুখ অনেকদিনের। 
নাথার ব্যারাম। এমনিতে বিশেষ কঞ্জাট নেই। উন্মাদ নন মোটেই। 
দৃ'মাসে তন মাসে এক-আধবার মাথাটা একটু গরম হয়, তখন 
ডাক্তার এসে ওধুধের বন্দোবস্ত করে দেন।" 

“বয়স রকম ?' ফেলুদা জ্জিগোস করল । 

“চৌঁষাঁডু ৷ মহখভোষবাকুর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। পাণ্ডিত লোক 
হর ক করেছেন।" 


তট়িংবাব বললেন, “একদিন একাটি আঁদবাসী ছেলের মতেদেহ' 


পাওয়া হল জনে হযে বের হয 


‘উন তখন ছিলেন না। হাসিবারার দিকে ওর চা বাগান আছে, 

সেখানে গিরোছলেল। বনবিভাগের কর্তাদের ধারণা বাঘ, কিচ্তু 

বিদ্বাস করতে রাজণী হননি। আঁবাশ্য বনাবভাগের 

লোক এই তিন মাস খোঁজার করেও সে বাঘের কোনো সন্ধান 
পায়ান।' 


'আর-কোনো মানুষ খাওয়ার ঘটনাও ঘটোন ?' 

না 

" মান্‌যখেকোর কথাটা শুনেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল । আঁবাশা 
এ ব্যাপারে মহাঁতোষবাবুর কথাটাই মানতে হবে নিশ্চয়ই ৷ ললেমোহেন- 
বাব সব শ্‌নেটুনে “হাইলি ইণ্টারেস্টিং কলে আরো বেশি ভুরু 
কুচকে দরঞ্গলের দিকে দেখতে লাগলেন। 

একটা ছোট নদশী আর একটা বড় জঙ্গল পেরিয়ে, বাঁয়ে একটা 
গ্রামকে ফেলে আমাদের জপ পচ বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে একটা কাঁচা 
রাস্তা ধরল। তবে ঝাঁকুনি বেশিক্ষণ ভোগ করতে হল না "ানট 
পাঁচেক চলার পর গাছের উপর দিয়ে একটা পুরোন বাড়ির মাথ্য 
দেখা গেল। আরো এগোতে ক্রমে গাছপালা পেরিয়ে গেটওয়ালা 
প্রকাণ্ড কাড়িটার পুরোটাই দেখতে পেলাম। বাড়ির রঙ এককালে 
ছি লা ছিল, এক রে কায ছে হযে নহ 
আছে তা শবধ্‌ জানালার কাচগলোতে; রামধনুর রঙের 
কোনোটাই বাদ নেই। 


শ্বেতপাথরের ফলকে “সংহরায় প্যালেস লেখা গেটটা পোরয়ে 
আমাদের জাঁপ বাড়ির গাড়িবারান্দা নিচে গিয়ে দাঁড়াল। 


Lei 


মহাঁতোষবাব্ যে এড ফরসা সেটা ছবি দেখে বোকা হায়: 
মাথার চুল ছবির চেরে অনেক বোশ পাকা, আর বয়সের তুলনায় বেশ 
'ন। শিকারীরা জক্স্দলে গিয়ে খণ্টার পর ঘণ্টা চপ করে বসে থাকে 
বলে শ্‌নেঁছি। ইনিও হয়ত তাই করেন, কিন্তু বাঁড়তে কথা বলার 
সময় গলা থেকে যে গ্রৃগচ্ভার তেজ'য়ান আওয়াজ বেরোয় সেটা 
শুনলে হয়ত বাঘেরও চিন্তা হবে। 

ভদ্রলোক আমাদের খাতির-টাঁতির করে ভিতরে য়ে গিয়ে একটা 
প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় বসানোর প্রায় সষ্গো সল্গো ফেলুদা গুর লেখার 
প্রশংসা করে বলল, “আম শৃধু ঘটনার কথা বললাছ না_সেগৃলো ত 
খবরই আচ্চর্ফ_-আমার মনে হয় সাহিতোর দিক দিয়েও আপনার 


by 
দিকে দেখিয়ে দিয়ে সোফার হেলান দিয়ে পারের উপর পা 
বললেন, ‘অথচ জানেন, আমি সবে এই বহর চারেক হল কলম 
আসলে লেখাটা বোধ হয় রক্ে ছিল। আমার বাপ-ঠাকুরদা দুজনেই 
সাহিতাচর্চা করেছেন। আঁবাশ্য তার আগে [শেষ কেউ করেছেন বলে 
মনে হয় মা। আমরা রাজপুতানার লোক, জানেন ত? ক্ষটির। এক 
কালে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। পরে মান্য ছেড়ে জানোয়ার 
বহি) এসি শি সস হেলে হস সা হেই করম 
v 

“উনি কি আপনার ঠাকুরদ্য ?' 

আমাদের বাঁ দিকের দেয়ালে টাঙানো একটা অয়েল পোঁ্টং-এর 
দিকে দেখিয়ে প্রশ্নটা করুল।, 

“হয, উনিই সিংহরায়া 

একখানা চেহারা বটে। জ্ললজহলে চোখ, পণ্চম জর্জের মতো 
দাঁড় আর গোফ, বাঁ হাতে বন্দুক ধরে ডান হাতট্য আলতো করে 


একটা টেকিলের উপর রেখে বুক ফ্বালয়ে দাঁড়রে বোন্দা চেয়ে 
আছেন আমাদের দিকে: 

'ঠাকুরদার সঙ্গে বাঁক্কমের চিঠি লেখালেখি ছিল, জানেন? 
ঠাকুরদা তখন কলেজে পড়েন। বঙ্গদর্শন বেরোচ্ছে। বাঁজ্কমচন্দর 
লিগা: দেবা যৌন ভার সেই জনেই হর দিও দিল 

5কমকে ৷" 

“দেবী চৌধুরানী ত এই অগ্চলেরই গল্প-_তাই না?' ফেলুদা 
প্রন করল। 

“তা ত বচেই', খহখীতোববাক্‌ বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 
“এই যে তিজ্তী নদী পেরিয়ে এলেন, এই তিস্তাই হল গচ্পের ত্রি- 
স্লোতা নদী-_বাতে দেরাঁর বজরা ঘোরাফেরা করত। অবিশ্যি বৈকুণ্ঠ- 
পরের সে জঙ্গাল আর নেই; সব চা-বাগান হরে গেছে। গল্পে যে 
রংপুর জেলার কথা বলা হয়েছে, একশো বছর আগে আরামাদের এই 

সেই রংপুরের ভেতরেই পড়ত। পরে যখন পশ্চিম 
ডুয়ার্স বলে নতুন জেল। তোর হল, তখন জলপাইস্যাড়ি পড়ল তার 
মধো, আর রংপুর হয়ে গেল আলাদা।' - 

‘আপনারা শিকার আরম্ভ করলেন কবে ? 

প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাব্য। সহীতোবযাব্ব হেসে বললেন, 
“সে এক গৃ’প। আমার ঠাকুরদার খৃব কুকুরের শখ ছিল, জানেন। 
ভালো কুকুরের খবর পেলেই গিয়ে কিনে আলতেন! এইভাবে জমতে 
কিরন উপর রে রান আমাদের ডে! পি 
বিলাতি ছোট বড় মাঝারি হিং নিরাঁহ কোনোরকম কুকুর 
ছিল না। তার মধ্যে ঠাকুরদার সংচেযে প্র বোট হিল সোট বাট 
ভুয়া কুকুর। আমাদের এদিকে জম্পে্বরের শিব মান্দর আছে 
জানেন ত ? এককালে সেই মন্দিরকে ঘিরে শিবরাত্ির খুব বড় মেলা 
বসত। সেই মেলায় বিক্তির জন্য ভুটিয়ার্য ভাদের দেশ থেকে কুকুর 
আনত । ইয়া গার্‌দাগাক্‌দা লোমশ কুকুর ঠাকুরদা সেই কুকুর একটা 
কনে পোষেন। সাড়ে তিন বছর বয়সে সেই কুকুর চিতাবাঘের কবলে 
পড়ে প্রাণ হারায় ৷ ঠাকুরদার তখন জোয়ান বয়স । রোখ চাপল বাঘের 
বংশ ধ্বসে করে শোধ তুলবেন! বন্দুক এল । বন্দুক ছোঁড়া শেখা 
হল। ব্যস......দেড়শের উপর শৃধ্‌ বড় বাঘই মেরেছেন ঠাকুরদ্য তাঁর 
বাইশ বছরের শিকারী জীবনে । তাছাড়া আরো অন্য কত কাঁ ষে 
মেরেছেন তার হিসেব নেই।' 

‘আর আপান 3” 


এ প্রশ্নটাও করলেন লালমোহনবাক্দ 

“আমি মহীতোষবাব্‌ হেসে ঘড় কাত করে ভাল দিকে চেয়ে 
বললেন, “বল না হে শশাঙ্ক" 

একটি ভনলোক কখন যে ঘরে ঢেকে এক পাশে চেয়ারে এসে 
বসেছেন তা টেরই পাইনি। 

ই? যে বেলে পান কলন নুন লাকি 
লিখছ তোমার শিকার কাহা, তুমিই বল না! 

মহাীতোষবাব্‌ এবার আমাদের দিকে ফিরে বললেন, পপ্ত 
ফিগারসে পৌছতে পারিনি সেটা ঠিকই, তবে তার খুব কমও নয়। 
বাঘ মেরেছি একাত্তরটা, আর লেপার্ড পণ্ডাশের উপর ৷ 

মহণতোষবাব; নতুন ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। 

“ইনি হচ্ছেন শশাচ্ক সান্যাল । আমার বালাধ্ধু। আমার কাঠের 
কারবারটা ইনিই দেখাশোন্য করেন?” 

লগা অ বে লেও পাতি সাত 

মতো বেটে না হলেও, সাত- 

আট ইণ্ডির' বোশ. নন, গায়ের রং মাঝারি, কথাবার্তা বলেন নিচ 
গলায়, দেখলেই মনে হয় চৃপচাপ শান্ত স্বভাবের মান্ষ। কোথাও 
নিশ্চয়ই দুজনের মধ্য মিল আছে, যেটা এখনো টের পাওয়া যাচ্ছে 
না। নইলে বন্ধুত্ব হবে কি করে? 

“তাঁড়ংবাবুর কাছে একটা ম্যানঈটারের কথা শৃনাছিলাম, সেটার 
আর কোনো খবর আছে কি?' জিগোস করলে ফেলুদা। 

বহাীঁতোষবাব্‌ একট; নড়চড়ে বসলেন 

“ম্যানঈটার বললেই তো আর ম্যানঈটার হয় না। আম থাকলে 
দেখে ঠিক বুঝতে পারতাম। তবে যে জানোয়ারেই খেয়ে থাক, সে 
আর দ্বিতীয়বার নরমাংসের প্রতি লোভ প্রকাশ করেনি” 

ফেলুদা একট; হেসে বলল, 'যাঁদ সত্যই ম্যানঈটার বেরোত 
তাহলে আপিন অন্তত সাময়িকভাবে নিশ্চয়ই কলম ছেড়ে বন্দুক 
যরতেন।' 

“তা ধরতাম বৈকি। আমারই এলাকায় যাঁদ নরখাদক বাঘ উৎপাত 
: আরম্ভ করে তবে তাকে সায়েস্তা করাটা ত আমার ভিউ!” 

আমাদের শরবত খাওয়া হয়ে গয়েছিল। মহাীতোষবাব বললেন, 
“আপনারা ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, আপনাদের ঘর দোঁখয়ে দিচ্ছে; 
আপনারা স্নান খাওয়া সেরে একট বিশ্রাম করে নিন॥ বিকেলের 
দিকে আমার জাপে করে আপনাদের একট; দ্বারয়ে আনবে। জঙ্গলের 


তর দিযে রাস্তা আছে, হবিশ-টারণ চোখে পড়তে পারে, এমন 
কি হাতও! তড়িৎ, যাও ত, এদের ট্রফি রমটা একবার দেখিয়ে 
মোল্ডা নিয়ে যাও এদের ঘরে।* 

্রোফ রুম বানে বাঘ ভালুক বাইদন হরিণ কুমারের চামড়া 
আর মাথায় ভরা একট বিশাল থর। ঘরের মেঝে আর দেয়ালে তিল 
খরার জায়গা নেই। এতগুলো জানোয়ারের রোড় জোড়া পাথরের 
চোখ চারিদিক থেকে আবাদের দিকে চেয়ে আছে দেখলেই গা-টা 
ছমছন করে। শুধু জানোয়ার নয়; যেসব অস্ত দিয়ে এই জানোয়ার 
মারা হয়েছে সেগুলোও ঘরের এক পাশে একটা খাঁজকাটা ব্যাকের 

রি রাখা বুয়েছে। দোনলা একললা পাখি-ঘারা. বাঘ-ম্যরা হাতি- 
মারা কতরকম যে বন্দুক এার ঠিক নেই। 

এইসব দেখতে দেখক্ে ফেলুদা তড়িংবাধুকে জিগোস করল 
‘আপনিও শিকার করেছেন নাকি? 

= একট, হেসে মাখা নেড়ে বললেন, “একেবারেই না। 
আপানি গোয়েন্দ, আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না ?' 
ফেলংদ। বলল, 'শিকারণ হলেই যে ষণ্ডা লোক হতে হবে এখন 
ত কোনো কথা নেই; আসলে তা নাভেরি ব্যাপার। আপনাকে দেখে 
ও কআালিসটার অভাব আছে বলে মনে করার ভ কোনো কাবণ দেখছি 
না।' 

‘তা হয়ত নেই. ভবে শিকারে প্রবৃত্তি নেই। আগ ক্কাতার 
সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। শিকার-টিকারের কথা কোনোদিন 
ভাবতেই পাযাঁরান।' 

ট্রফি রুম থেকে বেরিয়ে বাইরের বারান্দা পিয়ে দোতলা 

ড়র দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'শহরের ছেলে জলের 
দেশে এলেন যে বড় 2 

তাঁডতবাধ বললেন. “পেটের দায়ে। বি এ পাস করে বসেছিলাম 
কাগজে সেক্রেটারির, জনা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন মহখীতোধবাহ্ব। 
জ্আম্লাই করি, ইন্টারাঁভউয়ে ডাক পড়ে, আস. চাকারিটা হয়ে বায়।” 

'িদ্দিন আছেন?" ঢা টু 

“পাঁচ বচ্ছর।” 

“শিকার না করলেও জন্গালে ঘোবায্যার করেন বোধ হয় ১ 

“মানে?” তড়িংবাব্‌ একট; অবাক হয়েই ফেলুদার দিকে 
চাইলেন। 

“আপনার ভান হাতে তিনটে আঁচড়ের দাগ দেখছি। মলে হল 


কাঁটাগাছ থেকে হতে গারে।” 

তাঁড়তবাবূর গল্ভীর মুখে হাসি দেখা ধদল। বললেন, আপনার 
দৃশ্টিশতির পির পাও গেল। কালই লেগেছে আ। অরে 
ঘোরা একটা নেশা হয়ে 

'হাতিয়াড় ছাড়াই ?' অনমকার সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফেলনে 
প্রশ্ন করল। 

ভঁ়িৎবাব শান্তভাবে জবাব দিলেন, “ভয়ের ত কিছু নেই। এক 
সাপ আর পাগলা হাতির জন্য দৃষ্টিটা একটু সজাগ রেখে চললে 
অঞ্গলে কোনো ভয় নেই ৷" 

“কিন্তু ম্যানঈটার? চাপা গলায় প্রথ্ন করলেন লালমোহনবাব। 

“সেটার আঁস্তত্ব প্রমাণ হলে জঙ্গলে যাওয়া ছাড়তে হবে বৈক। 

সিশড় দিয়ে উঠে বাঁ দিকে একটা দরজা পেরোতেই একটা 
প্রকাণ্ড লম্বা বারান্দায় এসে পড়লাম। বাঁ দিকে রেলিং, ডান দিকে 


সারি সারি ঘর। প্রথম ঘরটাই নাকি মহশভোষবাবুর কাজের ঘর, 
তাঁড়ংবাবকেও দিনের বেলা এখানেই বসতে হয়। ।কছুদ্‌র গিয়ে 
বারান্দাটা বাঁ দিকে ছু গেছে। এটা হল পশ্চিম দিক। এটারও ডান 
দিকে ঘরের সারি, আর তারই মধ্যে একটা ঘর হল আমাদের ঘর। 
ফেলুদা বলল, ‘এত ঘরে কারা থাকে মশাই ১ 

তাঁড়ংবাব্‌ বললেন, 'বেশির ভাগই ব্যবহার হর না, বন্ধ থাকে। 
বের বারান্দ্যয একটা ঘরে নহশতোষবাব থাকেন, আরেকটায় গর 
দাদ। দেবতোষবাব্য। শশাঞ্কবাবুর ঘর দাক্ষণে। আমারও তাই" 
আরো দুটো গর মহাঁতোধবাব্‌র দুই ছেলের জ্বলা রয়েছে। দুজনেই 
কলকাতায় চাকরি করে, মাঝে মধ্যে আনে।' 

এবার চোখে পড়ল আমাদের উল্টোদিকে পূবের বারান্দায় বেগুনখী 


ড্রেসিং গাউন পরা একজন লোক রোলং-এর পাশে দাঁড়িয়ে একদ্‌ণ্টে . 


আমানের দিকে দেখ... । ফেলুদা বলল, 'উানই ক যহশতোধবাব্‌র 
দাদা? 
তাঁড়ংবাঁব্‌ কিছু বলার আগেই গৃর্‌গ্ভার গলায় প্রশ্ন শোনা 


এর মধোই পডব থেকে উত্তরের বারান্দায় চলে এসেছেন, তাঁর লক্ষা 
আমাদেরই দিকৈ। এখন বুঝতে পারি ভদ্রলোকের চেহারায় মৃহণ- 
তোমবাবৃর সগ্গো বেশ মিল আছে, বিশেষ করে চোয়ালের কাছটায়। 
তাঁড়ংবাব্‌ আমাদের হয়ে জনাব দিয়ে দিলেন, 'না, এ'রা দেখেনানি।' 

"দেখেনি আর হোসেন? হোসেনকে দেখেছে ?' 

ভদ্রলোক ক্লনে আনাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। এবার ব্‌বাতে 
পারছি ওঁর চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে। মাথার সব চুল পাকা, 
আর মহীতোষধাধুর এতো ঘন নয় লদ্ৰায় হয়ত আইয়ের কাছাকাছি, 
কিন্তু কু'জো হয়ে পড়াতে অতটা মনে হয় না। 

তাঁড়ংবাবহ ‘না. হোসেনকেও দেখেলান' বলে আমাদের ঘরের দিকে 
এাঁগষে যেতে ইশারা করলেন । 

“দেখোন?” দেবত্যোষবাব্‌র গলায় যেন একটা হতাশার সৃর। 

‘না', তাঁড়িৎবাবু বললেন, 'এ'রা নতুন এসেছেন, কিছ জানেন 
নাঃ 

“রাজ আর হোসেন কার্য মশাই ৷” ঘরে ঢুকে ফেলদদা প্রশ্ন করল! 

ভাঁড়ংবাব হেসে বললেন, ‘রাজ হল কালাপাহাড়ের আরেক নাম : 
আর হোসেন হল হোনেন খাঁ। গোঁড়ের সবলতান ছিল। দুজনেই 


বাংলাদেশের অনেক হিন্দু মন্দির ধস করেছে। জল্পেশ্বরের মান্দি- 
রের মাথা হোসেন বাঁই ভাঙে ৪ 
‘আপনি কি ইতিহাসের ছার ছিলেন» ফেলুদা জিগোস করল? 
'না। সাহিত্য । মহীতোববাক্‌ জলপাইগ্‌াঁড়র ইতিহাস লিখছেন, 
তাই সেক্রেটারি হিসেবে আমাকেও কিছুটা জেনে ফেলতে হচ্ছে)” 
তাঁডিবাব চলে যাবার পর আম্‌রা তিনজন প্রথম হাঁপ ছড়ার 
সুযোগ পেলাম । ঘরটি দিব্যি ভাল। এ ঘরেও দুটো দরজার উপর 
দুটো হাঁরিণের মাথা রয়েছে। অনা ঘরে জায়গা হয়ান বলেই বোধ 
হয মেকেতেও একটা মাথা সমেত চিতাবাঘের ছাল দুটো খাটের 
যাবখানে হাত-পা হুড়িয়ে মূখ থুবড়ে পড়ে আছে। দুটো খাট আর 
একটা খাটিয়া গোছের জিনিস, সেটা বোধ হয় আগে ছিল না আমরা 
লোক বলে এনে রাখা হয়েছে। ফেলুদা খাটিয়াটা দেখে 
ই বসে রবে বহর 
হয়েছে, দাগ রয়েছে এখনো । তোপসে, তুই ও বাব 
তিনটে খাটের উপরে মশারি খাটানো রয়েছে, আর রয়েছে প্রায় 


এ কথাটা আমারও বে মনে হয়নি তা নয়। তবে ফেলুদা ও নিয়ে 
খুব বেশি চিন্তিত বলে মনে হল নী। বাক্স খুলে জিনস বার করতে 
করতে একবার খালি ভূর, কুচকে বলল, 'মহতোষবাব্‌ আমার 
কাছে কী ধরনের উপকার আশা করছেন সেটা এখনো বোঝা গেল 
না॥ 


তড়িধবাব্‌ কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে বিকেলে আর আমাদের 
সশ্গে বেরোতে পারলেন না। তার বদলে এলেন মহশতোববাবুর বন্ধু 
শশান্ক সান্যাল। ইনিও দেখলাম এদিকে এতদিন থেকে জঙ্গল আর 
জানোয়ার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন। সাড়ে চারটেতেই 
প্রায় অন্ধকার হয়ে যাওয়া জঞ্গলের রাস্তা দিয়ে জীপে করে যেতে 
যেতে কতরকম গাছপালা আর কতরকম পাখির ডাক ষে আমাদের 
চিনিয়ে দিলেন! তিশ বহর আগে এ জঞ্গলে বাঘের সংখ্যা কত খোশ 
ছিল তাও বললেন। রশ বছর ধরেই আছেন ভদ্রলোক লক্ষণবাঠিতে। 
আমলে কলক্যতার লোক, ইস্কুল আর কলেজে মহণতোষবাবুর সঙ্গে 
এক ক্লাসে পড়েছেন। 

রোদ যখন প্রায় পড়ে এসেছে তখন একটা সর নদী ধারে এসে 
আমাদের গাড়িটা থামল। শশান্কব্যবু বললেন, ‘একবার নামবেন 
নাক? চলন্ত গাড়ির ভিতর থেকে জঞ্গলের পরিবেশটা ঠিক ধরতে 
পারবেন না।' 

জাঁপ থেকে নেমেই প্রথম বুঝতে পারলাম জগ্গলটা কত গভাঁর 
আর ঈনস্তব্ধ। বাসায় ফিরে বাওয়া পাখির ডাক আর নদাঁর ফরারয়ে 
আস্য জলের কুলকুল শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। সঞ্চে 
বন্দুক না থাকলে ভয়ই করত। বন্দুক রয়েছে যার হাতে সে নাকি 
এখানকার একজন নামকরা পেশাদারী িকারী। নাম মাধবলাল। 
আপে যখন বিদেশ থেকে শিকারীরা এখানে আসত তখন মাধব- 
লালই নাকি তাদের গাইডের কাজ করত। কোন রা্তায় বাঘ চলা- 
ফেরা করে, কোন গাছে মাচা বাঁধা উচিত, কোন জন্তুর ডাকের কাঁ 
মানে, এসব নাকি আধবলালই বলে দিত বছর পণ্টাশ বয়স, পেটানো 
শরণীর, তাতে চার্বর লেশমাত নেই। 

আমরা জপ থেকে নেমে একট; এগিয়ে গয়ে নদীর ধারে বালি 
আর নুড়ি পাথরের উপর য়ে দাঁড়ালাম। একথা সেকথ্থার পর 
লা মক জি কা তেব পালন 

করে? 


শশাঞ্কবাব্দ বললেন, “এদের বংশে ইনিই প্রথম পাগল নন! 
মহণীভোষের ঠাকুরদাদারও শেষের দিকে মাথা খারাপ হয়ে 
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“না, মানে লেখক বলেই কম্পনাশশর্ডটা একট বোশ কিনা। 
আপানি বাঘের কথা বললেন, আর আমিও দেখল্মম হলদে মতো কা 
জান একটা ওই ঝোপটার পিছন 'দিয়ে চলে গেল) 

“এখনো যায়নি, তবে কিছুক্ষণের মধ্যে যেতে পারে)" 

কথাটা খুব নিচু গলায় বললেন শশাঞ্কৃবাবহ। 

“ওটাই কি বাঁকিং ভিয়ারের ভাক?' ফেলুদাও নাফিস করে 
জিগ্যেস করল। 

একটা জন্তু ডেকে উঠেছে কয়েকবার। অনেকটা কুকুরের মতো 
ডাক! বাছ কাছাকাছি এলেই বাঁক ডিয়ার বা কাকর হরণ ডেকে 


হয়েছিল, কাজেই আশেপাশে কোনো জানোয়ার এলে আমরা সবাই 
দেখতে পাব। আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ চিপ করছে। মাধবলালও 


গাড়ির কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লালমোহনবাব; একবার 
আমার হাতটা ধরাতে বুঝতে পারলাম ওঁর হাতের ভেলো বরফের 
মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। 
প্রায় ছ'টা পর্যন্ত দম বন্ধ করে অপেক্ষা করেও কোনো জানোয়ার 
দেখতে না পেয়ে আমরা বাড়ি চলে এঙ্গাম। 
সন্ধ্যার দিকে পশ্চিমের আকাশ দেখতে দেখতে কালো মেঘে 
ছেয়ে গেল, আর চোখ ধাঁধানো শিকড় বার করা বিদয্যতের আকাশটা 
' বার বার চিরে যেতে লাগল। আমরা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তাই 
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“আমরা আরেকট, হলেই বাঘ দেখে ফেলোছিলাম!* ছেলে- 
মানুষের মতো চে“চিয়ে বলে উঠলেন লাগমোহনবাবু। 

বছর দশেক আগে এলে নিশ্চয়ই দেখে ফেলতেন/ বললেন 
মহতোষবাবদ, 'আজ যে দেখতে পেলেন না, তার জনো আঁবাশা 
আমাদের মতো [শকারণরাই খানিকটা দায়ী। শিক্যরটাকে যে স্পোর্টের 
মধ্যে ধরা হত কিনা। আন্গকে নয়, আদিকাল থেকে। পৌরাণিক যুগে 
রাজারা মূগয়ায় যেতেন। মোগল বাদশারাও যেতেন। ইদানংকালে 
আমাদের দ্‌'শো বছরের প্রভু সাহেবরাও যেতেন, আর আমরাও গোঁছ। 
এই দু'হাজার বছরে তারের ফলা আর বন্দূকের গুলিতে কত 
জানোয়ার মরেছে ভাবতে পারেন? তারপর সার্কাস,আর চিড়িয়া- 
খানার জনা কত জন্তু-জানোয়ার ধরা হয়েছে তার কোনো [হিসেব 
আছে কি? 

ফেলুদা মহশীতোধবাবুর দিকে চেয়ার এাঁগয়ে দেওয়াতে তত্র 
লোক বললেন. ‘বসব না৷ আপনাকে একটা জিনিপ দেখাতে এসোছি। 
চলুন, আমার ঠাকুরদার রে চলুন। ঘরটা দেখেও আনন্দ পাবেন।" 

মহশতোষবাবুর ঠাকুরদার, ঘর উত্ত:: দিকের বারান্দার উত্তর-পর্ব 
"কোণে । ঘরের দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, "আপনার ঠাকুরদার 
শেষ বয়সে পাগল হয়ে” যাওয়ার গল্প শ্বনছিলাম শশাম্কবাবুর 
ফাছে।' 

মহণীতোধবাব্‌ একট হেসে বললেন, ‘পাগল হবার আগে ষাট 
হর অবাধ তার মতো পাকার মাথা খুব কম লোফেরই 

f 


‘যে তলোয়ারটা দিয়ে বাঘ মারতে গিয়েছিলেন সেট্য এখনো 
আছে কি? 


তা একবার দেখে মনে রাখা অসম্ভব: বাঘের নদ, গশ্ডারের সিং, 


হাতির দাঁত আর ধাতুর তৈরি নানারকম ছোটবড় মূর্ত, পাথর 
বসানো ভুটিয়া গয়নাগাটি, তাঁর প্রিয় ভূটির। কুকুরের গলার বকলস 
তাতেও লাল নাল হলদে পাথর বসানো। এ ছাড়া আছে একটা 
ক্শোর কলম আর দোয়াত, একটা মোগল আমলের দুরবান, আর 
দুটো মড়ার মাথার খুলি ওপরের দুটো তাকের এই জিনিসগলোর 
কথা আমার মনে আছে। নিচের দুটো তাকে রয়েছে খালি অস্তশস্মা। 
কারুকার্য করা [তিনশো বছরের পুরোন পিস্তল, গোটা আশ্টেক 
ছোরা, ভোজালি আর কুকরি, আর একটা তলোয়ার। এই তলোয়ারটা 
নিয়েই বাঘ মারতে গিরোছলেন। পাগল না হলে 
এমন কাজ কেউ করে না, কারণ তলোয়ারটা খুব বেশি বড় নয়। 
কৈল্লায় রাজপুত রাজাদের যে তলোয়ার দেখোঁছলাম 
সেগুলো এর চেয়ে অনেক বেশি বড় আর ভাঁর। 
ইতিমধ্যে মহখীতোষবাব্‌ একটা সন্দ্ক কলে তার ভিতর থেকে 
একটা হাতির দাঁতের কাজ করা ছোট বাক্স বার করে এনেছেন। এবার 
সেটা খেকে একটা পুরোন ভাঁজ করা কাগন্ধ বার করে বললেন, 
গডটেকটিভদের ত নানারকম ক্ষমতা থাকে শুনোছি। আপাঁন 
হোক্মালির সমাধান করতে পারেন কি, মিস্টার (ন্তির?' 
পারল বলল, “এককালে ওদিকটায় ঝোঁক ছিল সেটা বলতে 
1 
ফেলুদা একটা ইংরিজি সংকেতের সমাধান করেছিল সোনার 
কেল্লার বাপারে। বাংলা আর ইংরেজি হে'য়ালির অনেক বই ওর 
কাছে আছে, আর শীবদশ্ধম্ঘমপ্ডনম* বলে একটা সংস্কৃত হে'য়ালির 
ও বইও আছে॥ মহাঁতোষবাবু এবার হাতের কাগজটা ফেলদাকে দিয়ে 
বললেন, ‘আপনারা তিনদিন থাকবেন বলছিলেন! তার মধ্যে যদ এই 
সংকেতের সমাধান না হয়, তাহলে আরো তিনটে দিন সময় দিতে 
পারি। তারপরে-আর না।' বু 
শেষের ক'টা কথা বলার সময় ভদ্রলোকের স্বরটা হে কিরকম- 
ভাবে বদলে গেল তা ঠিক লিখে বোঝাতে পারব না। কিন্তু এটা 
বেশ বুঝতে পারলাম যে মহাীতোষবাবূর ভিতরে একটা কঠিন 
মান, রয়েছে, আর সময় সমর সেই মানুষটা বাইরে বোরিয়ে পড়ে। 
যেমন এখন পড়ল। গলার জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মহশতোষবাবর 
চোখের ঢাহানটাও বদলে গিয়েছিল, আর যেটা স্বাভাবিক হবার 
আগেই ফেলুদার প্রশ্ন এল-__ 


ফেবুদা বে ঠিক কড়া ভাবে প্রশ্নটা করেছিল তা নয়। এমন কি 
টি রোল কোনে পর কা হর ভান 

5 এও ব্কতে পারলাম যে মহ'ীতোববাবুর ভিতরে শক্ত 
মান:যটাকে রুখে দাঁড়াবার মতো শব্তি ফেলুদার আছে। 

এবার বেশ সহজভাবে হেসে বললেন, ‘যাঁদ পারেন 
ত আমার মারা বড় বাঘের একটা ছাল আম আপনাকে উপহার 
দেব।? 

আজকালকার দিনে একটা রয়েল বেঞ্গলের ছাল দে নেহাত 
ফেলনা জিনিস নর সেটা আমি জানতাম, 

মহতোধবাকুর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে তাতে মৃক্তোর যতো 
হাতের লেখা সংকেতটা ফেলুদা একবার বিড় বিড় করে পড়ল 

মড়ো হয় বুড়ো গাছ 

হাত গোল ভাত পাঁচ 

দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে। 

ফাল্গুন তাল জোড় 

দুই মাঝে ভূ'ই ফোঁড় 

সন্ধানে ধল্দায় নবাবে। 
আপনার ঠাকুরদ। কি কোনো গৃপ্তধনের সন্ধান দিয়েছেন এই 
সংকেতে ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল। 

“আপনার কি ভাই মনে হয়?” 

“শেষের লাইনটাতে ত সেই রকমই একটা ইপ্পিত রয়েছে বলে 
মনে হয়। সন্ধানে ধন্দায় নবাবে। এমন জিনিস খার সন্ধান পেলে 
নবাবের মনও ধাঁধিয়ে যায়। ধনদোলতের কথাই ত মনে হর। আবাশা 
আপনার ঠাকুরদা সেরকম লোক [ছিলেন কনা সেটাও একটা প্রশ্ন! 
সকলে ত আর সংকেত লিখে গ্তধন লুকিয়ে রাখে না।? 

'ঠাকুরদার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব ছিল। তিনি চিরকালই খাম- 
খেয়ালি মান্য ছিলেন, রং-তামাশা করতে ভালোবাসতেন, প্রাকটিক্যাল 


একট না বলবো ছল হবে না। মোটকথা আপাদি_কী 
?’ - 
ভাঁড়ংবাক্ঃ যে কখন দরজার মুষটাতে এসে দাঁড়িয়েছেন তা 


টেরই পাইনি। ভদ্রলোক শ্রান্তভাবেই বললেন, 'চাঁরুতাভিধানটা নিয়ে 
ছিলাম, সেটা রেখে দিতে এসেছি?” 

“ঠিক আছে, রেখে যাও। আর শ্রুফটা দেখা হয়ে গিয়েছে?’ 

“আজে হ্যাঁ 

“তাহলে কাল-ওটা সঙ্গে করে নিয়ে যেও । আর সেকেণ্ড প্রফেও 
এত ভুল থাকে কেন এই [নিয়ে কড়া করে কথা শুনিয়ে দিয়ে এস 
ত 

তাঁড়ত্যাব্‌ হাতের বইটা আলমারির তাকে একটা ফাঁকের মধো 
গঞ্জে দিয়ে চলে গেলেন। 

মহাঁতোষবাব; বললেন, "তড়িৎ কাল দন সাতেকের জন্য 
কলকাতা যাচ্ছে। ওর মা-র অস ৷" 

ফেলদ্দা এখনো ছড়াটার দিকে দেখছিল। বলল, 'এ সংকেতের 
কথা আর কে জানে?' 

মহাীঁতোষবাব; ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোতে 
এগোতে বললেন, 'এট্য পাওয়া গেছে এই দিন দশেক হল। আমাদের 
ধার করছিলাম ৷ একটা স্টল ট্রাঞ্কে ঠাকুরদাব চিঠিপত্র ছিল। িতেয় 
বাঁধা চিঠির তাড়ার ডলা থেকে এই বাক্সটা বেরোয়। আসলে কা 
জ্বানেন_এটার কথা যে-ক'জন জানে_অর্থাৎ আমি, শশাঙ্ক আর 
আমার সেকেটারি-ত্যদের কারুরই ক্ষমতা নেই এর মানে উদ্ধার 
করার। এটার জন্যে একটা বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন ভাহার যার- 
প্যাঁচ জানা চাই। সেটা আপন জালেন কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন ।' 

ফেলুদা কাগজট্য ফেরত "দিয়ে দিল। 

“সে কি, আপনি কি হাল ছেড়ে দিলেন নাক?’ মহাঁতোঘবাব্য 
ব্যস্ত হয়ে ‘জিগ্যেস করলেন। 

ফেলুদা হেসে বলল, *লা। ওটা আমার গৃখস্ত হয়ে শিয়েছে। 
ঘরে গিয়ে খাতায় লিখে নিচ্ছি! এটা আপনাদের,মূল্যবান পার- 
যারিক সম্পত্তি, এটা আপনাদের কাছেই থাকুক ।* 


